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চতুর্দশ এ,--১ম মংখ্ সা হি "টস 
ুর্ি ২২৪২২ 


শ্রেনী লং. 





সম্পাদক-_্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এসু। 


টস্পাশ১ ১৯৩২০ ॥ 


কলিকাতা; ১৬২ নং বহুপাজার স্াট. ইঙ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে 
শরযুক্র শশীভূষণ মুখোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত । 


কলিকাতা ; ১৯৬ নং ধুবাজার কাট, দি মিলার প্রিষ্টিং ওয়াকস্‌ হইতে 
শ্রীযুক্ত ভব্তারণ মর্িক দ্বারা মুদ্রিত । 











ৃ এস্‌, পি, সেন এগ কোম্পানীর 
. স্বদেশ-গৌরব এসেন্স! 
[ | | ও 
| চামেলী _চাষেলীর সৌরভ বড় গ্রিপ্ধ-_বড়, 
] , মধুর । 
৷ সাবিত্রী | সাবিরী সাবিত্রী-চব্িক্রের মতই 
রি পরম পরিত্র ওস্পহুনীয় পদার্থ । 
মলিক1 |-_বেলা-যুথিকার্দির সহিত মল্লিক। 
চিরদিনই একাসন অধিকার করে। 
চস্পক |--াপার তীত্রত। 
কেমন উজ্ভ্রল-মপুরে পরিণত 
হষ্ঈয়াছে, তাহা দেখিবার 
কিনিষ। | 
বেল] |--আসর গীক্ম-বেপায় 
বেলার গন্ধ যেন লগমুখ 
আনিয়। দেয়। 
যুথিক। আমাদের ঘরের 
ফুখিকাই বিলাতীসাজে 'জেস্‌- 
মিন্‌' হইয়া উঠিয়াছে। 
কান্িনী ।- _যামিনীর জ্যোৎক্সা কামিনীর 
কড়া হইলে, অসময়ে পাকিলে, এবং মাথাগরম | সৌরতে মধুরতর হইয়া উঠে। 
হইলে, স্থুনিদ্রার অভাব হইলে, স্সরমা ব্যবহারে |... মক্ষ জেসমিন ৮ -মিলিত নামই ইহার 
বথেষ্ট সুফল পাওয়া] যায়। থে সকল জিনিষ বায়ু | মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে । 
উপশম কবে, মন্তিক স্সিগ্ধ রাখে এবং চুলের দোষ প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১২ এক 


নষ্ট করিতে পারে, সেই সমস্ত জিনিষই এই সুরমা | টাক।। - মাঝারি ৪* বার আনা । ছোট ॥* আট 
১ৈতলের প্রধান উপাদান। সুরমার সদৃগন্ধও অতি ূ আনা । মাশুলাদি 1/০ পাঁচ আনা। আমাদের 
ূ 


1. 
হু 
০ সপ্পপপ 
বি 


চর 
০পড়ী ৮৮ পানপিসপপপসসশ পপি” পাপা শ পতিত পাপা পাপা 
ই 
ত। 





(লজ ও নে মহৌষধ । 


ূ 
.এইকজুইটী র্যগের প্রকৃত ওষধ এতদ্দিন এক- ূ 
বারেই ছিল ন1। বিজ্ঞাপনে বিনি যাহাই বলুন, | 
ব্যবহারে সে উপকার কয়জন পাইয়াছে? কিন্ত-_ | 
শ্ক্ুরয়া! তৈল” সত্য সত্যই টাকের ও চুল উঠিয] | 
যাওয়ার অব্যর্থ ওধধ। তত্তিন্ন চুল কট! হইলে, ূ 





মনোরম । একবার একশিশি ব্যবহার করিলেই, | ল্যাতেগ্ডার ওয়াটার এক শিশি %০ বার আন, 
এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। একশিশিব | ডাক-মাঁশুল ১” সাত আনা। অডিকলোন এক .. 
মুলা, ৪* আন) মাআ। .মাশুলাদি 14/০ সাত আন।। শিশি ॥* আট আনা, মাশুষ্লাদি ।/* পাঁচ আনা । 
গল তিন শিশির মূল্য ২২ ছুই টা, মাশুলাদি | আমাদের অটে! ডি রোজ, . অটো! অধ. নিরোলী, 
৮৮৬ ঘন! । *%* টায়ার ডাকটিকিট পাঠাইলে, | অটে। অব. মতিয়! ও অটো অব. থস্থস্‌ 'অটো-ডি- 
একশিশি সুরমার নমুন! এবং একথানি নুরমা- | হেন! অতি উপাদেয় পদার্? এক শিশি ১২ এক 
.পঞ্জিক। বিনামুল্যে পাইতে পারিবেন ।. 1 টাকা, ভজন ১০২ দশ টাকা] । 
জ়াখিগণ স্ব-স্ব রোগবিবরণ লিখিয়! পাঠাইলে, আমাবা। অতি ধররসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থ। পাঠাইয়। থাকি 
্ "7; খ্যবন্থা ও উত্তরের জন্ত অর্ধ আনার ভাক-টিকিট পাঠাইবেন। ঃ 


এস. পি, সেন এগ কোম্পানী . 
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টি র্ 
প্.&] 





ল্বাল্র্পী_-ফ্শোল আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে, তেষজ ১ 


গুণান্থিত মহানুগন্ধি কেশ তৈল । যে যে কারণে চুল উঠিয়া যায়ে, তাহার প্রতিষেধক 
কতকগুলি বহুম্বল্য মহোৌবধ, "কেশোলার” উপাদানে বর্তমান আছে। কাজেই হট 
চুল-উঠ। ও টাক-পড়া নিবারণের মহোৌধধ। 


জবলাম্ভরঞিৰ- কেশোলার গন্ধ পারিজাত- -তুলা। স্নানান্তে কেশোলা 
মাথায় মাধিলে-_সারাদিন গন্ধ থাকে । অঙ্গে মাথিলে; অঙ্গ লাবণাময় হয়। মুখে £ 
মাধিলে__মুখ খুব উজ্জ্বল হয়। ইহা মাথ) ঠাণ্ডা! রাখে, টাক-পড়া ও চুল-উঠ! 
নিবারণ করে। রমণীগণের পক্ষে ইহা নঅঙ্গরাগ-বর্দক, 25 সর্বশ্রেষ্ঠ ঠ. 
কেশ তৈল। মুল্য প্রতিশিশি 4০ বার আন।+ ভাককবায স্বত্ত্র।* £ 


ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ ফেব্রিনা । ] ম 





কারণ---ইহার স্থষ্টি হইতে, আঙ্গ পদ্্স্ত, «ফেপিন।” লক্ষ লক্ষ কোগীকে 
জীবন দান করিয়াছে । সমগ্র তারতের নানাস্তানে, অবাধে পরীক্ষিত হই 
প্রমাণ হইয়াছে, ষে, ইহ। সর্ববিধ জ্বর, ও যকরত-বিরাদ্ধি জীর্ণজ্বর ও  য্যালেকিয়ার 
এক মাঝ্র মন্ত্রশক্কিময় মহোৌষধ। 

কারণ-ইহ। একবার যে জবর বন্ধ করে, সে জর আর ফিরিয়! 
আসে না। ইহা সেবন করিলে, জরজনিত-সর্ববিধ দৌর্বল্য আরোগ্য হয়। ইহ! 
জরের শ্রেষ্ঠ টনিক। মৃশ্য প্রতি বড় বোতল ১০ পাঁচ সিকা। ছোট বোতল ৮৮ 
চৌদ্দ আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র । 


র্‌ 
্‌ 
ৃ 
্‌ 
্‌ 
র্‌ 
্‌ 
ৃ 
₹ 











অনে উচ্ছ, জবস প্রকৃতির যুবক, কুসংপর্গের প্রলোতনে ও ছলনার মোহে পড়িয়া 
এই ভীষণ রোগে আরান্ত হন। এই রোগের প্রথম অবস্থায় যন্ত্রণা অবর্ণনীয় । 
কুচিকিৎসায় ও ব্যর্থ চিকিৎসায় রোগ বাড়িয়। উঠে. দীর্ঘকাল ভোগায়, শেষ 
শরীরকে বংশের মুখে আনাষন করে। যদ্দি গোপনে চিকিৎসা, অব্যর্থ ভাবে 
রোগ আরাম করিতে চান, তাহ হইঙ্গে আমাদের “গণোলবেওস্” ব্যবহার করুন। 
প্রশ্নাবে কষ্ট, জ্বাল। যন্ত্রণা, স্ফীতি, প্রদাহ ইত্যাদি সবই সারীয্স। ষাইবে। 
মূল্য প্রতি শিশি ২। টাক1। এরূপ বনমূল্য ওষধ আর হানি হয় নাই। 


আর, সি, গুপ্ত এগ্ড সম্প (কেমিঝস ও ড্রগিষস) 
৮১নং ক্লাইভ, স্ত্রী, কলিকাতা । 
এপি পিতা পাপা পপি পাশা 





রা পাঞ্জের মিযাবলী” 
] (পক্ষ আতিম বারি বন্য ২ প্রতি সংখ্যার নগ 
মুখ্য ৩৯ তিন আনা মা * 


আদেশ পাইলে; “পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাই 
বার্ষিক মুল্য আদায় রুরিতে “পারি। পঞ্রাদি ও টাকা 












লে ৬ বাট শী তা বাটি তত ৩ ৩প ২ ৪৯ কা শর লন এ তা ৮ 


মে তে ষ্যানেজারের নামে পাঠাইবেন | 
ৃ্‌ ্‌ ূ 70988. 
বৈশাখ, ১৩২০ সাল। 0170811076 08110109£ ০1096 ৫0%6101701715 01 71831 .. 
৮ 8180 15. 8. 2000. 4582177, 
। সপ গা 0, 50201 চিট 0৮915838154 
[লেখকগণের, মতামতের জন্ঠ সম্পাদক 11084015010 02706718210 4১871011079, 390501962 
997 4811001000715) 4010810600148101078009) 70155 80৫ 
| দায়ী নহেন] 00৬611)175600 900105 210 1)85 00 1010651 (11000181102, 
- বিধয়। [এ পত্রান্ধ। | [01:670175 7000 50017 060131৬ ৯1১০ 101৮6 2710915 1710118) 
£ (9 1১119 20004, 
থে!পারু বান্ধব রি ১.১. নু চ/898 ০টি 80592191706, 
2 ৃঁ ৪ |. ছু. চা0]| 9980 1২5. 3-8. হ 0০1071191২5, 2, 
খের চাষ রি” -** 8 10011117070 857৪ 
বক্ষের শে? নটি এই ৯4008২11155) 
৯ বি উন | 62, কি)১1)7721 8016561) 0:70101100 
সর্বোৎষ্ট সার. .... 26 55255 
কুষকের নখবর্ষ শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত 2.8-8.৯.. প্রণীত। মৃল্য ॥* 
পত্রাদি আট আনা। ক্ষেত্র নির্বাচন, বীজ বপনের সময়, 
সার প্রয়োগ, চারা রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি 
সার-সংগ্রহ : চাষের সকল বিষয় গান! যায়। 
বাগানের মাসিক কার্য্য ইত্ডয়ানগার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা । 


না বিন বা বীজ বপনের 


০০৬ সময় নিরূপণ পঞ্জিকা-_বীক্ধ বপনের সময় 
রা + ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ, 
সার !! নার. | সার | ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি জান! যায়। মূল্য %* দুই 
আন।। %১০ পয়স! টীকিট পাঠাইলে--একথানি 
গুয়ানো পঞ্রিকা পাইবেন। 
নে ্ গুয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েষন, 00 1 
অতুাৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে... 


_ হয় ।৬ ফুল ফল, সজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ রসায়ন কলেজের ঞথ 
| চিরারা | ভিপ্লোমাপ্রাণ্ত,. বঙ্গীয় রুধি-বিভাগের কর্মচার 
ফলপ্রদ। অনেক প্রশংস] পত্র আছে। ছোট টিন শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রধীত। বিজ্ঞানসম্মত 
মায় মাশুল 1৮০, বড় টিন মায় মাশুল ১৬. আনা ।  কৃষি-কার্ধোয মৃত্তিকা, জল, বায়ুর সহিত উদ্ভিদের 
রা | | সম্বন্ধ, উদ্ভিদের আহার-_-সার বিচার ইহাতে 


: ইঙ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন. আছে-ইহা অশ্যাবন্তকায়। নূতন সংস্করণ ১, 


৯৬২ মং বহুবার রা, কলিকাতা । কাগড়ে বাধাই ১৫*। 
| ই্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কিকাত।। 





* লট লিলা লরি পা লী ৮ পি পাস লী ০৯ ০৮ তা ৮ জি এ সিডি 





নি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 





পা ক 
পদ এ ৩৪ শপ তত পা পপ এ ০ম কত সপ কা টিটি পাতা স্পা পা পপ 


১৪শ খণ্ড । | বৈশাখ, ১ ২৩২০ সাল । | ১ম সংখ্যা । 


টিটি টি সি রী ৮ সতহত » পে পাতি হালা পপ হেত 
বলটি লিল সতত সস রস তু তি পয পিল নি জজ 


শোপাঁল-বান্ধব 
(১) 
ভারতে গোজ।তির অবনতি 


আমাদের দেশে কষিকার্স্যে গোঙ্জাতির বিশেষ আবণ্তককতার কথ! কাহাকেও 
নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কেবল রুষিকার্যের নিমিত যে গোজাতির 
আবশ্তক তাহ] নহে, গাভীর দুগ্ধ হইতে আমাদের জীবন রক্ষার উপায় হয়। 
বাঙগাল। দেশে গোজাতির যে অতি অবনতি ঘটিয়াছে, তাহ] চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
অন্ুতব করিতেছেন। প্রত্যেক চন্ষু্াম তাহ! সন্দর্শন করিতেছেন। বলিষ্ঠ 
বলদ আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়-_সোন্পুরের, হরিহরছত্রের মেল।, চিৎ- 
পুরের হাটই আমাদের বন প্রাপ্তির স্থান, কিন্তু এ সকলম্থান বঙ্গদেশ হইতে 
বহুদূরে অবস্থিত বলিয়] বাঙ্গালী কৃষকেরা সহঙ্গে উহ! মংগ্রহ করিতে পারে না। 
বলিষ্ঠ বলদের অতাবে আমাদের চাষের অবনতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। 





আমাদের দেশের সে দধি ক্ষীর মাখন আর দেপিতে পাওয়া যায় না। 
ঘাটালের সে মাখন ঘ্বতের আর আমদানী নাই, সহদয় পাঠক ইহার অনুসন্ধান 
করিয়াছেনকি? কেন।* চারি আনা সের দিয়াও জলমিশ্রিত ছুপ্ধ পান করিতে- 
ছেন? আগ যে বাজারে স্বত দেখিতেছেন, উহার সহিত বাদামের তৈল, আলু 
ব। কলার কাথ, মৃত জগ্তর চর্বি প্রভৃতি মিশ্রিত কিয়! পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্যবসায়ীর! 
এদেশ্বে আনাইয়! প্রচুর লাভবান হইতেছে । এসব কেন? বঙ্গে গাভীর অভাব 
নিবন্ধন ছুগ্ধের অল্পতা বশতঃ ঘ্বত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুজল] সুফল। শস্ত- 
শ্তামল। বঙ্গে আজ গোজাতির এ অবনতি কেন হইল ? বাঙ্গালী হিন্দুগণের .গোয়ালে 
আজ ছুগ্ধবতী গাভীর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে কেন? ইহাকিকেহতিস্ত। 


শ ০০ পপপপ্পাপপআজ এ ০ পপ সা ২ ৯ শপ পপ পাপা শপ 


২ ধক __বৈশাখ, ১5২ ১৪শ খণ্ড । 


শপ ৩ সির ৪ পর আল পরত উল সর পি ইটা 1 উপ সিল সা সিডা উপ সি উল ৬ সত রা ছি জি সত সত ১ ভজ সি ৬ 


করিকা। দেখিতেছেন ? ভেজাল ভুগ্ধ, ঘ্বৃত পানাহার কিয়া বাঙ্গালী রুপ, রি, শীর্ণ 
হইয়া! পড়িতেছে, ম্যালেরিয়া! প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। 
পুর্বে বাঙ্গালা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, গৃহস্থ গাভীর চারিটী বাটের মধ্যে ছুইটী 
খাট গো-বৎসের জন্ত পৃথক বাখিয়! ছুইটীর ছুগ্ধমাত্র গৃহস্থের সমস্ত পরিবারের জগ্চ 
€োহন করিয়া লইতেন। গাভী প্রচুর পরিমাণে ছুপ্ধ দান করিত। এখন বঙ্গে 
€স নিয়মের কথ! গল্পমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । রাজপুতনায় এখন কিয়ৎপরিমাণে 
আছে। 
আমর এখন লেখা পড়া শিথিয়া কেবল চাকুরীর জন্ত লাঙারিত হই । আমর! 
সে পরাশর বাক্য ভুলির। পরসেবায় আত্মহার1 হইয়াছি. চাষের উন্নতির দ্রিকে লক্ষ্য 
রাখি না, কাজেই বলিষ্ঠ বলদের আবশ্থকত1 উপলন্ধি করিতে পারি না। আমর 
এখন এমন 'অকর্ণ্য হইয়া? পড়িতেছি যে, উৎকৃষ্ট চুগ্ধ দ্বৃত প্রভৃতির জন্ত আমর! 
কিছুমাত্র উঠায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না। | 
»৮+ পোঞাতির অবনতির কারণ কি? 
(১) পুষ্টিকর থখাছের অতাব, (২ গোজাতির দ্বাগ্রক্ষার অমনোষোগিতা 
(৩) অবাধ গোহত্যা (৪) সাধারণের মধ্যে কষককুলের জাতীয় নিঃম্বত। কৃষির 
অবনতি । 


আমাদের দেশে গোচারণভূমি থাকিত। এখন আর তাহা নাই। জমিদারগণ 
সেই গোচারণভূমি আর রাখে না; প্রজাবিলি করিয় দেওয়ায় পোচারণভূমি চাষ 
করা হইতেছে । কাজেই গোঞ্জাতির প্রচুর কাচা ঘাস খাওয়ার পক্ষে অন্তরায় 
উপস্থিত হইয়াছে । আমেরিক। মহাদেশে ঘাসের চাষ করা হয়। সেই ঘাস খাহইয়। 
গরু বিশেষ উন্নতি ল।ত করে। সাধারণ লোকে গরুর তেমন বত্র করে না। 
গরুর কোনও রূপে স্বাস্থ্য হানি ঘটিলে তাহার প্রতীকার হয় না। মফস্বলে 
উপযুক্ত পশু চিকিৎসক নাই। আজকাল বাহার! গরুর চিকিৎসা করে, তাহাদের 
উপর বিশ্বাপ ন্যস্ত করা যায় না। তখন আমাদের দেশে ধর্মের ধাড় অবাধে 
চরিয়া বেড়াইত, কিন্তু এখন আর বাড় সেরূপ যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে না। 
মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতে কতকগুলি ষশাড় ধরিয়৷ বলদের গ্ঠায় গাড়ী টান কার্ষ্যে 
নিধুক্ত করা হইয়াছে । বলিষ্ঠ ষাড়ের অভাবে গাভী আর বণিষ্ঠ বৎস প্রসব 
করিতেছে না। বিশ্ভিল্দেশ হইতে ধাড় সংগ্রহ করিয়া ইংলও আমেরিক। প্রস্ৃতি 
পাশ্চাত্য দেশে গোজাতির অসাধারণ উন্নতি হইতেছে। রর 

বর্তমানে এদেশে যেরূপ অবাধে গোহত্যা সাধিত হইতেছে তাহ? আর কাছারও 
অবির্দিত নাই। বিগত বৎসর বকরিদের সময় গোহত্য। লইয়। কি ভীষণ হাঙ্জগাম। 
হইয়া গেল। এদেশে যেরূপ কসাই হস্তে গোহত্যা হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান 


১ম সংখ্যা ।] গোপাল-বান্ধব ৩ 


সস পাত পাছ লতি পাছি লাস পি পর জি ছক সী জা ৬ তল ৭ শত 


কল্পে কি কোন উপায় কর! যায় ন1? তাই চিন্তাবীল পাঠক, ভাবি দেখুন__এই 
ভীষণ প্রথার গতিরোধ করা বায় কিনা। পা1শ্চাত্যদেশে হুপ্ধবতী গাতী অথর। 
গোবৎস কখনও হত্যা কর! হয় না। সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে । আমাদের 
দেশে সকল প্রকার গরুই কসাই-হুস্তে ছুরিকা রঞ্জিত করিয়া দেশের প্রভূত অমঙগল 
সাধন করিয়া__আমাদের ভবিষ্যৎ ঘোর তিমিরাবৃত করিবার উপক্রম কৰিয়াছে। 
দয়ালু গতর্ণমেণ্ট এ বিবয়ে দুষ্ট নিক্ষেপ করিবেন কি? 


কষিকার্য্যের অবনতি ও গোজাতির অবনতি একই সুত্রে গ্রথিত। ক্ৃষিক্ের 
অবনতি ঘটিলে দেশের গুভ সম্পার্দিত হইতে পারে না। গাতীর অবনতিতে 
দুপ্ধের অভাবে উৎকুষ্ট খাদাদ্রব্যের অভাব হইতেছে। হদ্ধের অভাবে ত্বুত উৎপন্ন 
হইতেছে না। ঘ্বতের তাবে এদেশে জনসাধারণের যে ভয়াবহ হুর্গতি হইতেছে, 
তাহা প্রগাঢ় ছঃখের অবসাদে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না৷ জানি না। 
ধাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহার। ক্লুষককুলের প্রতি সহানুভূতিস্চক 
দৃষ্টিপাত করেন না, চাষ! ইত্যাদি অবজ্ঞাপুর্ণ তাষায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয় 
থাকেন। কষরকুলের নিঃম্বত1 অভাব অভিযোগ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেখেন না, 
তাহাদের এই অযনোযষোগিতাই কৃষির, কৃষককুলের এবং সঙ্গে সঙ্গে গোজ।তির 
অবনতির সহায়তা করিয়। অসিয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় যুবক আমেরিকা, 
জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে কৃষিবিষয়ক শিক্ষালাভ করিয়! আসিয়াছেন। তাহার! 
বেশ চেষ্টা করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্য রাখিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার 
সনির্ধবন্ধ অনুরোধ যেন তাহারা গোজাতির উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ আগ্রহ সহকারে 
চেষ্টা করেন। গোঞ্জাতির অবনতি ও তাহার কারণগুলি চিন্তা করিলেই উন্নতির 
উপায় করিতে সাধারণের আগ্রহ জন্মিবে। 
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৪ ক্কষক- বৈশাখ, ১৩২০ 


০ ০ 


[ ১৪শ খগ। 


খেজুর চাষ । 


১ শ্রীপ্রকাশচন্ষ সরকার লিখিত 


আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে মামাদের দেশের খেজুর গাছের রপ হইতে ২৪ পরগণ। 
যশোর' মেদিনীপুর প্রশৃতি গলায় বহুল গুড় প্রস্তুত হয়। এই গুড়ের আস্বাদন 
খুব ভাল হইলেও তাহ। সকলে পছন্দ করে না। বিগত আষাঢ় মাসের ক₹ষকে বাবু 
ললিতমোহন রায় খেজুর গুড় সম্বন্ধে একটি গবেবণ পুর্ণ প্রবন্ধ লিখেন কিন্তু তাহাতে 
চাষ কারকিৎ গুড় প্রস্ততকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবসাদ্বির সম্বন্ধে সবিশেষ লেখা ন। 
থাকার আমি অব্র গ্রবন্ধে তাহার যংকিঞ্চিৎ অ:লোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
কিন্তু ১৩১৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা কৃষক পত্রিকায় বাবু জগত্প্রপন্ন রায় মহাশয়ের খেজুর 
গাছ সম্বন্ধে ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। পাঠ ককব্রিয়া কোন্‌ স্বদেশবৎসল 
কৃষকের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ না হয়? আমি বেছারদেশীয় বাঙ্গাপি হইলেও 
কলিকাতার সহিত বিশেষ সম্পর্চিত এবং বঙ্গের প্রধান ব্বিজীবি সম্প্রদায়ের সহিত 
(বিশেষ ঘনিষ্ঠত। রাখি । আমাদের দেশের সাধের খেজুর গাছের আবাদ হনন 
বাঙ্গালার কয়েকটি জেলায় পরিদর্শন করিয়! বারপর নাই মর্্াহত হইয়াছি এবং 
এই বৃক্ষকুল যাহাতে অন্মদ্দেশে নিশ্মল উচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা হয় তাহার চেষ্টার 
ক্রুচী করিতেছি না। জগত্বাবু বা ললিতবাবুর সহিত দেখ। করিবার বহুদিন 
হইতে বাসন আছে। দেখি পরমেখর কোথায় অমাদিগের মিলন ঘটান। চিনি, 
আকগুড়, শর্কর1, মিশ্রি হইতে আমি খেজুর গুড়ের অধিক পক্ষপাতী, আবাদের 
দেশের চাষীগণ খেজুরগাছ হননে প্রবৃত্ত, কিন্তু জগত্বাবু ও ললিতবারুর প্রব্থচয় 
পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে আমাদের মত খেজুর পাগল! লোকের এই বঙ্গভুমে 
অভাব নাই। যাহা হোক গুড় প্রস্তত সম্বন্ধে ছুই একটি গবেষণাপুর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
য্দি উদ্জ বাবুগণ এই পর্রিকায় প্রকাশিত করেন তাহ হইলে বোধ হয় সাধারণের 
অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। বিগত ১৯০৬ সালের কৃষি-লেজার নামক 
পত্রিকায় সিঃ এফ. ক্লেগার সাহেব খেভুবগ।ছ ও তাহার চাষের সম্বন্ধে বিশেষ 
যুক্তিপুর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়৷ গিয়'ছেন। আমিও ওমল, পারস্য, মিশর উপকুল প্রভৃতি 
দেশে গিয়াছিলাম ; সেই সময়ে এই গাছ সম্বন্ধে যথেঞ্ অভিজ্ঞত লাভ করিতে সমর্থ 
হই, তাহ! এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে ক্রটী করি নাই। 


মিশর, আল্জিরিয়া, সুচিয়া, মেশোপোটামিয়, আরব, পারস্য, প্রন্থৃতি দেশের 
খেজুর চাধীগণ খেজুর ফলকে তিন ভাগে সচরাচর বিভক্ত বিয়া থাকেন। 


১ম সংখ্যা । | খেজুর চাষ্‌ ৫ 


(১) কোমল (২) মধ্যবিৎ (৩) শুষ্ক। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে অন্যন ২।০ ব! ৩ শত 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খেজুরফল আরব, পারস্য মিশর প্রস্ততি দেশে উৎপাদিত হইয়। 
থাকে । পুংপরাগের দ্বার] মনুষ্য দ্বার! বা! কীট সাহয্যে গ্রশ্বরিক নিয়মে স্রীপুস্প- 
গুলিকে ফলবতী কর হয়। 

১ কোমল ০: 5০৮ 0:1৯ খুব কমই ফলে এবং তাহার অধিকাংশই ইউরোপ 
এবং মামেরিক। প্রদেশে বপ্ত।নি হইয়া থাকে । কোমল থেজুরে বিচিত্রতা এই যে 
এই ফলগুলি পাকিলে অত্যন্ত পুষ্ট এবং সুমধুর হয়। এ ফল আমাদের ভারতে প্রায় 
আইসে না। তফিলেৎ্ হেল্বা, দেগ লেত্নূর, ঘর, মোগাক্ষীর, খালাসী, মোজা, 
প্রভৃতি জাতীয় খেজুর এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইহার। পাকিলে পঞ্চ ফল হইতে 
মিষ্ট রস ঝৰিয়। থাকে এবং ইহাতে শতকরা। ৬০ 1১. ৫. চিনি থাকে। বস ঝরাইয়। 
এই গুলিকে বৌদ্রে শুদ্ধ করিয়া পরে উত্তমরূপ প্যাক করিয়। বিদেশী বাজারে 
রুপ্ত/নি কর! হয়। ঘর খেজুর হইতেই আমাদের দেশের ঘড়ার খেজুর নাম 
অপভ্রংশ করিয়া সঞ্জাত হইয়াছে । সিন্ধ ও বেলুচিস্থান অথব। ওমল বা পারস্য 
উপকুলের অপরিপক ক্ষুদ্র জাতীয় খেজুরকে "খড়ক. পোক্ত” পাক করিয়। আমাদের 
«্1হড়।” রূপে ভারতের সকল বাজারে বিক্রীত হইয়। থাকে । আমাদের দেশে 
যে সকণ খেস্ুর সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহ! অধিকাংশই মস্কাট বন্দর 


হইতে আসিয়া থাকে । ইহার তৃতীয় ব গুফ শ্রেণীর অন্তর্গত। উপরোক্ত 
কয়েকপ্রকার জাতীয় খেজুর ছাড়। নিয়লিখিত গুলিও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত £-- 
খাদ্রাবি, নাগাল, রাশিদী, ঝামলী এবং টেডালা। নিয়লিখিত তালিক] দেখিলে 
কোন জাতীয় খেজুর কোন দেশে জন্মে এবং কিরূপ মাটীতে জন্মে তাহ। জান। 
য্ছিবে £-- 


নাম দেশ বাজার মাটা 
তফিলেৎ মরকে। বিশক্র। বালু 
বরণী মেসোপোট।মিয়া বগদাদ, ন্ট 
দেগ লেৎ 
নূর, মিশর আলেকজান্দ্রিয়! রি 
টেডাল৷ মাজাব, | আলজিয়াস বালু 
ঘর / বিশক্রা ্ এঠেশ 
হেলুস্ মেসো বশোর। ট 
মোগাঙ্গীর টিউনিস, রোজেট। বেলে 
খাত্রাবি মেসে! বশোর। এঠেল 
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৬. কষক-_বৈশাখ, ১৩২ [১৯শ খণ্ড। 


কাএসহএি টার এমএস এছ চমক লি এছ রি এ এটি এন্ড চা রড আছ পক রও ৪ ৫০৬ হিসি 





চাননি লি. এ. চি এটি এটি - টিটি রা রে ০. এ, এর মি 





নাষ দেখ বাজার মাটী 
কার্দ আরব কশকট, ূ | বেলে 
রাশিছি মিশর রোজেটা রি 
বালী রঃ আলেকজেজিরা 
নাগাল টি রা টা 
 হক্কাট আনব ওমান ্‌ রঃ 
বরণী | মেশোপ। বোগ্দাছ্‌ রঃ 


উপরোক্ত তালিক! দেখিলে বেশ জান! যাইবে যে কোন ছুই জাতী খেজুর কোন্‌ কোন্‌ 
দেশে জন্মে, কিরূপ মাটী তাহাদের বর্ধনের ও জননের বিশেধ সহায়তা করে এবং 
উপযোগী এবং উহা! কোন্‌ কোন্‌ বাঞ্গারে পাওয় যায়। মঙ্কাট_ শানিয়ল্গুলি 
ক্ষুপ্রজাতীর খেন্ুর। তাহ। কেবল ওমান্‌, তিদ্বান ও পাস্থস্য উপকূলে জন্মে এবং 
বেশীর ভাগ ওমান এবং মস্কাট বন্দর হইতে কলিকাতা, করাচি ও বস্বাই বদর হুইয়! 
ভারতবর্ষের সকল স্থানে বিক্রীত হইয়! থাকে । সানিয়ল একং বরনীগুলিই আমাদের 
দেশে আপির। থাকে । প্রথম শ্রেণীর খেজুর দেবভোগ্য সামগ্রী । তাহা আমেরিকা, 
ইংলগ, দক্ষিণ ইউরোপ, ইটালি ও আমেরিক গরভৃতি দেশে নীত হইয়৷ থাকে। 
দীন ভারতের ভাগ্যে তৃতীয় শ্রেণী ব। শু জাতীয় থেজুরস্তিন বড় আইসে ন|। 
১৮৭৫ সালে আনার পুঞ্জনীয় পিতৃদেবের সহিত কোন আদালত সংক্রান্ত 
ব্যাপারে লোহিত সমুদ্রের কোন ্বীপে যাই। অনেক দিনের কথ স্বীপের নামটি 
ভুলিয়! গিয়াছি । সেইখান হইতে আমর। তিন চারি দিনের পথ জিদ বন্দরে ২ দিন 
অবস্থিতি করিয। সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া মদিনার দিকে ২ দিনউ্টপৃষ্ঠে বেছুইনদের 
দেশের অভ্যন্তরে যাই। প্র সময়ে আমর] যে ২৫ প্রকারের থেকুর খাইয়াছিলাম 
তাহ। ইহুজীবনে বিস্বত হইব না। মোগাক্ষীর, দেগলেৎনুর, বরণী, এবং ফদ্র'জাতীয় 
খেন্ুর পরী সময়ে আমর বহুল খাইয়াছিলাম। পাল! মুরড়িঃ কমিশাগার মিঃ 
ইববনো সান্ছেব আমার পিতা ঠাঞ্চর ৬উষেশচন্দ্র সরকার ও পালামুর খাতনাম। 
ভুষ্বামী ও জমিদার ৬শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে হেলবী মোনাক্ষীর এবং 
খাদ্রাবী জাতীয় খেজুরের বীজ পরীক্ষান্ত:ঞন্ত দিয়াছিলেন। আমর] এ বীজ গয়ায় 
বরোপিত করি । ২৪টি নমুন। অস্কুরিত হুইয়! ২১ বৎসব্রের যধ্যে অযরর হেতু সম্ভবতঃ 
মরিয়া বায় । আমর| উহার চাষের বিধি সম্যক অবগত ন1 হওয়ায় এ চারাগুলিকে 
রক্ষ। করিতে পারি নাই। শশীবাবুর গাছগুলিরও প্র দশ! উপস্থিত হইবার উপক্রম 
ক্রিস্ত বহ যত্ধে তাহার বাগানে ২টি বাচির়। বড় হইয়াছে। গাছ ছুটি এখন তাহার 
জামাতা। বাবু হিদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহস্থিত উদ্যান মধ্যে রোপিত আছে। 
. পাছগুলি খব বড হইলেও ফলবতী হয় না। পুম্প ধরে এবং ঝরিয়। পড়িয়া যায়। 


১ম সংখ্যা ।] খেজুর চাখ ৭ 


ও. 
কি কেক এন চলি পাই এ উচিত এছ এল টির ৯৬ এল ভা 2৮ চে চ ও এসি শা পি তি পা এ কাই, পি লা পাপ উজ ও সা এটি শা জা খা সিটি ৬ ০ ৪০ অরে অপির ও ছি গো জা অত ৯০ 


এখন কোথায় এই সকল উত্তম জাতীয় থেজ্রের বীজ বৰ চাঁরা পাওয়! যায় ব1 
আনান যাইতে পারে তাহার নিদর্শন জানিতে পারিলে চেষ্টা করিয়। দেখিলে 
মন্দ হয় ন৷ ধে আমাপের গন্প। ও পালামে! দেশের মত গরম ও শুক প্র্েশে এ সকল 
খেজুর গাছ জন্মিতে পারে কি না। 

বিদেশে পক ফলগুলিকে বাছিয়া প]াক করিয়া পাঠাইবার পুর্বে তৈয়ার করার 
প্রক্রিয়াকে “কিউরিং'? (5011708) বলিয়া খাকে । কিয়োরিং ছুই প্রকারের হয়। 
১। খুরম। ২। খড়কৃপেক্ত! পরিপক সুমিষ্ট অনাখাত প্রাপ্ত বড় ২ ধলগুলিকে বাছির৷ 
তাহ! হইতে রুতাব অর্থধুৎ শর্করা বল রস ঝরিয়। বাহির হইয়া] যাইলে ফল গুলিকে 
বৌদ্রের উভাপে মাছুর বা! চেট।ইর উপর গুড় করিয়া বিদেশে ছোট.২ বাস্কে বন্ধ 
করিয়া রপ্তানি হয়। এই প্রক্রিয়াকে ৭্খুরম।” বলে। পক্কফল হইতে যে রস 
সংগৃহীত হয় তাহাকে করুতাব বলে। ইহা! "খরকপোক্তা” প্রক্রিয়ায় বণ ব্যবন্ধত 
হয় এবং স্থানীয় লোকগণ ভোজন করে। 

ক্ষুদ অপরিপরু বরণী বা অপরাপর জাতীয় খেজুর যেগুলি ওমান, পারস্য, 
সস্কাট প্রভৃতি উপকূলে বহুল জন্মে) সংগ্রহ করিয়! ধে'ত করিয়া! “রুতব বসে পাক্‌ 
করিয়া বৌদ্রে শু করিয়! প্যাক করিয়া! ভারতীয় বন্দর সমূহে রগ্ডানী করা হয়। 
এই সিদ্ধ খেজুরে অল্প মাত্র। শর্কর1 বা রুতব থাকিলে তাহ ছোহাড়! হয় বেশী চিনি 
মিষ্ট ব রুতব থাকিলে তাহা আমাদের দেশে ঘড়ার খেজুর অথব। চটের থেঙুর 
বলিয়। বিক্রীত হইয়া! থাকে । এই প্রক্রিয়াকে "খড়ক পোক্তা” বলে। কান্দি 
মধ্যে ২১০ ট1 ফল পাকিলে বা রঙ. ধরিলেই খড়কের জন্ত কান্দি গুলিকে আহরণ 
কর. হইয়া থাকে । অতঃপর আমি আরবী ও মিশরী খেজুর সম্বন্ধে বাহ! কিছু 
বক্তব্য আছে তাহ! পরবর্ভা ২১টি প্রবন্ধে শেষ করিয়া আমাদের দেশী, খেজুর গাছ 
'হইতে গুড় ও চিনি প্রস্ততের বিষয় সামান্ত আলোচন। করিব। 





বৃক্ষের ক্যেদ 





ৃ শ্রীবিশেশ্বর ঘোষ লিখিত 
বিজ্ঞান সাহায্যে কতই অভিনব ব্যাপার আমাদের জ্ঞান গোচর হইতেছে। 
ঘতই অনুসন্ধান চলিতেছে, ততই জীবজগতের সহিত উত্তিদ্ুজগতের সার্ট প্রতীয়- 
মান হইতেছে। জীবের স্তায় উত্তিদের সর্ব।ঙ্গ হুইতে অনবরত স্বেদ নির্গত 
হইতেছে। অধিকাংশ সমক্ন ইহ! বাম্পাকারে বাস্ধুমণ্লে মিশ্রিত হইতেছে। 





- ূ রি শত শাহী তি কি 
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-. ফিন্ত-রাক্রিতে যখন বাযুমগুল অপেক্ষারুতু সীতল থাকে, খন এই বানা ঘনীভূত 
'-হুইয়। মুক্তাফলের সকার শিশিরবিদ্ষুররপে শোকা পাইঃত থাকে। অশিক্ষিতগণ, 
এই শিশির বাহুমণ্ডলের জলীয় অংশ ঘনীভূত হইক্লা উৎপর হয় বলিয়া থাকে । 

বহুকালের প্রচলিত জ্ঞানের কে কথা উঠিলেই লোকে উপহাণ করিয়া! 
. উড়াইয়৷ দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিজ্ঞান উপহাসে বিচলিত হয় না; ইহা 
সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখাইয়। দ্রিবে যে ইহাকে উপহাসে উড়াইয়। দিবার 
চেষ্টা বখা। গ্রাতঃকালের বৃক্ষপত্রস্থ মুক্তাবিন্দুর সহিত বাঞ্জুমণগডুলের জলীয় বান্পের 
কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে সত্য,. কিন্তু এই সুবিমল অলঙ্কার বহুল পরিমাণে উত্তিদের 
নিজস্ব । বিজ্ঞান দেখাইর। দিতেছে, বায়ুযগুলের জলীয় অক্টশের কিছুমাত্র সাহায্য 
না লইয়। বৃক্ষপত্্রে প্রচুর পরিম।পে শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয় & 

অধ্যাপক মুসেন্ক্রক (01 9501)6107১9০০1) বিশেষ অধ্যর্কসায় সহকারে এ বিষয়ের 
আলোচন। করিয়াছেন। ইহার জ্ঞানপ্রভায় লীডেন ক্বিখবিদ্যালয় আলোকিত 
হইয়াছে । ইনি দেখাইয়। দিতেছেন বায়ুমগুলের সাহাধ্য নী লইয়৷ শিশির উৎপন্ন 
হইতেছে । বৃক্ষপত্রস্থ জলবিন্কু সাধারণ পরিজ্ঞাত শিশির ক্লভিষার হইতে পৃথক ও 
ইহাই বৃক্ষের ম্বেদ। 

উক্ত অধ্যাপক একী অহিফেনের চার] লইয়। পরীক্ষ। করিয়াছেন। এই চার। 
ষূলের চারিদিকে মৃত্তিকার উপর সীস নির্মিত পাত বিস্তার করিযাছেন। একটী | 
কাচাবরণের খারা (0১৫11-21995) চারাটিকে ঢাকিয়! রাখেন। এই কাচাবরণ 
দেখিতে সেজের কাচাবরণের স্টায়। কাচাবরণের সহিত মৃত্তিকাস্থ সীলনির্শিত 
পাত্র এরূপভাবে সংলগ্ন রাখিয়াছিলেন যেন কোনক্রমে বাহিরের বায়ু ভিতরে 
প্রবেশ করিতে নাপারে। যৎসামান্ আবদ্ধ বাঘুতে জলীয় অংশ যত কম রাখিতে 
পার] যার তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ ছিল। চারাটিকে এইরূপে বাুমণ্ডল হইতে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখ। সকেও উহার পত্রে প্রচুর জলবিন্দু দেখিয়। অধ্যাপক মহাশয় 
আশ্চর্ধযান্থিত হইয়াছিলেন। কাচাবরণের অভ্যস্তরদিকেও বহুল পরিমাণে জলকণ! 
দেখ। প্রিয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহ! অবলোকন করিতেন। বাু- 
মগ্ডলে বে রাত্রে জলীয় অংশ অতি কম সেরাত্রেও পত্রে খলবিশদ অভাব হয় 
নাই। | 
,.. ইহাতেই বিশেষরূণে, প্রমাণিত হয় বৃক্ষের গত্রো্ঠুত জলবিষ্দু বৃক্ষের শ্মেঘ। 
সাধারণ লোকে যাহাকে শিশ্বির বলে ইহ তাহ! নছে। কি পরিদাণে শ্বে্ নির্গত 
হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাও পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মান্সিয়ট 
(088০71০69) একরূপ সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইহার .মীনাংসা করিয়াছেন। তিনি" 
কটা ক্ষুহ বক্ষ প্রশাখা কাটি লইয়। কর্তিত স্থানে মোমেন শ্রণেপ দিয়া ওজন 


:১মসংখয় | খু; বুক্ষের ন্ব্ে ৯ 
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হি 


করিয়া রাখিয়। ফিলেন। হইপ্টা পদে “পুনরায় 'ওজন করিয়।৷ দেখিলেন উহার 
ওজন কমিয়। গিয়াছে। ছুই চামচ" জলের ধাহা ওজন এই দ্বিতীয় ওজন তত কম। 
এই বেবির তিনি বলেন ্র প্রশীখা' বক্ষে থাকিয়া ১২ঘপ্টায় বার চামচ ্বে্ষ 
ঘাহির করিত। বৃক্ষের জাতি ও শাখার পরিমাণ প্রমজসারে স্বেদ নির্গমের পরিমাণও 
ইতর বিশেষ হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য | | রে 

এই পণ্ডিতের, পত্রীক্ষায় দোষ এই যে ইহার হার! বৃক্ষের স্বাভাবিক অবস্থার 
পরিচয় পাওয়। যার না। বৃক্ষ সংলগ্ন থাকিবে অথচ তাহার স্বেদের পরিমাণ 
লইতে পারিলেই ঘপ্থার্থ পরীক্ষা হয়। গেটার্ড (396০:0) সাহেব এইরূপ পরীক্ষা! 
দেখাইয়। জগতকে-স্তভিত করিম্বাছেন। তাহার পরীক্ষা! অতিশয় কৌতুহল 
উদ্ধীপক। 





বৃক্ষের মেদ পরিজ্ঞাপক যন্ত্র 
গেটার্ডের পরীক্ষা । 


তিনি একটী ক্ষুদ্র বক্ষ শাখ| বৃক্ষ সংলগ্ন অবস্থায় সরু যুখবিশিষ্ট একটী কাচ 
নির্মিত হাড়ির (81০৮০ ০? £1789) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। এ্রহাড়ির এক. 
পার্থে *একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিয়া তাহাতে একটী নল সংযুক্ত করেন। এই দিকটী 
নিরদ্ধিকে রাখিয়া এ নল নিরস্থ একটী বোতলে প্রবেশ করান। বৃক্ষসংলগ্ন হাড়ির 
ঘুখ ও সমস্ত অপরাপর মুখগুলি মোম দ্বার! বিশেধরূপে আবদ্ধ কর। হয় ;- ইহাতে 
খাহিরের বাস্তুর সহিত অন্যন্তরের কোন সম্বন্ধ রহিল না। ব্বক্ষশাধার জলীয় অংশ 
্‌ 


১০" কৃষক" বৈশাখ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 
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বাম্পাকারে বহির্গত হইয়। জলবিন্দুর্ূপে কাচপাত্রের অভ্যন্তরে দেখ! যাইতে লাগিল । 
ক্ষণপরে “এত জলবিস্কুর আবির্ভাব হুইল যে, তাহা গড়াইয়৷ নিয়স্থ নল- দ্বারা 
বোতলের মধ্যে ফোটা ফোটা পড়িতে লাগিল। এই পরীক্ষায় প্র জলবিদ্ফুর 
কিকিন্মাআ্ও অপচগ্লের সম্ভাবনা ছিল না। 
গেটার্ড শাখার পরিমাণ ও স্বেদের পরিমাণ ওজন করিয়া দেখিয়াছেন। 
শাখাটীর ওজন সাড়ে পাচ ড্রাম। তাহা হইতে প্রতিদ্দিন এক আউন্দ তিনড্রাম 
জল বাহির হইত। সামান্য একটী শাখা! হইতে এত জল প্রত্যহ বাহির হইত। 
সমস্ত বৃক্ষ হইতে প্রত্যহ কত জল বাহির হইত ভাবিবার বিষয়। মনে হইতে 
পারে প্র শাখাটী লাউ, কুমড়া, কচু, পু'ই ইত্যাদির ন্যায় জজপুর্ণ ; কিন্তু তাহ নহে। 
কাঠিন্ত তেঁতুলের স্তায় দৃঢ় কাণ্ঠ বিশিষ্ট গাছের শাখ। লইয়া তিনি পতীক্ষা করিয়া- 
ছেন। করনেল্‌ বৃক্ষ (0০:7761 6:০০) নুদুঢ় দারুময়। . ইহার কান্ঠ মহিষশৃঙ্গের 
স্টার কঠিন। এই করনেল্‌ বৃক্ষেরই শাখ। লইয়া! তিনি পরীক্ষা! করিয়াছেন। 
এই বিষয়ে আর একটী বড়ই মনোহর পরীক্ষা গৃহীত. হইয়াছে। নৃর্যমুখী ফুল 
দেখিতে নুন্দর ও বৃহৎ; ইহাকে কেহ কেহ রাধাপদ্ধ বলে+ প্সেব্র সহিত কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য আছে। তুমি ঘন্মান্ত কলেবর হুইয়৷ যখন উহার পার্খে দাড়াইয়। সৌন্দর্য্য 
মোহিত হুইতেছ, বিশ্বশিলীর অপার নিম্নাথ কৌশল দেখিয়া আত্মহারা! হইতেছ, 
নুর্য্যেব দিকে প্রফুল মুখ রাখিয়! এ জ্যোতিফের বাতির সহিত আপন গ্রীব! ফিরাই- 
তেছে দেখিয়া বিশ্মিত হইতেছ, তখন উহার বৃক্ষের আর.একটী অদৃশ্য অতি 
বিম্ময়কর কার্ধ্য তোমার অগোচরে সম্পার্দিত হইতেছে, তুমি তাহার কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছ না। ফুলগী হুর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়। ঘুরিতেছে। সইহার বিশাল প্র 
গুলি স্থিরভাবে রহিগ়াছে উহার কার্য কিছুই বুঝ যাইতেছে ন1। 
বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে যেপ্র বৃক্ষ পঞ্জ আমাদেরই যত স্বেদ নিঃসরণ 
করিতেছে । পুর্বে এ কথা কে ভাবিয়াছিল যেএঁ বৃক্ষ উহার শরীর অনুপাতে 
আমাদের অপেক্ষা! অনেক বেশী শ্বেদ ত্যাগ করিয়া থাকে । অধ্যবসারী বৈজ্ঞানিক 
গণ মান দেহের ও এ বৃক্ষের স্যেদ নিঃসরণের পরিমাণ নিরূপিত করিয়াছেন। ধন্ত 
তাহাদের কৌশল ও পরিশ্রম, ধন্ঠ তাহাদের অধ্যবসায়* তাহাদের সহিত তুলন। 
করিলে আমাদের জীবন অতি হেয় অতি নগণ্য । উদর পুরণ ও মলমৃূত্র মিঃসারণ 
তিন্ন আমাদের ঘার| জগতের অতি সামান্য কার্য সাধিত হঃঠতেছে। আমরাও অনেক 
সময় আনন্দে মত্ত হই; ক্ষিস্ত বিজ্ঞানের আলোচন! করিয়া পণ্ডিতট্টাণ যেরূপ, অপার 
আনন্দ অন্তব করেন, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও ধারণা করিতে পারি ন1।, 


পাড়ুয়ার বিখ্যাত ভিবক সাংটোরিয়াস (390007305) অভিনব বিয়ের 
'ছমাবিক্কারের জন্ত জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কি কিকারণে ওকি পৰরি- 
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বৈল্লানিক হেলস্‌ সাহেবের পরীক্ষ। ৷ 


মাণে আমাদের শরীরের ওজন হাস বৃদ্ধি হইতেছে নির্ণ্ করিবার জন্ত তাহার 
জীবনের অধিকাংশ সমস তিনি অতি সহিষুতা সহকারে তুলাদণ্ডে দণ্ডায়মান 
থাকিয্পণ অতিবাহিত করিয়াছেন। তাহার শরীরের প্রতি মিনিটের ওজন ও তার- 
তম্যের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি পরিমাণ আহার করিলেন, কি পঞ্জিষাণ 
মলমৃত্র ত্যাগ করিলেন, এবং তদ্বার] শরীরের কি পরিমাণ গুরুত্ব লঘুত্ব ঘটল 
সকলই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আমাদের শরীর হইতে পর্বদাই বাশাকারে কখনও 


১২: কৃষক বৈশাখ, ১৩২০ , [১৪শ খণ্ড। 
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বা! জলবিষ্দু আকারে ঘন্ম নিংসরণ হইতেছে] বিজ্ঞন প্রতিপন্ন করিতেছে ফে 

প্রত্যেক উটঘারণ মানবের চর্্মপথে চবিবশ ঘণ্টায় ২*২ পাউও জঙগীয় অংশ বাহির 
হইয়া খাইতেছে। কেবল স্বেদ নিঃসরণে আমাদের শারীরিক ওজন প্রায় একসের 
কমিক! যাইতেছে । বাম্পাকারে ব| বিন্দু বিন্দু জলকণা রূপে নির্গত ম্বেদের পরি- 
মাণ একসের হইতে পারে ইহ। বড়ই বিন্ময়ের কথা । আমাদের এই শ্্রীষ্ম প্রধান 
ভারতবাসীর ম্বেদের পরিমাণ প্রত্যহ ছুইসের বা ততোধিক হইবে না কে বলিতে 
পারে । 


একবার নুর্যামুখী বৃক্ষের শ্বেদের পরিমাণ দেখা বাউক। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
হেলস্‌ (17165) ইছার পত্র নিঃস্ত স্বেদের পরিমাণ নির্দাক্রিত করিয়াছেন। তিন্নি 
অতি যন্ত সহকারে একটা পাত্রে একটি স্থগ্যযুখী বৃক্ষ উৎপক্ম করেন। গাছটী বেশ 
সতেজ ও পুষ্প দ্বারা স্থশোভিত হইলে এ পত্রের উপব্িজাগ তিনিটিন নির্টিত 
পঞঝ্ের ঘার। বিশেষরূপে আবদ্ধ করেন । বৃক্ষে জল দিবার জ্জন্ত কেবল মাত্র সামান্য 
একটী নলপথ সংলগ্র রাখেন । এখন এ বৃক্ষটাকে কয়েক দিন তুলাদণ্ডে রাখিয়। 
দিয় দেখিয়াছেন যে কেবল মাত্র নিঃহৃত স্বেদ দ্বার! উহার ওজন ২৪ বণ্টায় কুড়ি 
আ[উম্ন কম হইয়াছে। প্রক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রতিদিন প্রায় আড়াই পোয়। স্বেদ নিঃসরণ 
করে। তিনি বলেন শরীরের অনুপাতে হৃর্য্যমুখী বৃক্ষ মানৰ দেহ অপেক্ষা সতের 
ওপ অধিক স্বেদ নিঃসরণ করে। 

বক্ষরাজী হইতে বাশি রাশি জলীয় বাম্প আমাদের চক্ষুর অগোচরে অবিরত 
নির্গত হইয়। যাইতেছে। এই কারণেই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বন তৃমির 
উপর কখন কখন কুজ.ঝটিকার স্তাকর আবরণ দেখা যায়। যেমন জলরাশির উপরি- 
ভাগ হইতে সর্বদাই জঙসগভাগ বাস্পাকারে বায়ুমগুলে মিশিয়৷ যাইতেছে, তেমনই 
সমস্ত উত্তিদ হইতেই জলীম্প অংশ অবিরত বাহির হইয়া যাইতেছে। শীতকাশে 
কখন কখন জলরাশির উপর বাম্পরাশি ধুমের ্তায় দেখিতে পাওয়! যায় । 

আবার কতকগুপি বৃক্ষ আছে তাহার! প্রকাশ্য ভাবেই পরিশ্রুত জলের ন্ডায় 
অবিরত স্বেদ নির্গত করিতেছে । এই প্রচুর জলরূপী স্েদ দেখিয়া বস্ততঃই বিশ্মিত 
হইতে হয়। হলগ্ডের শরীর তত্ববিদ রুইস্‌ (35531) এক জাতীয় কচু পঞজের 
প্রান্ত হইতে অনবরত ফৌট। ফোটা জল পড়িতে দেখিয়াছেন। জল সেবনের 
আধিক্য অনুসারে ইহার স্বেদেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। 

এইক্ূপ অনবরত ফৌোট। ফোট। জল বাহির হওয়! এতই বিচিত্র ষে স্তুনেকে 
ইহ। অতিশয়োভ্ি বলিয়। উড়াইয়! দিতে পারেন £ কিন্তু মসেট, (315859) নামক 
টুনে”। (750167056) সহরের এক বিজ্ঞানবিদ্ আর একজাতীয় কচু পত্রে আরও 
বিশ্বক্কর টন! পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । তিনি আমাদের আহারের উপঝোগ 


১ম সংখ্যা । ]. রক্ষের সেন ১৩ 
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এক জাতীয় কচু পঞ্জের অগ্রন্ভাগ হইতে অতি হুগ্ম ফোয়ারার ন্যায্ন অনবরত জল 
বাহির হইতে দেখিয়াছেন। প্রতি পত্রের এগ্রভাগ হইতে প্রান এক ইঞ্চি দুরে 
জল নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি বলেন কোন কোন পত্রের অগ্রভাগ হইতে প্রতি মিনিটে 
এক শত ফোটা স্বেদ নির্গত হয়। অতি অল্প দিন পুর্বে তিনি ইহ। লক্ষ্য করিয়া- 
ছেন। সেকালের পুরাতন গল্প গাথ! বপিয়া৷ উপহাস কর] চলিবেন।। 


আফ্রিকার পশ্চিমে কানারি দ্বীপ পুঞ্জের অশ্রুতরুর বিবরণ শুনিলে আমাদের 
বিন্ময়ের সীমা থাকিবে না। এই বৃক্ষের পত্রগুচ্ছ হইতে অবিরত ঝর ঝর করিয়! 
বৃষ্টপাত হইতেছে । এই জল পরিশ্রত জঙ্গেরন্যায় পবিক্র। স্থানীয় অধিবাসীগণ" 
এই জল অতি সুন্ধাহ পেয় বলিয়। পাত্র ভরিয়া লইয়৷ যায়। অনবরত এত বৃষ্টি হুই- 
তেছে যে উহার তলদেশে জলাশয় আকার ধারণ করিয়াছে । বৃক্ষ যেন অবিরত 
অশ্রু মোচন করিয়৷ কদিতেছে ; এই জন্যই ইহার নাম অশ্রুতর (99111)5 ৮৪০) 
ইহাকে বর্ষণ বক্ষ বল। যাইতে পারে। ইহ1 কয়েক বৎসর পুর্বের কথ।। অনেকে 
বলেন এখন এ বৃক্ষের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। 


এক জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাদের প্রচুর ম্বেদ নির্গম হয়, কিন্তু তাহার! বড়ই 
কূপণ। নিঃস্ত গল স্ব স্ব পেটকে আবদ্ধ করিয়া! রাখে। আমাদের ভারতবর্ষেও 
এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ অভাবে কত আশ্চর্য ঘটন! 
আমাদের পরিলক্ষিত হয় না। চল্ষু আছে তথাপি আমর দেখিব না। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ আসিয়। আমাদিগকে দেখাইয়। দিবেন তবে দেখিব। এই ক্পণ স্বভাব 
বৃক্ষকে ইংরাজগণ 016০০০৮7122 আখ্যা! দিয়াছেন। আমরা ইহাকে উহাদেরই 
অনুকরণে ভাও বৃক্ষ ব। ঘটবৃক্ষ বলিতে পারি, কারণ ইহার দেশীন্ন নাম অপরিজ্ঞাত। 
এই বৃক্ষের পত্র হলুদ পাতার শ্ঠায় লন্ব। কিন্তু তদ্পেক্ষ। পুরু ও রসাল। এই পত্রের 
মধ্য শির দৃঢ় এবং পত্রের অগ্রভাগে বন্ধিত হইয়। লম্ব। সুন্দর ভাণ্ডের আকার ধারণ 
করে । বন্ধিত অংশ নীচের দিকে বাধিয়। পুনরায় অগ্রবস্তী ভাগুটীকে উদ্ধ“মুখে 
ধরিয়] থাকে । এ ভাগু সর্বদাই জলপুর্ণ থাকে । আবার পেটকের আবরণের সার 
একটী আবরণ আছে। বৃক্ষ ইচ্ছামত প্র ভাগের মুখ কখন আবদ্ধ কখনও বিষুক্ত 
বাখে। আবার আশ্চর্যের বিষয় কপণের ন্তায় রাত্রিকালেই ভাগ মুখ অধিকতর 
যত্বের সহিত বদ্ধ করে। যেমন হৃর্ধয উঠিতে থাকে ইহার মুখও অল্পে অল্পে খুলিয়। 
যায় । তখন সঞ্চিত জল কিছদ্দংশ বাম্পাকারে উড়িয। যায়। 


ভাগ বৃক্ষ আবার অতিশয় গ্রীগ্স প্রধান দেশে জন্মায়। এমন কি মরুভুমিতেও 
এই ব্বক্ষের অতাব নাই। বিখনিয়স্তার ক্রপায় কত পথিক এই বৃক্ষের সঞ্চিত 
বিশুদ্ধ জল অপহরণ করিয়া পিপাস। নিবৃত্তি কারয়াছে। কপণের ধন অপব্যয়েই 


১৪ ক্কৃষক-- বৈশাখ, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড। 


নি দিনা উট ৬৫৫ সিটি চিট সফট বউ জি আআ সত ছাতা উঠি উট ৩ উট আটটি তা অটউ্গি্ িটি া সিটি আও রি টি আট ব্রত ও পাস্তা সি অপি বডি সি ও টন ২০২ জরা ভন উজ সতী আর বিটি অজ হাটি বিটি ওরা ৬ পি উরি, 





০০০০০০০০৪০০ 


'বায়। মধুমক্ষিকাও কত কষ্টে কত যত্বে তিল তিল কর্বরিয়৷ মধু সংগ্রহ করিয়া! নিজ 
আবাসে সঞ্চয় কৰে ; কিন্তু দস্থ্য কর্তৃক মুহূর্ত মধ্যে সকলই অপহৃত হয়। 
দক্ষিণ আমেরিকার জল। ভূমিতে সারাসীনিয়৷ (39178067018) নানক এক 
প্রকার.উত্ভিদ জন্মায় । ইহার পত্র প্রান্ত মিলিত হইয়। সুন্দর ঘটাকার ধারণ করে। 
. ইহার মধ্যে সুন্দর পরিশ্রত জগ সঞ্চিত থাকে । পথিকগণ এই জল পান করিয়! 
পিপাস। নিবৃত্তি করে। ইহাতে বিশবনিয়স্তার অপার মহিম। প্রচার করিতেছে। যে 
জলাভুমিতে এই উত্তিদ জন্মায় তথায় প্রচুর জল আছে, কিন্তু অতি বিবাক্ত; সে জল 
অপেয়। কিন্ত বিধির বিধানে এই উত্তিদ তথায় পথিকের জন্য কেমন সুবিমল জল 
সঞ্চিত রাখিয়াছে। 
পত্রের নিয়ভাগ দিয়াই সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে শ্যেদ নির্গত হয়। যিনি 
ইচ্ছা করিবেন তিনি সহজেই ইহার প্রমাণ পাইবেন। আবার পত্রের মধ্যশির! 
অগ্রভাগ দিয়াই অধিক পরিমাণে জল নিঃস্যত হয় । যে সঝল উত্তিদের পত্র সরু ও 
দীর্ঘ তাহাদের অগ্রভাগে প্রচুর জল নিঃসরণ দেখিতে পাওয়া বায়। কান্তিক মাসের 
অপরাহে বিনি ধান্ড ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই ইহার যাথার্ধের প্রমাণ 
পাইয়াছেন। বেল! চারিটার সময়, বৌদ্রের তেজ কমিয়া খাইবার পূর্বেই প্রত্যেক 
ধান্ত পত্রের অগ্রভাগে যুক্তাফলের ন্তায় একটী করিয়! জল বিন্দু দেখ দিয়া মাঠের 
অপরিসীম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। যে জমীতে বথেষ্ট জল আছে সেই জমীর ধান্য 
পঞজ্রেই জলা বন্দুর প্রাচুর্ধ্য পরিলক্ষিত হয়। 
মধ্যাহ্ুকালেও বুট গাছে হস্ত প্রদান করিলে হস্ত জল কণায় অভিবিক্ত হইয়! 
যায় । বুট গাছস্পর্শ করিলেই ইহ! সকলে বুঝিতে পারিবেন । কিন্তু ইহ! পরিশ্রুত 
জল নহে-__লবণাক্ত। তামাক গাছেও স্থেদ নিঃসরণ সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। 
ইহাও পরিশ্রুত জল নয়। কিছু আঠাল ও তিক্ত আস্বাদ বিশ । ও 
বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশ ঘনীভূত হুইয়। যে শিশির উৎপন্ন হয় না তাহ। কেহই 
বলিতে পারিবে না। অনাচ্ছা্দিত স্থানের লৌহদণ, প্রস্তর ফলক, ব৷ ধাতু পার 
প্রভৃতি বস্তর উপর রজনীতে পর্যযাপ্ত পরিমাণে জলকণ। পরিলক্ষিত হয়। তাহা 
 অবশ্ত ইহাদের শ্বেদ হইতে পারে না। উহাই অবিমিশ্র শিশির! উত্তিদ সংলগ্ন 
অলকণ। অধিকাংশই উহার স্বেদ্দ। উল্লিখিত পরীক্ষা! গুলি প্রণিধান পূর্বক লক্ষ্য 
করিলেই ইহাতে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। 








রঃ -স্বধিদর্শন |” _সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ কবিতব্ববিদূ, বঙ্গবাসী 
স্ষলেজের প্রিদ্দিপাল প্রীযুক্ত জি, সি, বনু, এম, এ, প্রনীত। স্কষক অফিস। 


চন 


১ম সংখ্য।। 7 সর্বোৎকৃষ্ট সার ১৫ 


নি কাছ ৮৯ কেন (রি কস া হলি ও চি ৬ ৮০৯ পন্ড রি এ ও কি প* তস্ এস এপ রন ও কি পিছ ঠাক জি, সক স্পিজ্ক *৯-- ৭ এ ৬ শা ও এন কাকি রি ড জ ** জোস, বটি যি রি খাদি হজ আটে উস 


সর্ধোৎ্কষ্ট সার 
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত 





ভারতের কৃষি কুল, বিশেষতঃ যাহার] হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত, কৃষি কার্য্যে হাড়ের 
সার ব্যবহার করিতে চায় না। সমুদয় ক্ুসভ্য দেশে হাড়ের সার প্রয়োগে নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে ঘিগুণ ত্রিগুণ' ফসল ফলাইয়13ধন কুবের হইয়। যাইতেছে, আর আমা- 
দিগের চিরকালই যে ছুর্দশা সেই দুর্দশ। কৃষিপ্রধান স্থানে কৃষকের উন্নতিতেই প্রকৃত 
দেশের উন্নতি নির্ভর করে। কেবল শিক্ষার অভাবে কতকগুল। কুসংস্কার, ভ্রাস্ত 
ধারণার বশবর্ভা হইয়। আধুনিক বিজ্ঞ।নলন নানাবিধ প্রত্যক্ষ ফল সম্পদ হইতে 
আমাদের রুষকের! চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রহিয়াছে । যেরূপ দীড়াইয়াছে এক্ষণে 
ভারতের কতবিদ্য সম্ভানগণের একমাত্র কর্তব্য প্রত্যেক পল্লীতে সভা সমিতি 
করিয়। কৃষি শিক্ষার স্ুবন্দেবস্ত করিয়া দেওয়া, এবং যাহাতে তাহাদের মনে 
কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণ। চিরদিনের পন্ সম্যকরূপে বিদ্রিত হুইয়। যায় সেইবপ চেষ্টা 
কর।। যাহার! শাস্ত্র বাবসায়ী পগ্ডিতগণ তাহাদেরও কর্তব্য কোনরূপে অস্পর্শায় সার 
কোন দোষ নাই ইত্যাদি অনুকুল মত ও শাস্ত্রীয় যুক্তি ঘার1 কৃষকের ব্যবহার করায় 
উৎসাহ বদ্ধবন করা। অনেক কৃষক একমত হইয়া কায করিলে সারের আপত্তি 
কাটিয়। যাইতে পারে । একে এদেশের চাষ বৃষ্টি সাপেক্ষ, যদি দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফসল 
ফলে এরূপ সার ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে অনেক আশা ভরসা আবার ক্কবকের 
মনে জাগিয়া উঠে! 

আমর] অদ্য "কবকের” গ্রাহককে একটী উৎকৃষ্ট অথচ অনায়াস লব সার প্রস্তত 
প্রণালী শিখাইব। ইহা দ্বার! বিঘ1 কর। উৎপন্ন শস্যের ভ্রিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়, 
অথচ চেষ্ট1 করিলে অতি অল্প ব্যয় ও অতি অল্প শ্রমে প্রস্তুত কর যাইতে পারে। 
চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশে মনুয্যের মলমুত্র পর্য্স্ত সার রূপে ব্যবহৃত হয়। 


হাড় প্রস্থত প্রণালী! 


ভাগাড় মাঠ প্রস্ভৃতি স্থান হইতে হাড় সংগ্রহ করিতে হইবে। চামার, ভে।ম, 
হাড়ি, মুচি, মেথর প্রভৃতি নীচ জাতির সাহাব্যে সামান্ত ব্যয়ে সহজে এ কার্য্য হইতে 
পারে। হাড় দেখিতে যত পুরাতন, জীর্ণ, ঈর্ণ, উইধর] অকর্থন্ত হউক কোনটি 
পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। হাতুড়ি ও বাটালির স্বার৷ কাটিয়া ছোট ছোট 
টুকৃর। করিতে পারিলে শীত্র কাধ্য সিদ্ধি হয়, নতুব! দীর্ঘকাল বিলম্ব হয়। টুক্র! 





শুলি ছোট বড় ভেদে গলিতে এক সপ্তাহ হইতে ধুঁইমাস পর্য্যস্ত বিলম্ব হয়। 
আড়াই মন তিন মন জল ধরে এইরূপ একট] বড় পিপা যোগাড় করিতে হইবে। 
পিপা ঘত বড় পাওয়। যায় ততই ভাল। 

খুব একটা বড় পিপাতে আড়াই মন জল পুর্ণ করিবে। অনস্তর অতি সাবধানে 
এবং অল্প অল্প করিয়। সলফিউব্রিক এসিড (গন্ধক দ্রাবক বা মহ! ড্রাবক) সওয়! মন 
তাহাতে সংযোগ করিবে । এসিড জলের সহিত মিলিত হইলেই আগুনের ন্যায় 
গরম হুইয়! উঠিবে | হাড়ের টুকর। গুলির পরিমাণও আড়াই মন ওজন হইলে 
তাল হয়, অতি সাবধানে আস্তে আস্তে টুকরাগুলি এ এসিড মিশ্রের সহিত মিলাইবে 
যেন ছিট। উঠিয়। বস্ত্রে 1 কোন অঙ্গে না লাগে ইহ। অগ্নির স্তান্প তীর পদার্থ, লহ 
কাঠের শাবলদ্বার। হাড়গুলি নাড়িয়। চাড়িয়। দিবে । এসিড মিশ্রিত জলে হাড়গুপির 
উপর প্রবল জোর করিতে থাকিবে । মধ্যে মধ্যে কাঠের শাবল দারা নাড়িয়। 
পরীক্ষা করিবে । সমস্ত টুকৃর1 গুলি গলিত হইলে, পুর্ব হুইে প্রস্তুত একট! বড় 
চৌন্বাচ্চাতে রাস্তার ধুল। শু মাটি, বালি প্রভৃতি সাত আট মন ওজনের মত গ্রহণ 
করিয়। ্র হাড় সংযুক্ত এসিড মিশ্রের সহিত ভাল করিয়া মিশা ইবে । পিপ। হইতে 
হাড় এসিও মিশ্র ধুঙ্গ) মাটিতে ঢালিয়। দিবে ও কাঠের শাবল লাঠি প্রভৃতি দ্বার! 
ঘুঁটিয়। ঘু'ঁটিয়া মিশাইবে । যেন ধুলা গুপি সমস্ত উত্তমব্রপে সিক্ত হয়। এসিড 
মিশ্র ধুলাতে শুষ্ক হইয়! যাইলে পৃন্বোক্ত চৌবাচ্চাতে সঞ্চিত করিয়। রাখিবে যেন 
বৃষ্টির জলে ধুইয়! না যায় সেই জল কোন আচ্ছাদন যুক্ত স্থানে রাখিয়! দিবে ও 
প্রয়োজন মত অন্ঠান্ত' সার যে ভাবে ব্যবহৃত হয় ইহাও সেই ভাবে ব্যবহৃত হুইবে। 
এই সারের উৎপাদ্দিক। শক্তি অতীব প্রবল । যে জমিতে বিঘাকর1 দশ মণ শত্য 
উৎপন্ন হয়, এই সারগুণে তাহাতে ত্রিশ মণ ফসল ফপিবে। এই সার সকল 
জাতীয় ফসলে ব্যবহার কর] যাইতে পারে। 


সরকারী কৃষি সংবাদ 


দাক্ষিপাত্যে আমের বাগান--_ 

আম ভারতে একট প্রধান ফল-_-ইতর ভঙ্্ 
টিন কবে আম পাকিবে যেন উৎসুক হইয়া! থাকে । বাগান ছোট হউক ব! 
বড় হউক তাহাতে আযের গাছ থাকিবেই--ন1 থাকা আশ্চর্য্য মনে করিতে 
হইবে । কিন্ত ভারতে' কত বি! জমিতে আমের বাগান আছে তাহ! ঠিক বণ! 


১ম সংখ্যা । টি | পরকারা কৃষি সংবাদ ১৭ 
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ঘা ন1) কারণ আমের র গাছ-্পমুদয ভারতমক় ইতস্ততঃ ঘড়াইয়। আছে। গৃহস্থের 
গৃহপার্থেই ছুইট1 দশট1 আমের গাছ দেখিতে পাওয়৷ বার়। ফলকথ আম 
বাগানের জমি ঘে সমধিক পরিমাণ তাহার কিছু মাত্র সংশয় নাই। 


সর্বত্রই আম বাগানে খুব লাভ হয় না, কারণ এমন স্থান আছে যেখনে ২*সের 
বা ততোধিক আম এক টাকায় কিনিতে পাওয়। ঘায়। ভাল আম হইলে ব! 
জনবহুল নগর প্রামের সমিকটে বাগান হইলে, বেল বা নীকাযোগে চালান দিবার 
শুবিধা থাকিলে এত লম্ভা আম পাওয়। বয় ন।। হান্বদ্রাবাদে স্থানীয় বাগানের 
আম ৮ সের টাকায়, ইহার কম মূল্যে পাওয়? ধায় না, তথায় ভাল আমের দাম 
টাকায় ৪ সের। তথায় মে, জুন মাসে যে আম পাওয়া বায় তাহাতে স্থানীক্ব 
লোকের কুলায় না। ঘষে কয়দিন তথাকার আমে চলে চলিল অন্য সময় অন্তর 
হইতে হায়দ্রাবাদের আম আমদানী কর] হম্ব। পুর্ব উপকূল, পুনা, বাঙ্গালোর, 
সালেম ও চিতন্ছর হইতে হায়দ্রাবাদে আম আঙিয়! থাকে । স্থানীয় দেশী আম 
ঘে দরে বিক্রয় হয়, রেল ভাড়া অন্ত খরচ কতিয়া! আনীত হইলেও সেই দরে 
বিক্রিত হইতে দেখ! যায়। 


হায়দ্রাবাদে বড়লোকগণের সখের আম বাগান আছে । কেহ কেহবা নিজের 
খরচ চলিয়া বাহ। উচ্বস্ত হইলে বিক্রয় করিব বলিয়া আম বাপান লাগান, কাহারও 
কেবলমাত্র ব্যবসাই উদ্দেগ্ত । কিন্তু সাধারণতঃ দেখ! ঘায় যে ক্ষেত্র বা ভাল 
জ[তীয় আম [নর্বাচন জন্ত ইহার বিশেষ কোন বক্র প্রকাশ করে ন। ঘে সে জন্গি, 
ঘা! ত1 আম গাছ লাগান হইয়। থাকে । 


উ্ধর। মৃতিকার স্তর সব্বত্র সমান গভীর থাকে না_-কোথাও ১ ফুট গভীব 
নহে কোথাও বা€ কিম্বা ৬ ব1 তঙ্েধিক ছ্বিট গভীর দেখিতে পাওয়া যায়। 
্‌ গতীর জমিতেই আম বাগ।ন তাল হয়--অনতি গভীর চটাং জমিতে কলের বাগানে 
ফল ভাল হইবে না। এই কারণে উত্তর আর্কট, সালেম, বাঙ্গালোর, ওয়ালটেয়ারের 
সন্নিকট যেখানকার সারবান মাট € ফিটেরও অধিক গভীর, ঘেধানে জমি সরস 
থাকে অথচ অনাবশ্তকীয় জলতাগ নিয়স্তরে শুধিয়। যায়, জমিম্ব। কাদ। হইয়া) থাকে 
না, এরপস্থান সমূহে আম বাগানের খুব খ্যাতি আছে, গাছে ফল অধিক হয়, গাছ 
অধিক দ্বিন সতেজ থাকে এবং অধিকর্দিন বাচে। এই সকল অঞ্চলে ঘে সকল 
আম বাজারে আদরের সহিত বিক্রয় হয় সেইরূপ আম নির্বাচন করিয়াই বাগানে 
গাগান' হইয়াছে। এই সকল জায়গায় আম বহুদুরে রেলযোগে চালান হয়? 
ভদ্রের শেষ এমন কি আশ্বিনের প্রথম পর্য্যন্ত এখানে আম থাকে। 


বিল পসন্দ, তুতাপারি, নিলাম, কালাপাহাড়, নবাব পপসন্দ, বেনীসান এবং 
১৬, 
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সেকেরপাড় এই কয় রকমের আমের বাজারে খুব আদর আছে, এই সকল আম* 
দাক্ষিণাত্যে বুতর স্থানে ছড়াইয়৷ আছে। 

আমের জাতি বিশেষের ফলের কম বেশী, ভাল জমি, অনুকুল আবহাওয়ারও 
আমের ফলনের তারতম্য হয়। আটী হউক বা কলম হউক অধিকাংশেরই এই 
দোষ দেখ যায়। কতকগুলি আম এমন আছে যে তাহা ছুই কিম্বা তিন রৎসর 
অন্তর মুকুলিত হয়। কিন্ত এমন কয়ট জাতি নির্বাচন করা যাইতে পারে যেগুলি 
প্রতি বৎসর কিছু ন৷ কিছু ফল প্রদান করিবে । দাক্ষিণাত্যে এত আমের বাগান 
আছে যে যদ্দি প্রতিবৎসর তাহার অর্ধেক ফলে, তবে তত্রস্থ লোকে আম খাইয়। 
ব। চালান দিয়। ফুরাইয়। উঠিতে পারে না। " 

সব মাটিতে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় সব আম সমান ফলে না_বোদ্বাইয়ে যে 
আমের নাম পায়েরি, মান্দ্রাজে তাহাকে পিটার পসন্দ বলে, £ঘই আমের নামে 
হায়দ্রাবাদে গোয়াবন্দর, চিতচুরে তাহাকেই বাদামী বলে। ইঞ্ছ সর্বত্র বেশ ফলে, 
কিন্ত হায়দ্রাবাদে খুব ফল কম হয়। 

হায়দ্রাবাদে পৌষ মাসে আমের যুকুল হইতে সুরু হয় এবং মাঘ মাসের মধ্যেই 
সব আম গাছ মুকুলিত হয়। টেবশাখধে আম পাকে এবং তিন মাসের মধো 
এতদঞ্চলের অধিকাংশ বাগানের আম শেষ হইয়। যায়। কিন্তু যে সকল আম 
দেরীতে পাকে, যেসকল আম মধিক দিন গাছে থাকে, সেই সকল আমের নিব্ব(চন 
করিয়। বাগান লাগান উচিত। আকট সালেম, ওয়ালটেয়ার বাগান গুলি এইরূপ 
নির্বাচন দ্বার বিশেষ লাভপ্রদ হইয়। উঠিয়াছে। 

. হায়দ্রাবাদের আবহাওয়ায় আম ফলে ভাল, ইহ। ম্বতঃই বিশাস করিতে ইচ্ছ! 
হয়। হায়দ্রাবাদে কয়েকজাতীর ভাল আম আছে এবং কতিপয় ভাপ জাতীয় 
আমের কলম এখানে আনীত হুইয়। গুণে, গন্ধে অপেক্ষাকত ১ ফল প্রসব 
করিতেছে। | 

একই জাতীয় আম বিতিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া-পাশাপাশি তুলন1 করিয়। 
দেখ। হইয়ছে যে, ফলের বর্ণে, আকৃতিতে, গন্ধে এবং স্বাদে বিশেব পার্থক্য 
 'আছে-_- আবহাওয়ার বিভিন্নতাই ইহাপ্র একমাত্র কারণবলিয়। নির্দেশ কর যায়। 
ইহ] বেশ বুঝা! বাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্যে আবহাওয়ায় শুফষত। ও বৃষ্টির অল্পতা 
হেতু এখানে ফলের ফলন তাদৃশ অধিক না হইলেও ফলে রঞ্জমভাগ কমই উৎপন্ন 
হয় সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ফলের আস্মদন ভালই হইয়৷ থকে। 
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* দিলপ্সন্দ, কালাপাহাড়, নবাবপসন্দ বাওলায় সখের বাগানে বছদিন যাবৎ স্থান পাইয়াছে। 
সম্প্রতি তুতাপারি অ।সিয়া অল্পে অল্পে সকল বাগানেই প্রবেশলাভ করিতেছে । তবে দোষ এই 
ৰাঙলায় সকল আম ভাল ফলে না| বাওলায় জমি কিছু অধিক রসা বলিয়৷ এরূপ ফল কম হয়-_ 
ইহাই আমাদের ধারণা । কুঃ সঃ। | 


১ম সংখ্যা । ] সরকারী কূধি সংবাদ ১৯, 


আমের বাগানে জল ষেচন-_ 
| যেখানে ঘন ঘন জগপ্লাবনে আমের ক্ষেত ডুবিয়! 
ধায় ব যেখানে পুকুর, খাল ব1 নদী হইতে আমের ক্ষেতে জল সেচিয়। তুলিয়। দেওয়! 
হয় ব যে সকল স্থানে আমের গাছের শিকড় পর্যযস্ত জলের স্তরের সীমা সে সকলের 
স্থানের আম থারাপই হইয়া! থাকে । কিন্ত যে সকল উচ্চভূমিতে জল সহজে 
নিসারিত হইয়া যায়, যেখানে নিতান্ত আবশ্যক হইলে জল সেচন করা হয় এমন 
হানে আম বাগান রচিত হইলে আম তালরূপ ফলে । উচ্চ শুষ্ক ধরণের জমিতে 
দশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদ্দিন পর্ণ্যস্ত আম গাছের পুর্ণ বাড় ন৷ সমাপ্ত হয়, ততদ্দিন 
আমের বাগাণে বিশেষরূপে জল সেচনের বাবস্থা কর! কর্তব্য। কিন্তু জমি নিচু ও 
সরস হইলে তিন চারি বৎসরের পর আর জল সেচনের আবশ্তকতা দেখা যায় ন!। 
ফল ফলানই আমাদের একমাত্র উদ্দেগ্য । পুর্ণবয়স্ক ও পুর্ণাবপ্নব গাছ না হইলে 
অধিক ফলের আশা কর] যায় না, সেই জন্য প্রথমট। গাছের বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা 
করিতে হয়। আশ্বিন কান্তিক মাসে বর্ষা শেষ হইলে আম গাছের তল। বতদুর 
ডাল বিস্তৃত হইয়াছে ততদুর কোদাল দ্বারা কোপাইরা দেওয়! কর্তব্য । ইহাতে 
বৌদ্র বাতাস পাইয়। জমি শুফ হইয়া আসিলে আমের মুকুল ধরিবার সহাগত1 হয়। 
আমের মুকুলে যতর্দিন ন। ফণগুলি বড় বড় হয়, ততদিন আম গাছে জল দিলে লাভ 
না হইয়! ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় জল পাইলে সহসাডালে ও পাতায় রস 
সঞ্চালিত হইয়া বড় বড় মার্ধেলের মত ফলগুলিও ঝরিয়া পরিতে আরম্ভ হয়। 
হায়দ্রাবাদে আমের বাগানে বিশেষ কোন সার প্রয়োগের আবশ্তঠকতা দেখ! 
যায়না । ছুই কিন্ত! তিন বৎসর অন্তর 'গোশাল! বা অশ্বশালার আবঙ্ঞন! সার 
দিলেই যথেষ্ট । সার প্রয়োগের সময় শ্রাবণ ভাদ্র মাস। আমের বাগানে পাতা 
সারই সর্বাপেক্ষ। ভাল সার বলিয়। গণ্য । অন্ত কোন বিশিষ্ট সার দিলে ফলের 
আম্বাদনের তফাৎ হইক্া যায়। যেখানে আম বাগানে অধিক তেস্কর সার দিলে 
গাছ মরিয়া! যাইতে দেখা যায়।  . 
আমের আর একট। শক্র 'আছে--আম-মাছি (41১711০5) নামক পোক1 আমের 
এই ক্ষুদ্র শক্র । আমের মুকুলের রস শোষণ করিয়া ইহ গাছ সমেত হছুর্বল 
করিয়। দেয় এখং রস শোষণ করিয়। এক প্রকার-তরল পদার্থ উৎপর্গ করে_ লোকে 
উহাকে ভ্রমবশতঃ অল্পমধু মনে করে, বস্ততঃ উহা! পোকা উৎস্থষ্ট রসমাত্র, ইহাতে 
যুকুলে* ফলে, গাছের পাতায়, ড!লে বার্ণিসের মত ছোপ ধরিয়া যায়। খুব €জারে 
বটি না হইলে ধে ছোপ উঠে না। এরূপ অবস্থা ঘটিলে ফল আদো বাড়ে ন।। 
সাবান জল ব। বর্দেশ মিশ্রণঃ বা তু'তের জল ইত্যাদি দিয়া গাছে পিচকারাঁ দিতে 
পারিপে প্রতিকার হয়। মুকুল ধরিবার আগে এই কার্য করিলে পোক। লাগে 


২০ কৃষক--বৈশাখ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 
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না+। এ সব দেশে গাছে পিচকারী দিবার প্রথ/ই দেখ। বায় না। কিন্তু 
আবেরিকায় ইহ? বাগানের গাছের একট। বিশেষ পাইট মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে । আমেরিকার উদ্ভ।ন পালকগণ তাহাতে লাভ দেখিতে পান। 
পঞ্জাবে ইন্ষুর আবাদ--১৯১--_ 

আবার্দি জমির পরিমাণ ২৮৪,৮০০ 
একর । দেখ! যাইতেছে বে, ইঙ্ুর আবাদি জমির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে ; তাহার কারণ বিগত ছুই বৎসর ইচ্ছু রোপণের সময় আবহওয়া 
অনুকূল ছিল। গত বৎসর তুষায় পাতে অনেক বীজ আক নষ্ট হইয়াছিল। বর্তভ- 
মান বর্ষে ইক্ষু গুড়ের দামও অধিক। অনুকুল আবহাওয়ার এবং আষাঢ় ও 
. শ্রাবণ মাসে প্রচুব বৃষ্টি হওয়ায় ইঙ্ষুর পক্ষে বড়ই উপকার হইয়াছে । এ বৎসরের 
ফসল অন্তান্ড বৎসরের তুলনায় গড়ে অধিক জন্সিবে বলিয়৷ অনুমান করা যায়। 
অমতসর, গুজরানওয়াল, শিয়়ালকোট্‌, গুহ্গরাট এবং সাপুর প্রভৃতি স্থানে পশু 
খাছের অভাব হওয়া্ম কতক পরিমাণে ইক্ষু পশুখাদ্ত রূপে বব্যহ্ৃত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে শিয়ালকোটে শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে ঞবং সাপুরে শতকরা ৫০ ভাগ 
হিসাবে ইক্ষু পশুখাদ্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা স্বত্বেও মোট গুড়ের পরি- 
মণ ২৫৫,৭১৭ টন। (১ টন-__১৭ মণ ২৪ সের) অন্ুখানে বল। যায় যে, বিগত 
বর্ষ অপেক্ষ। বর্তমান বর্ষে দ্বিগুণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। 


আসামে ইক্ষুর চাষ-_ 

মিঃ কভেপ্টারি কিছুদিন পুর্বে ভারত গবর্ণমেন্টকে 
চিনির কারখানা ও কারবার সন্বন্ধে পরামর্শ প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, 
আসামের বহু স্থানে ইচ্ছুর চাষের উপষোগ্মী ভূমি অনেক আছে। 


সকল স্থানে ইক্ষুর চাষ আবাদ করিলে এ দেশে চিনির কারখান। সংগ্বাপনের 
ল্থবিধ। হইতে পারে । আমর] শুনিয়। স্থখী হইলাম, মিঃ কভেন্টারির এই উপদেশ 
উপেক্ষিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষ আসামের কামরূপ অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার 
বিঘ। জমিতে ইচক্ষুর চাষ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। €বজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রের 
সাহায্যে কামরূপে চাষ কর! হইবে । আসামের শ্রমজীবী ও কৃবকর্দিগকেই 
কর্তৃপক্ষ ইক্ষু ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত করিবেন। অধিকতর সুখের বিষয় এই 
যে, আসামের কোনও ধনচ্য ভূম্যধিকারী ইক্ষুর চাষ করিবার জন্ত লক্ষ্মীপুর 
জেলায় ভূমি সংগ্রহ করিতেছেন। ইক্ষুর চাষের উন্নতি নাহইলে এ দেশের 
বিলুপ্তপ্রায় চিনির কারবারের কখনই উন্নতি হইবে না। এতদিন পরে গন্লণ্মেণ্ট 
প্রত্যক্ষভাবে চিনিত্র কারবারের উন্নতি সাধনেউদযোগী হইয়াছেন দেখির। 
আমর মুক্তকঠে তাহাদিগের ধন্যবাদ করিতেছি । গবর্ণষেপ্টের এই উদ্যম সফল 
হইলে আসাম প্রদেশের অনেক স্থানে ইচ্ষুর চাষ-হইবে। 
৮ মুঙ্ঠুল ধরিবার আগে খেয়া দিলেও পোকা লাগে ন1। 
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বৈশাখ, ১৩২ সাল । 
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দিনের পর দিন আসিতেছে, বর্ষের পর বর্ষ চলিয়! যাইতেছে, কিন্তু এই 
সুজলানুফলা বঙগগভূমি সেই পুর্বকাপের আনন্দ ফিরিয়। পাইতেছে না। পুর্বে 
চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় সমগ্র কৃষিকুল আনন্দে মাতিয়া। উঠিত, টবশাখের প্রথম 
দিনে কষিকুলের প্রধান সহামন গোকুলের সেই প্রাণানন্দকর গোষ্ঠবিহার, গোকুলের 
সেই নয়ন মনোহর বেশবিন্তাস, দেখিতে আনন্দ বিভোর হৃদয় লইয়। আবাল, বৃদ্ধ, 
বনিত সকলেই মেলাস্থলে উপস্থিত হইত। এখনও স্থানে স্থানে চৈত্রসংক্রান্তির 
মেল! হয়, এখনও গোষ্ঠবিহার হয়, কিন্তু সে সকলই যেন প্রাণহীন, যন্ত্রচালিত 
পুস্তলিকার শ্তায় লোকে পুরাতন একট৷ প্রথা যেন কোন রকমে বজায় করিয়! 
রাখিয়া যাইতেছে । যে বগগভুমি আগে ছিল, সেই বঙ্গভূমি এখনও আছে, বঙ- 
ভূমি এখনও স্ুজলান্ুফল।, এক স্থানে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টিতে শম্ত নষ্ট হইল, 
অন্যত্র একগুণের স্থানে দশগুণ শণ্ত জন্মিল, পর পর ছুই বৎসর হয়ত শন্ত নষ্ 
হুইল, কিন্তু তারপর এক বৎসর এমন শস্য জন্মিল, এমন ছুই তিন বৎসরের ক্ষতি 
দুর সমেত পুরণ হইয়া! গেল। তবে কৃষক কেন স্ফত্তিহীন, কেন কৃষকের অঙ্নাতাবে 
হাহাকার! কৃষিজাত দ্রবে)র মৃল্্য বাড়িয়াছে, তবে কেন কৃষকের অভাব ঘুচে ন! ! 

ভাবুতে ছুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। সুবষ্টি না হইলে অজমা হয়। মাঝে মাঝে বর্ষার 
ফম বেশী হইবে, ইহ। বিখির বিধানের মত । কিন্তু ভারতে বিশকোটী লোক কষিজীবি ; 
সুতরাং এক বৎসর ব্বষ্টি না হইলে হুর্ডিক্ষ অবশ্ন্ভাবী। বর্তমান যুগের হুর্ভিক্ষে 
খ[গ্ভাভাবে মানুষ মরে না মানুষ মরিতে পারে না__ছুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে নানাদিক- 
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দেশ হইতে খাদ্য যোগান যাইতে পারে । বর্তমান যুগ্নের হৃর্ডিক্ষ খাদ্য ক্রয় করিবার 
পয়সার অভাবে হইয়া! থাকে । লোক লাখে লাখে মার! যায় এবং যখন বহুদৃবব্যাপী 
স্থান লইয়। শন্তহানি হয়, তখন গতর্ণমেণ্ট পুণ্তকার্ধ্য ও সাহায্য ভাগার খুলিয়াও অতি 
অল্প সংখ্যক লোকের প্রাণ বাচান। কৃষকের শ্রমজাত শস্তের দাম বাড়িয়াছে বটি 
কিন্তু সামান্ত কষিজীবির অনেক নুতন নুতন অভাবের উপসর্গ আপনার গায়ে 
চাপাইয়াছে। এই কারণে আশাতিরিক্ত অর্থের অনেকটা :অকেজে। জিনিষ ক্রয়ে 
অপব্যয়িত হয়। কৃষকের নিজের অর্থ নাই, পরের অর্থ লইয়া তাহাকে কার্য 
নির্বাহ করিতে হয় স্থতরাং টাকার সুদ যোগাইয়া, নিজের কল্পিত ও বাস্তব অভাব 
মোচন করিয়া তাহার $কিছুই থাকে না। ক্ৃককগণকে পয়সার অভাবে উৎপন্ন 
শন্ত সমস্ত বেচিক্না ফেলিতে হয় সুতরাং ছূর্ব্বৎসরের জন্ত থাদ্য কিছুই সঞ্চয়.করিয়। 
রাখিতে পারে না। স্থানে স্থানে যৌথ খণদান সমিতি গঠিত হইতেছে । গভর্ণ- 
মেপ্ট এই সকল সমিতিতে সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কৃষকের সুদের তার 
কমাইতে পারিলে তাহাদের অনেক আসান হইবে। জমিঙ্গারগণ তাহাদিগকে 
স্থদের সুদ হইতে অব্যাহতি দিলে তাহারা নিজ নিজ চাষের জমিতে প্রতিঠিত 
থাকিতে পারিবে । কিন্তু কৃঝককুলকে বাচাইবার কম়জনেবু ইচ্ছ৷ আছে! সেই 
সদিচ্ছার অভাবে তাঞ্জ কক জীবন্ম ত, তাই আজ সে এত, প্রাণহীন হইয়। পড়িয়াছে। 
কষিকার্য্যে তিনটি জ্িনিষের আবশ্তক--জমি, কুষাণ ও নুলধন। এদেশের 
জমিদারগণ মধ্যবর্তী লোক মাত্র, গভর্ণমেন্টই সকল জমির মালিক। নুক্ম হিসাব 
দেখিতে পাইবে যে গভর্ণমেন্টকে উৎপন্নের প্রায় শতাংশের ২৫ ভাগ দিতে হয়__ 
বাকি পঁচাত্তর ভাগের অধিকাংশ জমিদ!রের ঘরে যায়__কৃষক অল্পই উপভোগ 
করিতে পায়ঃ তাই কৃষকের ছূর্দশ। ঘুচে না। তারপর যাহার মজুর খাটিয়া খায়, 
তাহাদের রোজগও। খুব কম- _লক্ষমীর কপ! না থাকিলে হষ্ঠীর কপ! বেশা হয়__দিন দিন 
লোকসংখ্য। বাড়িয়া যাইতেছে, তাই সকলের গ্রাপাচ্ছ।দনের মত রোজগার হয় না-_ 
এই কারণে কৃষক ও ক্ষাপের ছুর্গতি সমান । ইহার একমাত্র প্রতিকার নষ্ঠশিল্লের 
পুনরুদ্ধার, অল্প মূলধন লইয়া ছোট শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠ। করিয়া যাহাতে শীঘ্র শাস্ 
মূলধন বাড়ে এবং অনেক লোককে কাজে লাগান যায়, তাহার চেষ্টা করিতে 
হইবে। এত অভাব বুকে করিয়! লইয়। কৃষক জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । চেষ্টার অভাবে 
সজল] বঙ্গভূমির খাল, বিল, মঞ্জিয়া পক্ষিল হইয়। উঠিয়াছে, পল্লিভূমি ক্কষকের 
আবাস স্থল দারুণ অস্থান্থ্যকর। ছ্রারোগয রোগসযূহ পল্লিবাসীগণেরু উপর 
একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়। আছে। 


কষক এখন কফি. করিতে পারে__রাগা, জমিদার দয়া করিলে তাহার! ন। 
পারে কি? 


স্থির সিন্স বলা লা 
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তাহার! তাহাদের সেই এক্ঘেয়ে পুরাতন লাঙ্গল কোদালের সংস্কার করিতে 
পারে। বাঙলার এমন কি ভারতের অনেক স্থ/নের লাঙ্গল কাঠেই নির্মিত 
তাহাতে লৌহ ব1 ইম্পাতের ভাগ খুব কন। এখন ক্কষক ক্রমশঃ জমির অবস্থ 
বুঝিয় ও আবাদী ফসলের আশ্তবক মত নূতন ধরণের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে 
শিখিতেছে। ধান, পাট, কলাই, সরিষার জন্য অধিক গভীর চাষের আবশ্তক 
নাই, কিন্ত মুবঙ্জ খদ__আলুং পালম, বীট, মানকচু, ওল প্রভৃতির ক্ষেতের গভীর 
কর্ষণ আবশ্যক । এই জন্য মাটী উলটান লাগুল (দ0777-57051) ব্যবহার করিলে 
ভাল হয়। এদেশের চাষীর] লেখাপড়া না৷ জানিলেও তাহার নিতান্ত নির্বোধ 
নহে। তাহার কাজের ঞিনিষের আদর বুঝে । বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষি- 
সমিতি হইতে ৫১ খান! মাটি উল্টান মেষ্টন লাঙ্গল ও কয়েকখানি প্লানেট জুনিয়ার 
কোদাল সরবরাহ কর। হইয়াছে । তাহারা একটু সচ্ছল বোধ করিলে ছোট বড় 
নানারকমের হাত কোদাল, চাকা ওয়াল। জুনিয়ার হে. আক কাটা, পাট কাটা, 
যব গম কাটা যন্ত্র, বীঞ্জ বপন বন্ত্র, দাড়াটান। যন্ত্র, অচিরে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার 
করিবে এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, স্থানীয় আবশ্ককান্যায়ী কৃষি যন্ত্র নির্মাণের 
ও মেরামতের কারখানা গ্বাপিত হুইবে। ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে সুদুর পল্লিতে 
আখমাড়। লোহার কল; গুড় জ্বাল দিবার চিটুকা কড়। ব্যবহার হইতেছে । বিগত 
বর্ষে ছুই মণ, এক মণ দশ পাঁচ সের করিয়। বিভিন্ন লোককে, একশত ১৪৯ মণ 
দ্রাজ্জিলিঙ আলু, একশত ১৫২ মণ নৈনিতাল আলু ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে 
যোগান হইয়াছে । কতিপয় উদ্দ্যোগী চাষী আলুর ক্ষেতে পোক নিবারণের জন্ত 
বোর্দো মিশ্রণের ব্যবহার করিয়াছে । এ সকল সুভ স্ুচন! সন্দেহ নাই কিন্তু রাজ।, 
জমিদার ও ধনী তাহাদিগের আর্থিক সম্বল করিয়া না দিলে যাহ। দুই জনে ৮৮০০৪ 
তাহ] দশ জনে করিতে পারিবে না। 


সারের বিষয় ষে বাওলাদেশের চাষীর! এক কালে অনভিজ্ঞ একথ। আমব। স্বীকার 
করিতে পারি না। তাহারা গোময়, গোমুত্র, গোশালা, অশ্বশাল। ও গুহস্থের বাটীর 
আবর্ঞজন। সারের বিশেষ ব্যবহার জানে । কিন্তু আজকাল গোময় সার পাওয়া! কঠিন 
হইয়৷ উঠিতেছে কারণ জালানি কাষ্ঠ অতি বিরল, কাঠের বদলে কয়ল। স্থান অধি- 
কার করিতেছে, কিন্ত অনেকে হাতের কাছে গোময় পাইয়া ঘুটে প্রভৃতি করতঃ 
জ্বালাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না । কাজেই কৃষককে অন্ঠ সারের সন্ধানে 
ফিরিতে হয়। অল্পে অল্পে সকলে- ধঞ্চে, শণ, নীল, প্রস্থৃতি বীজ ক্ষেতে বুনিয়। 
তাহাদের গাছগুপি ছোট অবস্থায় জমির সহিত চবি জমি সারবান করিয়া লইবার 
সন্ধান পাইয়াছে। আসামের চ। বাগানের মালিকগণ সবুজ সারের বিশেষ পক্ষপাতী 
হইয়] পড়িকাছেন। চা বাগান হইতে ভারতীয় কৃষি সমিতি প্রায়ই ছুই শত চারি 


২৪ ৃ্‌ $ষক- বৈশাখ, ১৩২০ [ ১১শ খণ্ড । 


বি সিএ, ০ ৬ নদ ক ভ্ছ তস্থ। এড ৮৬ ০৪ এ নই, ক ও জি সি ০ এজ ০ ০১ ও ও পাস ও এছ অপ ০৯ পিস জানি এছ ও ক তন এড ৮ ৬ এ ৯৫৬ এপি এ ৪৬০ ০২৬ রস ইস ০ স৯ এক্স ৬ জান কত ৩ কি সপ হও ০ ভরসা সিএ এ ৭. পরি নি সি পনি 


শত, পাঁচ শত মণ ধঞে ঝ বীজের যোগাইবার হুকুম পাইন! থাকেন কিন্ত কলিকাতায় 
সন্নিহিত স্থানে বেনী ধঞ্চে বীজ সংগ্রহ কর ছুঃসাধা। ভারতীয় কৃষি সমিতিকে এই 
কারণে এক শত দেড় শত মণ ধঞ্চে বীজ যাহ! সংগ্রহ হইয়্। থাকে, সেই বীজ সাধারণ 
চাষীকে ছুই মণ এক ষণ হিপাবে সরবরাহ করিতে বাধা হইতে হয়। অনেক চাষী 
এক্ষণে ক্ষমতা অনুসারে ধানের একরপ্রতি (৩ বিঘায়) ৩ মণ হাড়ের গুড়। ও ৩০ সের 
সোর। ব্যবথার করিয়। প্রতি একরে ২৫ মণ ধানের স্থবে ৩৫ মণ ধনে ফঙগাইঠে পারি- 
তেছে। সাধারণতঃ চাষারা1 আম ও আলুর ক্ষেতে রেড়ীর খল ব্যবহার করিয়। 
থাকে কিন্ত এখন তাহার। বন সুপার নামক রাসায়নিক সারের (301)017))7081)07860)% 
সন্ধান পাইয়াছে। বিঘা প্রতি যে আথের ক্ষেতে তাহার। ৭ কিন্ব! ৮ মণ রেড়ীর 
খৈল ব্যবহার করিত তাহার পরিবন্তে ২ যণ স্মপার ও দশ সের সোর। ব্যবহার 
করিয়া! কম খরচে বিঘায় ৩০ মণের স্থলে ৩৫ মণ গুড় উৎপন্ন ঝরিতে পারিতেছে। 
বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষি সমিতি হাড়ের গুড়া ও গ্রেড়ীয় খৈল ছাড়া অন্ততঃ ১৫০ 
মণ বন সুপার আখের ক্ষেতে ব্যবহারের জন্ঠ চালান দিয়াছে। 


ভারতীয় কৃষি সমিতি 


সি আইলাগু, আপল্যাণ্ড জর্জিয়ান, কারাভোনিক। প্রস্তুতি অনেক জাতীয় 
আমেরিকান তুল। বীঞ্গ আনাহয়! বিগত ছুই তিন বৎসর সাধারণকে বিতরণ 
করিতেছেন এবং কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ 
মুখোপাধ্যায় ও কৃষি পরিনর্শক শ্রযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত কার্পাশ 
চাষ সঞন্ধীয় পুস্তকাবলি কখন পুরাদামে কখন বা অর্ধ মুগ্যে কখন বিন। মূল্যে 
বিতরণ করা হইয়াছে। কিন্ত অগ্যাপিও বাঙলার তুল। চাষের কোন উন্নতি সাধিত 
হয় নাই। বাঙগায় চাকা-যুক্ত বীঞ্জ কাপাস ও বুড়ী কার্পপ ছাড় কোন তুল। 
ভালরূপ হওয়ার সম্ভাবন৷ খুব কম। বপুবঙ্গের কবি বিভাগের প্রধানতম কর্মচারী 
রায়বাহাদুর বি, সি, বস্থ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। 

স্বীজ, সারবান ক্ষেত্র, এবং সময়মত চাষই কৃষির গুড় ততব। আমাদের 
দেশের চাষীর] বীজের নির্বাচন কাহাকে বলে তাহা জানিত ন। বলিলে অতুযুক্তি 
হয় ন। এখন তাহার ভাল বাঁজের সন্ধান করিয়া! থাকে । কিছু দিন পুর্বে সখের 
বাগানের মালিকগণ কেবলমাত্র সুবীজ খুঁজিতেন এখন কিন্তু দেখ! যাইতেছে যে 
ছুই দশ জন সুদক্ষ চাষী থাপীকাটা মুলার বীজ, এমেরিকান ভাল বীট, শালগম, 
কপি বীজের অগ্ুসন্ধান করিয়া থাকে । বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষি সমিতি ৯॥* সাড়ে 





» * রাসায়নিক সার সম্বন্ধে কৃষি ব্সসায়ন পুস্তকে আলোচনা দেখুন। 


ই সংখ্যা । টি ₹ষকের নববর্ধ। | ২€ 


ইলা সত ৭৯ পি ওল কলি পিস পাস জা পা সালাদ ওলা উর সঃ 


নয় সের আন্দাজ খাসী কাটা, খুল। বাজ ও ৭ সাত সের মাত্র ফুলকপি বীজ তৈয়ারি 
করিতে পানিয়াছিল। . সমিতির মেম্বর ছাড়। ছুই চারি জন সাধারণ চাষী উক্ত 
বাঁজ পাইয়াছে মাত্র, বাকী অনেক চাধীকে নিরাশ হইতে হইয়াছে । ইহাতে 
মনে হয় ঘে বাতাস ফিরিয়াছে। “ককের” কর্মক্ষেত্রের গণ্ডী তাঘৃশ বিস্তীর্ণ না 
হইলেও তাহাতে একেবারে নিরাশ হইবার কথা নাই কারণ কৃষক, মনে করে বদি 
দশ জনের মন গড়িয়। ঠিক করিয়। দিতে পারে তাহ। হইলে সেই দশ জন হইতে 
ভবিধ্যতে সহজলোক শিক্ষা পাইবে । “কৃষকে” আলোচনার ফলে কলিকাতার 
সন্নিকটে সৌধিন লোক দ্বার! ব্যবসাগ্নার্থ কতিপয় মালঞ্ নিশ্মিত হইয়াছে । তাহার! 
বেল, জুই”, বজণীগন্ধও মারসাল নিল, পালনিরোপ, ব্লাকপ্রিন্স, লেবেনিয়] প্রেসিডেন্ট 
মাস প্রভৃতি গোলাপ সমিতির কথামও চাষ করিয়। বেশ ছুপয়সা লাত করিতেছেন । 
নিশ্লবঙ্গে ও গুর্বববঙ্গে গোলাপ তাল হয় না তথাপি অল্প বিস্তর চাষে কাজ চালান 
গোছ ছোট খাট ব্যবসাচলে। আগে ষে মেডেন হেয়ার ফার্ণের গাছ লোকে উলুর 
ছাউনি গাছঘয় ব্যতীত জন্সাইতে পাবিত না এখন সেগুলি কৃষি সমিতির সঙ্কেত মত 
গাছ তলায় ব! ছায়! যুক্ত স্থানে সহজেই জন্মিতেছে। এই গুলি বোকে বা তোড় 
বাধিবার বিশেষ উপযোগী পত্র । ফুলের আদর প্রিন দিন বাড়িতেছে। ৌখীনের 
লখের জীনিষ যোগান দিয়! এমেরিক।, জার্্মনি ইংলগ ষে পয়সা রোজপাব করে 
এই নান। পুষ্প শোভিত ভারতভূমে ফুল যোগাইয়া কি শত শত লোকে তাহার 
সহম্াংশের এক অংশও রোজগার করিতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে, আবশ্যক-_ 
উদ্ব্যোগ, আয়োজন, মূলধন, সততা ও পরস্পরের কার্য্যে আস্থা । 

“কৃষকের” আশ! অতিউচ্চ ও অনন্ত প্রসারিণী। কৃষক অবণ্য কাচিয়া নগর 
বসাইতে চাক বিবিধ শিল্পের উপাদান ষোগাইতে চায়, অতি দ্রিদ্রকে ধণী করিতে 
চায়। কিন্তু তাহার সকল আশা বিধির বিধানের উপব নির্ভর করে। উদ্যোগী 
পুরুষ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং দেব অনুগ্রহ তিন একাধ্য সম্ভবপর নহে। ইহার কোন 
একটির অভাব হইলে কৃষককে অনেক আশা বুকে লইয়। মৃত্াদ্বারে উপস্থিত হইতে 
হয়। “কুষকের” আশা যে বঙ্গের ঘরে ঘরে এক এক থানি কূষক বিরাজ করুক। 
কিন্তু উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই বলিয্ন। হউক বা আশানুরূপ উদ্যোগ 
আয়োজন হইতেছে ন৷ বলিক্স! হউক “কৃষকের” সে আশ। অদ্যাপিও পরিপুরিত হয় 
নাই। “কষক” অগ্তপযুক্ত হইলে আজ ১৩ বৎসর তাহ।র সত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিত 
না. কৃষক, অনুপযুক্ত হইলে বঙ্গীয় গতর্ণমেণ্টের সহায়াত। লাতে সমর্থ হইত না, ক্কবক 
অকেজে। হইপে কুচবিহারের মহারাজা ও অন্যান্য ছুই চারিচি ধণী ও জমিদারের 
সহানুভূতি পাইত না, ক্কধক আবশ্যকীয় নাহইলে বঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষি সমিতি 
তাহার গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতেন ন।, কধক কাজের কথা লেখে বলিয়া, ক্বক শত 

ঞ 


২৬. ক্লষক-__ বৈশাখ, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড। 
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সহ লোকের কষ জজ প্রশ্নের উত্তর দেয় বলিয়া পুষা তত্যাহুদন্ধানাগারের 
ক্ষি-দক্ষ কম্মচারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রযুক্ত এম, এম, দে সাগ্রহে কুষকে 
তাহাদের প্রবন্ধ প্রচার করিতে প্ররয়্াপী। ত্বক চিত্তাকর্ষক বলিয়া উকিল, 
কর্ণেল কলেজের ডিল্লোমাপ্রাপ্ত প্রকাশচন্দ্র সরকারের মত লেখক পাইয়াছে। 
অবশেষে বলি আঙ্জিও মহামাণ্য শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় যাহার হাল 
ধরিয়া আছেন, ইহ]! ছুরাশ! নহে। সে “ক্কুষক* আপনার পথে ঠিক চণপিবে 
হাইকোটের ভূতপুর্ধব জজ তারতীয় কবি সমিতির মুখপাত্র বলিয়! যে “কৃষকের 
কল্যাণকামন। করেন। “কৃষক” এখন দান দরিদ্র । এমেরিক।, ইলগ্ডের লোকের 
মত ইহাকে সাঞ্জাইতে হইলে সাধারণ বঙ্গবাসীর চেষ্টা আব্শ্যক। এক €োটা 
বঙ্গবাসীর মধ্যে কয়েক সহস্রের করুণ দৃষ্টি পড়িলে গুণ, জ্ঞান, গঁরিমায় “কৃষক” 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। স্বপদে প্রতিষিত হইলে “কবকের” ইচ্ছ! 
যে বঙ্গের ঘরে ঘরে নিজের খরচে আপনি ন। ডভাকিতে আসিঞ্জ। হাজির হয়। 
ভূষার সারবত্বা__এমেরিকায় পরিক্ষা-_২ পাউগ্ড ভূষা এবং ২.পাউও খাড়ি- 
লবণ বাঙলা আধ কাঠায় পরিমাণ গাজর ক্ষেতে ছড়াইক্ব! দ্বেখা হইয়াছে যেসম 
পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়। ষে ফল হয় তদপেক্ষা ভাল প্ফল হয়ণ গাজরের রঙ 
অতি সুন্দর হইয়াছিল। | 
বাঙলার আধ কাঠ! পরিমাণ আলু ক্ষেতে ১ পাউগ্ড খাড়ি লবণ শুঁ২ পাউগ্ড ভূষ! 
ছড়াইয়া! অলুর ফপন অন্ঠান্ত সার প্রয়েগ অপেক্ষা কিছুতেই কম হয়নাই। আলু, 
পুতিবার সমক্লকঈীদীতে আধ কাঠায় ছুই পাউগ ভূষ1 ছড়াহয়। আলু পুতিলে তুল্য 


কল হয়। 
রুবাব” ক্ষেতে এর পরিমাণ জমিতে ৬ আউন্দ গুয়ানোর সহিত ছুই আইউম্ন ভূষা 


মিশাইয়া দেওয়াতে অন্য সার দিবার তুল্য ফল দীড়াইয়াছে। তঁরীল অবস্থায় 
দেওয়ায় অধিকতর ফলদায়ী হইয়াছে। | 
বাধাকপির ক্ষেতে সমপরিমাণ জমিতে কেবল মাত্র ২ পাও ভুষ। প্রয়োগে 
অতি এুন্দর কপি ফলিয়াছে। কপির যেমন গাঢ় সবুজ রঙ হইয়াছেক্টীক্ষপি তেমনি 
ভারি ও দেখিতে সুন্দর হইয়াছে । 
বর্ধার আরস্তে ঘাস মাঠে অগ্ধ কাঠ! পরিমাণ জমি প্রতি ১ পাউগু হিসানে ভূষা 
ছড়াইলে ঘাস খুব বাড়ে। 

২ ভাগ কাঠের ছাই ও এক ভাগ ভূষা মিশাইলে যে সার প্রস্তত হয় তাহ] প্রায় 
গুয়ানোর তুল্য ফল প্রদান করিয়৷ থাকে। এই সার বীজ বপনের সমকালে হাতে ঘথেচ্ছ 
ছড়ান হইয়! থাকে অথব। বীঞ্জ বপনের লাঙ্গল দ্বার! লাঙ্গলের শিরালে বীজ বপন কর 

হইলে সেই শিরালে প্রয়োগ করিলে সালগম খুব শীস্ত্র জন্মায় ও ফপল খুব ভাল হয়। 
সাঙগার মাপে আধ কাঠায় ২পাউও ভূষ। ও ৪পাউও ছাই ব্যবহার করিতে হইবে। 


১ম সংখ্য। | রর 
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স্নউক্জািল। 


পিট ও মেডেন লোম চা টুনি রা হইতে কোন ইংরাজী পত্র 
প্রেরক পিউ (7৯62) এবং. মেডেন লোম (৯: 8?,1988) মাঢড কিপ্রকার জানিতে 
চাহেন-__ 
বাঙল। দেশে সাধারণতঃ । উত্ভি হজ্জগলিত সার মাটিকে পাক মাটি বা বোদ মাটি 
বল! হইয়া থাকে । ইহাই ইংরাজী নাম পিট । পিট মাটি কিন্তু ছই তিন 
প্রকারের আছে জলা ভূমির.জলজ উত্ভতিদ পচিয়া' যে পিট ব৷ বো মাটি উৎপন্ন হয় 
তাহাতে চাষেরু উপবুক্ত সার মাটি খুব কমই থাকে । এ মাটিতে কয়েক জাতীয় 
আগফিড ব1 মবরস্ুমী ফুল.গাছ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। শসা কাকুড় প্রভৃতি সব্জী 
ক্ষেতে বা ফল বৃক্ষের সম্পুর্ণ সার যোগাইবাব্ শক্তি এই মাটির নাই। যখন দেখিতে 
পাইবে যে উদ্ভিজ্জগলিত পদার্থ পচিয়। একেবারে পাকে পরিণত হইয়াছে এবং 
বহুকাল যাবৎ" ৃতিকাবু একটি স্তররূপে বিদ্যমান বুহিরাছে তাহাকে ও পিট বল। 
যাইতে পারে এবং এই মাটি খুব সারব।ন ও তেজন্তর। আবার খনির সন্নিহিত স্থান 
সমূহে গলিত খনিজ পদার্থে শুর্ভতিকার কর্দমময় এক প্রকার সুর নিম্মিতহয়। ইহাও 
পিট বিশেষ কিন্তু এই মাটি অধিকাংশ সময় বৃক্ষাদির পরম অনিষ্টকারধী। এই মাটি 
প্রায়ই বিষাক্ত খনিজ তৈতল ব। জলে সিক্ত থাকে স্থুতরাং উহ। ০ ২ সাব রূপে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে না। 
মেডেন লোম- দৌোয়াস মাটিকে বল যায়। যে দৌয়াস মাটিতে স্বভাবতঃ 
বনজ উত্তিদ৮জন্মিয়াছে মাত্র কিন্ত কখন €োন শস্য উৎপন্ন হয়নাহবা যে মাটির 
কখন চাব কারকিৎ্ হয়নাই । বাঙলা দেশে এই মাটিকে আচট. ব। আভাড! 
মাটি বল। হব থাকে ॥ ই মাটিব ০৩জ অধিক । এই মাটিতে চাষ কৰিলে 
কিছু দিন ঝিস্তুঃ সারে বেশ ফসল হয়। এই মাটি উপর দ্দিক হইতে পর পর তিন 
কোদাল মাট্ংকাটিয়া লইয়া সুরে স্তরে সাজাইয়। কিছু দিন রৌদ্র, বাতাস বৃষ্টি 
খাওয়াইয়। অবশেষে অন্যক্ষেতে ব্যবহার করিলে ক্ষেত খুব সারবান হইয়া উঠে 
ক্ষেতে ব্যবহারের জন্ত যখন মাটি কাট। হইবে তখন তিন স্তরের মাটি খাড়াভাবে 
কাটিয়। লওয়া উচিত। তিন সুরের তিন রকম মৃত্তিক। মিশ্রিত হইয়া ক্ষেতে 
পড়িবে 1” 
স্ুট বা ভূষা কালী- _শ্রিগণনাথ চক্রবস্তা চাতরা বীএভুূম উদ্যান কার্ষ্যে 
ভূষ। কালীর ব্যবহার জানিতে চাখেন। ফার্পণের পট বা ট?+ বল করিয়া দিবার 
সমন পাতাসার ছাদতাঙ- রাবিপ মাটি ও কীাকরের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভূষ! 


২৮ কুষক- বৈশাখ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


৪ এ পিসি এছ তাস রসিদ এ জট জা শ এ এল এ জ পলিপ পিপি পটিসিসিসিপিপপািসিপিাপাসািসশ লিলি লিপি পাস পপ স 


মিশাল করিয়। দিলে ফার্ণের পাতার রঙ ভাল হয়। গোলাপ ক্ষেতে গোলাপের 
সারের সঙ্গে ভূষাএমিশাইলে গোলাপের রঙ্গ খুব খোলতাই হয়। ভূষা, খুব কম 
পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ১০*পাউও্ সারের সহিত ১পাউগ্ড ভূষা! যথেই 
ৰলিয়। বিবেচিত হয়। সেই সার প্রায় এক শত গোল্মুপ গাছে দেওয়! ,চলে। 
ভ্ষার কীট£শনিবারক গুণ আঁছে। অনেকেই জঞ্জলন্ব টেপারি গাছে স্বোকার 
উপদ্রব খুব বেশী বেশী হইয়। থাকে । ক্ষেতে টেগ্ঠুবি চারা পুতিযু। খুব মিহি 

মাটির সহিত ঝুল বা ভুষ] মিশাইয়। গাচ্ছুর উপরেও তা মাটিচুত ছড়াইতে 
অরম্ত করা পেল। তখন ও পাত গুলি সবু. বেশ; পাবদনাই । পাতা বড় হওয়া 
পর্যযস্ত একার্ধ্য বন্ধ রহিল না, ইহাতে গাছের কোর* ক্ষতি: হইলু না, গাছগুলি 
কাল ভুতের নতর্্রেখাইতে লাগিল মাত্র কিন্ত পোকার ্ত হতে চুনভ্বার পাইল । 
পাতায় কীট পতঙ্গ বগিতে পাইল ন| বা পাতা খাইয়। কাতার উপর পুুড়ি়। বংশ 
বৃদ্ধি করিতে প$রিল ন1। ভুষা, জমিতেও সার যোগাইল।”* কীট পুত্ুদ্রধার স্রাদ 
গন্ধ আদে। সহ্িতে পারে না। গোলাপে বড় পোক। জাগে কুতরা ভু গেুলাপ 
ক্ষেতে অত্যুবশ্তন্কু। স্থানাস্তরে ভুষার সারবস্ব৷ সম্বন্ধে “তি তুই টি ষে কয়টি 
পরীক্ষা হইয়াছ তাহ] প্রকাশ করিয়াছি। 








». ঈ্্কাচা আম রপ্তাঁন- আকাল প্রায় প্রতি বা 
এ সর্ক্প গুদামে বিদেশে রপ্তানীর জন্য ফলাদ্ি পচনশীল ভ্রব্য সমূহ নীতগ্হয়। কাচ? 
আম বিদেশে-ঘাইয়! চাটনি জেলী প্রভৃতি লানারূপে রুপাস্তরিষ্ট শগয়া আসিয়। 
বোতলে বোতলে চাটনি ওয়ালার দোকানে দোকানে বিরাজ ডি থাকে । 
এখানে প্র কার্য ব! শেব পধ্য্ত শেষ করিতে পারিলে ঘরের পরপর ঘন্ঠেই থাকিয়া 
যাইতে পারে । অধিকন্ত বিদেশে পাঠানর উদ্যোগ ও কর! বাইঞ্টে পারে। আজ 
কিছু কিছু এই রকম চাটনি জেলী বিদেশে চালান যাইতেছে । কিন্ত তাহার পরি- 
মাণ উল্লেখ যোগ্য নহে। বলিলেই আমাদর দেশে তাকিকেত্ী বলিবেন। 
যে একদিনে মনোহর রোম নগরী নির্ষিত হয় নাই সবই ক্রমশ ভাঈ, ামর। বলি 
সময় থাকিতে করিলেই ফল ফলে । রি 
স্পট পিরীতি 
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*ম সংখ্যা । ]  সার-সংগ্রহ ২৯ 
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এ আ্র্থোপার্জনের সহজ উপায়। 


অঁধুন' তারতবাসী পশেপশিকষ। বিস্তারের আবশ্টকত। অনুভব করিতে সক্ষম 
হইক্্টছেন এবং শিক্ষার্ঞঞ্জে ক্ছনেক দুর অগ্রসর হইয়াছেন। দেশের নানাস্থানে 
স্কুল পাঠশালা, মকৃতব মাদ্রাসা 'উঠ্টবিদ্যালয় ও. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও 
ক্রমে হইতেছে । সরবাঁত্*পক্ীয় শিক্ষোগ্ঘম ব্যতীত হিন্দু মুসলমান ব্য স্ব 
আবশ্তকাহ্ুপাঞ্সে জাতীর, ৷ লয় ও জ[তীয় কলেঙ্জ স্থাপনেও উদাসীন নহেন, 
এমন কি গাছের জাজক্ছণু্শ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। কল্পে দৃঢ়-সংক্ষল্প "ইয়া কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর কপ্ছেন। বক্কর যায় অচিরেই তাহাদের আশালতিক। ফলবতী 
হইবে অস্্শিক্ষণ বিস্তারের এত উদ্যম সত্বেও এদেশের শতকরা+৯০ জন লোক 
এখনও কর্শেক্ষিত, তাই জন্মভূমির কৃতি সন্তান মাননীয় মিঃগোথখলে দেশময় 
নিয়শিক্ষা ক্ষবৈতৈশিষ্ষ ও বাধ্যতামূলক করার আবশ্তকত] অক্রুভব-করিয়। সাধন- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইকম্জ়াছেন। দেশে এখনও শতকর। ৯* জন বা ততোধিক 
লোকের সাগ্ারণশিক্ষা এবং শতকরা ৯৯ জন লোকের উচ্চশিক্ষা লাভে ক্অভাক্‌ 
আছে বষ্টে কিন্ত তথাপি ইতিমধ্যেই শিক্ষিত দলের মধ্যে “হা অন্ন” পু) অন” 
রব উঞ্রিগড্ে %, শিক্ষালাভ করিয়া অনেকে অন্ের সংস্থান করিতে না পারিয়। 
নিজের জীবন ও শিক্ষার প্রতি ধিকার দ্িতেছেন, অনেকেই বলিতেছেন শিক্ষিত 
ন। হুইয়। অশিক্ষিত থাকিলেই ভাল ছিল, ক্ষিকর্্ম ইত্যাদি শ্রমঙ্নিত ব্যবস। 
অবলম্বনে জীবিক। উপাজ্জনে সক্ষম হইতাম । কেহ পরীক্ষায় পাশ করিতে ন। 
পারিয়া আত্মহত্) করিতেছেন, কেহ হায় চাকুরি ! হায় চাকুরি ! বলিয়! বিশ্ব- 
সংসার সমক্ডট ঘোর অন্ধকার দেখিতেছেন। ফলতঃ এদেশে শতকব। ১০ জন 
লোক শিক্ষা লাভ করিতে ন! করিতেই যখন শিক্ষার বাজার এত সম্ভ হইয়! 
পড়িয়াছে এবং শিক্ষিত লোকদের হতাদর হইয়াছে, তখন অনেকেই হতাশ ও 
শিক্ষার এ্রতিণুক্বীতশ্রদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন ; কিন্তু ইহ যে শিক্ষার দের নহে 
বরং আঞ্জাদের বুদ্ধির দোষ তাহা আমরা আদৌ চিস্তা করিনা। ্র্নীতে 
সকলেই শিক্ষিত, ইয়োরোপের অন্ান্ত দেশ ও আমেরিকায় শিক্ষিত লোকের 
সংখ্যা ভারত অপেক্ষ। অনেকগুণ অধিক তথাপি তাহার। এতদ্দেশবাসী ' অপেক্ষা 
সহজরগুণে সুতধীও সম্পদশালী । 

ফলকঞ্ট এই ধে আমর! বুঝিয়াছি শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরি করা। চাকুরি 
করা ভিন শিক্ষার অন্ত কোনও উদ্দেশ্ত আছে কিনা এবং শিক্ষান্ধার। চাকুরি, 
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ওকালতি, যোক্তারী, কবিরাঞী ব্যতীত অর্থোপার্জনে র অন্য কোন্জ গস! আছে, 
কিনা তাহ! আমন! চিত্ত করিতেও ইচ্ছুক নহি। [কৃত প্রস্তাঙ্ে, চাকুরি ও 
তাণৃশ কার্যের জন্য শিক্ষা নিকৃষ্ট ও সক্ধীণতর অবলর্খন। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি 
* প্রভৃতি প্রশস্ততর ও উন্নতিজনক ব্যবসায় অবলম্বন পৃর্বক' সুখ স্ট্েভাগ্য লাভ 
করার জন্তইঞজলিক্ষার অধিক প্রয়োজন, শিক্ষা তাহান্নই শ্রেষ্ঠতষ উপকরণ । 
শিক্ষা ব্যতীত খঁশল্প বাণিজ্য ও কষিকার্ধ্যে আশান্ুহুপ উন্নতি লাভের কোনই 
সম্ভাবনা নাই। ভারতবাসী শিক্ষা ন্রিষয়ে ২পস্চফ্পাদ ঝলিয়াই শিক্ষ হ্বাণিজা, 
ঘ কৃষি কর্মে সভ্যজন্গীত বজপেক্ বহু গ্রশ্চাতে পতিত, ॥ শিল্প, বাণিজ্য ও কষিই 
মানব জাতীর উন্নতির প্রধান সোপান । 
7 আমি অবতরণিকাতেই অনেক সময় নষ্ট করিলাম, পাঠক যুহোদয় ক্ষম! 
করিবেন। এখন প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিবয় সম্বন্ধে যাহ।-বশ্সিবার .বলিতেছি। 
যে সকল শিক্ষিত নব্য যুবক শিক্ষালাভ করিয়। অর্থোপার্জনের ক্লোনও পন্থা! 
দেখিতেছেন না এরুর্দ জীবনের সম্মুখে বিখসংসার ঘোর অন্ধকার দেখিতেছেন 
তাহাদের অবগঠিতর নিমিত্ত ও অর্থোপার্জনের একটী পথ প্রদ্ুনি বীনসে আমার 
নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটি কথ ব্যক্ত করিতে এস্থলে উদ্যত 
কইগাছি। ধাহারা জীবিক। উপার্জনের উপায় সম্বন্ধে কিং কর্তব্য বিমুঢু হইয়! 
আছেন, তাহাদের জন্য আসাম, পার্বত্য ব্রিপুরা, চট্টগ্রাম ঞেল1.ও পার্বত্য 
চট্টগ্রামে অর্ধোপাজ্জঞনের বিশালক্ষেত্র পড়িয়। আছে। (থেকাসেরি ডাইরেন্টরী 
খুলিয়া দেখিবেন আসাম প্রদেশে ও চট্টগ্রামে কত চাবাগান বিরার্জমান ; ) জল- 
পাইগুড়ি ও দাজ্জিলিঙ্গ জেলাতে ও অসংখ্য চাবাগান আছে। বল! বাহুল্য যে 
এসকল চা বাগানের শতকরা ৯৯ এন স্বত্বাধিকারী ইয়োরোপীয় কম্মা পুরুষ। 
তাহার৷ এদেশ হইতে প্রতিবৎসর বহুলক্ষটাকার চা ও অন্যাগ্ত কৃষিজাত দ্রব্য 
ইয়োরোপ প্রন্তি দ্রেশে রপগু/নি 'করিয়৷ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। 
তাহাদের বাগানে ও ক্বিক্ষেত্রে যতলোক থাটিয়া জীবিক। নিদাহ করিতেছে 
তাহাদের সংখ্যাীরতের সমুদয় ছোট বড় রাজকর্মচারীদের কপ্ক্ষা বেশী 
ব্যতীত কম নহে । বিদেশীরা আমাদের পাহাড়ে জঙ্গলে বাস ঞ্ক্সিকা“ত্বৎপর 
বছলর, স্রীক্ষ লক্ষ টাক! উপার্জন করিয়া লইয়! যাইতেছে আর আর্য ১৫1২, 
টাকার কেরাসিগিরির এজন্য কত জনের পদলেহন করিতেছি, কতঞ্জনের তোবা- 
মোদ . করিতেছি, কীতজীদেকট নিকট তেট উপঢৌকন উপস্থিত করিতেছি .গাহার 
ইয়ভ। নাই। 
. কেহ €কহ বলিতে পারেন, চ1 বগন কর, শত সহঅ কুলি মঙ্জুর 'পাপোবণ, 
ও কল কারখানা স্থাপন বহু অর্থসাপেক্ষ কার্য ; তাহ! দরিদ্র ভারতবীর্মীদের পক্ষে 
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সহজ সাধ্য ন্‌হে। বলি, ভ্রাতঃ ; তাহা অপেক্ষাও সহজ উপাহে অল্প যুলধনে অর্থো- 
পার্জন করা [রাইতে পারে ! 

তি পার্বত্য জিরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা বাঁপবনা; আমার 
জন্মভূমি চর গ্রামে আঙ্ষাম বেঙ্গল বেলওয়েব সংলগ্ন সীতাকুণ্ড পাহাড় শ্রেণীতে নিজ 
জমীদারী ভুঢুক্ত পাহাড়ে অর্ধোপাজ্জনের যে সুবিধা ও হবর্ণম্বধোগ দিব্যচক্ষে দেখি- 
তেছি এবং স্বয়ং পরাক্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! প্রত্যক্ষ ফল প্ঠতিছি তাহাই 

নব্য শিক্ষিত যুবক মণ্ডলীর কৌতুহল নিবারণ কল্পে নিয়ে ব্যক্ত করিতেছি। 
$ ক্রমশ ) রি 

শ্রীমহাম্মদ সফী মিয়]। 





বাঙ্গালায় পাটের চাষ--আাগামী শরৎকালে যে পাট উৎপন্ন হইবে, এখন 


হইতে তাহার জন্ত টাক দ্লাদন করা যাইতেছে । অনেকে ১০॥০ শ্টার্ধযস্ত মণ দিতে 
স্বীকার করিয়াছে। পাটের চাষে কৃষকের হস্তে নগদ টাক। আরসিতেছে। 
গোচারণের মাঠি-_মিঃ চক্রবস্াঁর প্রশ্নোত্তরে মিঃ কার বলিয়াছেন, 


গোচরগুপি ক্রমে কৃবি ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে । আইন করিয়া ইহ! নিবারণ কর! 
সহজ নহে কখকেরা, যখন বুঝিবে, হৃষ্টপুষ্ট গরু না হইলে কৃষি কার্য চলে না, তখ্ব 
তাহার! গৌচ্ব রাখিবার জন্য নিজেরাই ব্যস্ত হইবে। 
উত্তরট1 ভাল হয়নাই । পুর্বে বঙ্গের প্রত্যেক গরমে গোচর ও হালট ছিল। 
প্রাচীন কাগজ পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়। যাইতে পারে, কিন্তু এখন তাহার চিহু 
মাত্র নাই। পভর্ণমেপ্ট কত কি করেন, আইনঘ্বার। কি গে-চর করিতে পারেন 
না? 

কলার ময়দা __:03100210 0001) কদলীর পুষ্টিকারিতা গুণ জানিতে 
পাবিয়। জান্মানী'ও অপরাপর দেশে কলার খুব আদর বাড়িতেছে। ভারতে কল 
প্রচুর জট & আরও অধিক কল! উৎপন্ন করা যাইতে পারেছম্ কলা দূর দেশে 
পাঠান ,ক্হদ্র £নহে । কলার ময়দা করিয়। পাঠাইতে অনায়াসে পারা যায় । 
আমেঙ্িকাঁঘ্ বহুল কলার চাষ সেখান হইতে নান। স্থানে কলার ময়দ1, চালগদ যায়৷ 
কলাম ময়দ। তৈয়ারী কর। নিতাস্ত সহঞ্জ নহে। ঘৰ গষ ্‌ [ টজয়ের মত সহজে চুর্ণ 
করাস্্ায় না৭ কলাও শুদ্ধ করিয়া চুর্ণ করিতে হয় [রচ়ীল চূর্ণ করিবার জন্ 
আয়েরিকায় বিশেষ কল ব্যবন্ৃত হয়। ভারতে সে সব কল আমদানী হয় নাই। 
ভারতে ফ্রিস্ত কলার ময়দ! প্রস্তত করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। । এখন চাই 
উদ্যোগ চাই উিদ্যোম। 
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বাগানের মাসিক কাধ্য 1. 
জ্যৈষ্ঠ মাস। -. ...... 


কৃষিক্ষেত্র এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ৪ আউশ ধানের ক্ষেত 
নিড়াইতে হয়, বেগুন ভশাটি বান্ধির। দিতে হয়। ট্জষ্ঠ.মাসের শেষ পর্ধ্যস্ত অরহবর 
বীজ বপন কল্প! চলে । আদা, হলুদ, কড়ু, ওল প্রনৃতি জ্যাষ্ঠ মাসেও বসাইতে 
পার] যায় । শশাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আধ! মাস পর্ধ্যস্ত বপন 
করা চলিতে পারে'। ্ ক 
সজী বাগ'_-এইু নাসে ভুটাঃবীজ পন করু। উচিত। কেহ কেহ ইতিপুর্ববেই 
বপন করিয়াছেন। *জলি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিক্ে আরন্ত হইয়াছে। 
- লাউ, কুমড়া, ঢে'ড়স, পাল! বিঙ্গা, পাল শসার বীজও এই মাঞ্গে বপন করা চলে। 
বর্ষাতি মুলা ও নান জাতীয় শাক বাঁছ্ের বপন কাব্য €জান্ঠ ষাসের প্রথমেই শেষ 
করিতে হইবে । জলদি ফুল কপি "খাইতে গেলে এই সময় হতে পাটনাই ফুল 
কপি বপন করিয়! চার] তৈয়ারি করিতে হইবে । . 
ফুলবাগিচ11--এই সময় জিনিয়া, দোঁপাটী, গাঁদ1রীজ কপন করিতে হইবে । 
ডালিয়া বাজ ও গই সময় বপন কর! চলে। কেহ কেহ দ:ুলিয়। মূল এই সময় 
বসাইতে বলেন, আমর] কিন্ত বলি আমাদের দেশের অত্যঞ্চিক বর্ষায় যূল গুলি 
পচিয়া যাইবার. তয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাঙগ। কিন্তু শান্র শান্ত 
ফুলের যুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে ন1। পুর্ব কথিত 
ফুল বীজ ব্যতীত আমরাহ্থাস, ককসকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপক্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়। 
প্রভৃতি ফুল বীব্জ বপনেরও এই সময় । দি 
_ ফলের বাগানের এখন বিশেষ কো!ন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র 
কার্য । তবে কুল, পাঁচ, লেবু প্রস্ততি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে 
তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়। 
পার্বত্য প্রদেশে কিন্তু খতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন কর! হইয়! 
থাকে। সেখানে এখন ডালিয়] -ফুটিতেছ্ছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। 
বাধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়। র রঃ 


. বিজ্ঞাপন । ূ্‌ 
ভারতীয় গগাঞ্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সম্বন্ধে যাবতীয় গ্রিষয় অর্থাৎ 
টবজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গেো-উৎপাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গোচিকিৎসা, 
গো-সেবরা। ইত্যাদি বিষয়ে “গ্োপযুশ্ন-বাদ্ধব” নামক পুস্তক ভারতীঞ্জ কাঁষ্ীবি ও 
পালক. সম্প্রদাত্মের হিতাংর্থ £* যুলো বিক্রয়ের প্রস্তাবে মুদ্রিত' হইতেছে । 
প্রত্যেক ভারতবাঁসীর গৃহে তাহা গুহ্ৃপঞ্জিক', রামারণ, মহাভারত বা কোরাণ শরীফের 
মত থাক! কুর্ব্য .. পুধ্ভক সত্বরই প্রকাশিত হুইবে। ষাহার আবষ্তকক, স্ম্পাদক 
প্রীপ্রকাশচন্রিসরকীর, উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্কষি-সদস্ত, 
বফেলে। ভেয়ারিস্্যান্স্‌ এসোসিয়েসনের মেম্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোভ নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানান্ন+নাম ধাম জেল! ও পোষ্টাপিশের ঠিকান৷ স্পষ্ট 
লিখিষ়্া। নাষ ব্নেগেক্ী করুন। নচেৎ এইবূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক 
সম্ভাবনা! এরপ পুস্তক বঙ্গভাষাক্স অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ' 
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শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত 


মালদহ জেলায় রীতিমত নারিকেলের চাষ আবাদ নাই, ব! কোথাও কাহারও 
ছুই একটী বিত্তীর্ণ বাগান লাই, তবে সখ করিয়া! আত্র বাগানে বা বাটীর সন্নিকটে 
কেহ কেহ ছুই পাঁচটা গাছ লাগাইয়াছেন। সেই সমস্ত গাছেও নাম! বিন দেখ। 
যায়, কোনটী পোক1 ধরা, কোনটি অর্ধ যুতবৎ ও কোনটীর ব। অকাল মৃত্যু ও ঘটিয়। 
থাকে, এবং আশামুষায়ী ফলও গ্রসব করতে দেখা ঘায়না। যাহাহউক আমর! 
নানাবিধ কৃষি বিঘয়ক পুম্তকার্দি পাঠ ও তদ্তিজ্ঞার ফলে ছুই দশটী গাছের আবাদ 
করিয়া যেরূপ ফল লাত করিয়াছি, এব আমুর্ধেদাদি শাস্ত্র পাঠে ইহার গুণাগুণ 
সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাই এস্থলে পিপীবদ্ধ কর! হইল, ানিন। ইহাতে 
ব্যক্তি বিশেষের মতানৈক্য থাকিলেও মোটামুটী চাৰ আবাদ প্রণালী পাঠ 
করিয়া পাঠকবর্গের কথঞ্চিং উপকার বোধ হইলেই কৃতার্থ হইব। প্রথমতঃ 
গুণাগুণ সমন্ধে যৎকিঞিৎ বর্ণনা! করিয়। পরে চাষ প্রণালী ইত্যাদি বিবৃত 
ইহতেছে। | 
. “নারিকেকরে দ ফলে! লাঙ্গলী কুষ্ঠ নর্যকঃ। 
তুঙ্গ স্বন্দ ফলঠ্চৈব তৃণরাজ সদাক্ষল$ | 
নারিকেলং গুরু শিগ্ধং পিতত্বং স্বাদ, শীতলং। 
বঙ্মাংস করং হগ্ং বৃহণং বাস্ত শোধনম্‌ ॥ 
বিশেষতঃ কোমল নারিকেলং 
বস্তি পিভ জর যুত্র দোষাম্‌।-. 


পি 
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তৃষ ছন্ধি দাহাময় মাশু হন্ঠাৎ 
সরক্ত পিত্ত প্রতবান্. বিকার।ন্‌ ॥ 
নারিকেলান্ু তরুণং তৃষ্ঠাত্র পিশু নাশনং। 
.বালন্ত নারিকেলম্ত জলং প্রায়ো বিরেচনম্। 
মারিকেলোদকং শশর্ণং বিষ্টাম্তগুরু পিতলং॥ 
নারিকেল ফলোভুতং তৈলং বাণী করং গুরু। 
পোধণং ক্ষীণ ধাতুন।ং বাত পিশ প্রণাশনম্‌ ॥ 
শুক্রে নষ্টে প্রমেহে চ শ্বাসে কাশে চযক্মণি। 
মেধা লোপেচ হিতদং ক্ষতাণ্ড করণং শুষ্ম্‌ 1. 
নাবিকেলোস্তব! ক্ষীরী লিগ্চ। শিতাতি পুরঠিদ। | : | ; 
গুববাঁ সুমধুর! বৃধ্য। রুক্ত পিত্ত! নিলাপহা ॥ 
নাবিকে লন্ত তালস্ত খর্জুরন্ত শিরাংলিতু। 
একিধায় শ্গিগ্ধ মধুর বৃহনানি গুরুশি চ॥ ূ 
*নারিকেলো দকং কাংসে তাম্র পাত্রে স্থিতং মধু, 
গব্যঞ তা পাত্র দ্থং মদ তুলং ঘ্বতং বিনা ॥ 
নারিকেলতববিৎ প্ডিতগণ নারিকেলের বহুবিধ নাম করণ করিয়াছে। 
ধেনন, নারিকের, দুষ্ট ফল, লাগগলী, কুর্্চ শীর্ষ, তুঙ্গ, স্কন্ধ ফল, তৃপ রাজ ও সদ! ফল, 
এতদ্বযতীত রাঁজ নির্ঘণ্ট, শব্দ মাল প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থে নারিকেগের আরও 
অনেক নাম পরিদৃষ্টু হয়, যথ! রসফল, দাক্ষিণাত্য, হরারুছ, ঝ্্যত্বক ফল, সদা পুষ্প, 
শিরঃ ফস, নাড়িকেল ইত্যাদি? বারমাস নারিকেল ফলে এই জন্ত ইহার একটা 
নাম সদ! ফল। ভারতের দাক্ষিণাতা প্রদেশে ইহার প্রাচুর্য নয়ন গে/চর হয়, 
এই জন্য ইহার একটী নাম দাক্ষিণাত্য। আমুর্বেদদি শাস্ত্রে চিকিৎসা তববিদ 
পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বার! ন।রিকেলের যে সমস্ত গুণাবলী বিবৃত করিয়াছেন, তাং! 
এই; নারিক্লে গুরুপাক, স্বাছু শীতল, পিত্ত নাশক, বল মাংস বুষ্ধি কর, মুখ, 
প্রিয়, মল মৃত্র শুদ্ধি কারক, বিশেষতঃ কোমল নারিকেল পিত্ত জর, নুত্র দোষ, 
তৃষা, ছন্দি, দাহ, রক্ত পিত্ত জন্ত বিকার নষ্ট করে, তরুণ..মারিকেলের জল সারক 
পিভ তৃৰ) নাশক ও পক নারিকেল জল আনান কারক, গুরু পাক ও পিত্ত বৃদ্ধি 
কর। নারিকেল তৈগ নিগ্ধ কারক, পুষ্টিকর, ও কেশ বন্ধক । তাহ। ছাড়া ইহ! 
শ।রিরীক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহ! বাজীকারক, গুরুপাক, ক্ষীণ ধাতু, সমূহের, 
পুষ্টিকারক এবং খাত পিস নাশক। নষ্ট শুক্র, প্রমেহ, শ্বাসুঞকাশ, যক্ষা, স্মরণ 
শক্তির. হীনতা ও ক্ষত রোগে হিত কর। নারিকেল ক্ষ প্লিজ, শীতল, অতিশয় 
পুষ্টিকর, গুরুপাক, অত্যন্ত মধুর, বাগীকর, রক্ত পিত্ত ও বাছু নাশক। নারি- 
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কেলের মজ্জা কষায় রস, নিচ, মধুর, বলকারক, ও গুরুপাক, কাংস্ত পাত্রে কখনও 
নারিফেল জল পান করিবে না, ইহ] মদের্ন্তায় অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ বলিয়। 
জানিবে। ম্ুুপক নারিকেল শশ্ত হইতে -নুপ্রপিদ্ধ আমুর্বেদীয় "নারিকেল খণ্ড” 
নামক ওবধ প্রস্তুত হয়। ম্ুপক নারিকেল ছুদ্ধ অত্যন্ত রিরেচক।' ইহার মত 
উৎকৃষ্ট জোলাপ আর নাই। উহ1 আঁধক মাত্রাপ়্ সেবন করিলে বিস্থচিক। হইবার 
সম্ভাবন।। নারিকেল তল ন্িঞ্ষকারক, মুদছ্ু বিরেচক ও ধাতু শোষক । এই জন্য 
অনেক ডাক্তার কভ্‌লিভার ওয়েলের পরিবর্তে টাটক। নারিকেল ঢশুল ব্যবহার 
করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহারা বলেন কভ্‌লিভার ওয়েলের সমস্ত গুণ 
ইহাতে বিদ্যমান। এই তল দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উদরাষন্থ 
হইবার সম্ভাবনা, স্থুপক নারিকেলের জল কতকটা জছে।লাপের কার্য করে 
ডাবের জল ও ইহার কোমল শন্ত সেবন কর।ইলে পিত্ৃজ্বর গ্রস্ত রোগীর বমন 
নিবারিত হয়। জ্বরের সময় নারিকেল শগ্ত লবণ সহ চর্বন করিলে মুখের 
দুর্গন্ধ দুর হয়। লারিকেল অন্ন রোগীর বিশেষ হিতকারী, নার্সি্কগের সুপক 
শিকড়ের ক্ষার সেবপণ করিলে শম্ন নাশ করে। ইহা মুত্র খৃদ্ধিকর বলিব! 
এপিদ্ধ । অপক শিকড়ের রস পান করিলে মৃত্র কৃচ্ছ, প্রশমিত রা নারিকেল 
পাতার গোড়ায় তুলার মত এক প্রকার পদার্থ দেখ। যায়, উহার নিবারক 
গুণ বিদ্যঘান। অপক নারিকেল শন্ত বিসমথ সহ ভক্ষণে সত্ব বমন 
নিবায়িত হয়। | | 
নারিকেল তাল জাতীয় উত্ভিদ শ্রেনীর অন্তনিবিষ্ট। ক্রান্তি ঘ্বয়ের মধ্যবস্তা 
ভুভ।গ ইহার গন্স্থন। নারিকেল বৃক্ষ সচরাচর ৩৩ হইতে ৬৪ হস্ত পর্য্যন্ত বদ্ধিত 
হইয়।থাকে। এই বৃক্ষ আমাদের বিশেষ পরিচিত, সুতরাং ইহার আকার প্রকার 
সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিপিবন্ধ কর] বাহুগা মাত্র। নারিকেল কাণ্ডের গোড়াকে 
বাগলে৷ বলে। 
ফলের অবন্থ। ভেদে ভিন তিন নাম. প্রদত্ত হয়, যথা); শৈশবাস্থাব নাষ মুণ্চ, 
যৌবনাবস্থ/র নাম ভাব, প্রৌঢ়াবস্থার নাম দুর্ধো এবং পরিণত অবস্থার নাম ঝুনে।। 
ফলের উপরস্থ শক্ক বিশিষ্ট দৃঢ় ত্বকের নাম ছোবড়। এবং শশ্ত পরিবেষ্টক নিরাতিশয 
দু আবরণের নাম খোলা, খুপি বা মাল।। নারিকেল যখন জল শৃণ্ঠ হই! শন্চ 
ঘর। পরিপূর্ণ হয়, তখন তাহাকে খড়েল বলে, অভ্যন্তরস্থ এ শস্ত ফৌপল নামে 
অভিহিত্ব হয়। মুচি গুপিযে গুচ্ছে জন্মে তাহাকে চুষরী কহ যায়। সমুদ্র 
উপকূলবর্তী ভূতাঞ্রে নারিকেল প্রচুর পরিযাণে জন্যিয়। থাকে, বগদেশ, সমগ্র কর- 
মণ্ডল উপকূল, সিংহল এ পুর্ব উপদ্বীপে এই বৃক্ষের বহুলহা নয়ন গোচর হয়, 
আগ্রাযর়ণ নারিকেল, রাহ নারিকেল, বামন ন।(িকেল। ও মাণ ম্বীপ জাতীয় নারি- 
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কেল ভেদে চারি জাতীয় নারিকেল উৎপন্ন হয়। এই ম্বীপে কেবগ ইউরোপীয়- 
দিগের শতাধিক বাগান আছে 
আারিকেল বৃক্ষকে মানুযাপেক্ষাও দীর্থ জীবী হইতে দেখ! বায়। অনেক বৃক্ষ 
গেড় শত বৎসর পর্যযস্ত পরমাস্ু লা কপ্রিয়া থাকে । অল্প বালুক। ফুক্ত দোয়াশ 
.ম্বত্তিকায় নারিকেল গাছ রোপণ করিলে বেশ সতেজে বর্ধিত হইতে থাকে । ঈষৎ 
লবণাক্ত সরস মৃত্তিক নারিকেল চাষের পক্ষে বিপেঘ উপযোগী । বেলে মাটিতে 
রোপীত গাছ সত্বর বাড়ে এবং ফণল খুব বড় হয়। কিন্তু গাছন্টর্থ জীবী হয় ন।। 
পোকা লাগিয়! গাছ অকালে নই হইয়। যায়। দেোয়াশ মুত্তিকায় গাছ তদপেক্ষ। 
ছীর্ঘ জীবী হয়, ফল মিষ্ট হয় ও গাছ বৃদ্ধি হইতে সময় লাগে। শ্রাটেল মাটার গাছ 
তদ্দপেক্ষা অধিক সময়ে বর্দিত হয়) কিন্ত অপরিষ্গিত ফল প্রসব করে। ফল 
অতাভ্ত সুমিষ্ট হয়। ইহার আকার অপেক্ষা্ত ক্ষুদু হয়, বৃক্ষ : অত্যন্ত দীর্থ জীবী 
হয়, তাহ। কীটে নষ্ট করিবার আশক্ক! থাকে না। কোন কোন:ক্কবিতত্ব্বিৎ পণ্ডিত 
বলিয়। থাকেন,যে জমাতে অধস্তন সম্ভুত তাবে প্রচুর উলু ঘাপ জন্মে, সেই জমীতে 
যদি নারিকেল চার! রোপণ কর। যায়, তাহ! হইলে আ।শাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়। 
বিশিষ্টরূপ লাতবান হওয়। যায়। যে প্রণালীতে নারিকেল চার রোপণ কর 
উচিত, তাহা এই ) এথমে দশ হাত অন্তর এক হাত পনিসর ও দেড় হাঁত গার 
এক. একটী গর্ত খনন করিতে হক্জ। যদি সার দ্েওয়! নিতান্ত আবগঠক বোধ হয়, 
তবে দশ সের লবণ ও পঁচসের সোর। মাটার সহিত মিশাইয়। এ গর্ভগুলি ভরাট 
করিয়! দিবে । এইরূপ অবস্থায় তিন ম।স রাখিয়। পরে উহাতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়? 
এক একটী নারিকেল চার। রোপণ করিবে । এইরূপ প্রণালীতে বিঘ। প্রতি ৬৪ ট। 
নারিকেলের চারা রোপিত হইতে পারে । এক শত্টী রোপণ কারলে নিতাস্ত 
খন সন্নিবিষ্ট হয় । তংপরে এই সকল নারিকেল গাছের মধ্যে মধ্যে পুর্ব পশ্চিমে 
লন্বা। এক একটী কল! গাছ রোপণ করিবে ও উভয়. শ্রেনীর মধ্যে গীরূপ পুখর পশ্চিমে 
লম্বা এক একটি নাল। কাটীবে। এরূপ করিবার তাংপর্যয এই যে নারিকেল চাত্র। 
গুলি কদলী বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হওয়ায়, উভয় দিক হইতে সুর্য্যোস্তাপে উহার) 
নিন্ডেজ হইতে পারিবে না॥ আর নল! সবিদ1 জলপুর্পণ থাকায় গাছগুলি এ জল 
মুল দ্বার! আকর্ষণ করিয়া পরিপুই্ হইবে ও উহার গোড়া সব্বদা শাতণ ও সরস 
থাকিবে । কলা পাকিলে গাছঞ্চলি কাটিয়া নালায় ফেলিয়। রাখিবে। 
বিছু কাল এরূপ অবস্থায় রাখলে কল। পাছগ্চখণিও পচিয়া নারিকেল, বৃক্ষের 
শরীর পোণাপধোগী এক প্রকার উৎকৃষ্ট সার প্রস্তত হইবে, এই সার মধ্যে মধ্যে 
. স্কুলিয়া গাছের গোড়ায় দিবে, সার দিবার পুর্বে গাছের গোড়। খনন কর! বিধেয়। 
ফুলের চতুর্দিকে অশ্ব পুরীৰ মৎস্যের শক ও পান দিলেও গাছগুলি বেশ সতেজ 
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হইক্স1 উঠে, মাটীতে যদি লবণের ভাগ কম দেখ! ঘাম, তবে কদলী বক্ষের পচ। 
সার তাহ! সংপুরণ করিয়! দেয়, একসের পরিমিত কল গাছের ছাইয়ে এক ছটাক 
পরিমাপ লবণের বিদ্যমানত। পরিলক্কিত হয়। নারিকেল গাছের মধো মধ্যে এক 
একটী কল! গাছ রোপণ করিবার আর এক উপকারিতা আছে; ধদ্দি কখনও 
বাগানে গবাদি পশ্ত প্রবেশ করে কল গাছগুলি নারিকেলের চার! অপেক্ষা! বড় 
বিষ! সর্ধ প্রথমে তাহাদ্দিগের নজর এ সকল কল! গাছের উপর পড়ে, সুতরাং ষে 
সময়ে তাহার] কণ। পাতা খাইতে আরম্ভ করে, সেই অবসরে উদ্দান স্বামী বাহির 
হইয়া! এ গবাদি পশুকে বাগান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দিতে পারে। 

এইরূপে নারিকেল চার1গুলি কদলী বৃক্ষের অস্ত৫াপে অবস্থিত হওয়া গব।দির 
গ্রাস হইতে রঙ্গ! হইতে পারে । তাহ। ছাড়া কল! গাছ প্রভূত পরিমাণে নাল! 
হইতে জল আকর্ষণ করে, নারিকেল চারা গুলিও সেই জলের অংশ প্রাপ্ত হয়, 
আষাঢ় মাসের প্রথমে নারিকেল চার] রোপনের প্রসস্ত সমন, চার। রোপণ করিয়! 
পন! সার উহার গোড়র চ।রিদ্িক ঢাকিয়া দিবে এ্ররূপ করিলে গাছের গোড়। 
শাতল থাকিবে, এবং প্র সকল পান! পচিয়। সারের কার্য করিবে, দুই বৎসর অস্তর 
সার প্রদান বিধেয়। বীতিমত পাইট করিতে পারিলে সাত আট বংসরের মধ্যে 
নারিকেল গছ ফলবান হয়। প্রথম প্রথম মুচিগুলি ঝরিয়া যাইতে দেখা যার। 
কোন ভারি বস্ত রাখিয়। চুমরীর অগ্রভাগ অবনত করিয়! দিলে এই ফল ঝর! 
নিবারিত হয়। কাঠ বিড়াল প্রভৃতি অনেক মুচি .নষ্ট করিয়া ফেলে, তৎপক্ষে 
উদ্দয।ন স্বামীর সাবধান হুওয়। উচিৎ । গাছ অতিশয় সরল হইলে ভাগ ফলে ন। 
এই জন্ত মাটী হইতে দেড় হস্তের উর্ধে অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে, গাছের গায়ে 
অস্ত ঘার। এমন একটী ছিদ্র করিয়। দিতে হয়। ফলবান বৃক্ষকে যদি স্থানাস্তরিত 
কর। আবশ্যক হয়, তবে গাছের যে দিকে যে অভিমৃখে পুন্ব অবস্থায় ছিল পুণরায় 
রোপণ কালে সেই দ্বিকে সেই অভিযুথে রাখিয়া! রোপণ কর। বিধেয়, নারিকেল 
বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে এক একটী সুপারি গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। তাহাতে 
নারিকেল গাছের কোন হানি হয় না। প্রতি বৃক্ষে গড়ে প্রতি বৎসর ছুই শতের 
অধিক নারিকেল ফপিতে পারে। এ অঞ্চলে সচরাচর ছয় বা সাত টাক। প্রতি 
শতের কম নারিকেল পাওয়। যায় না। ডাব অবস্থান প্রত্যেকটীর মুল্য ।* চারি 
আন! হইতে ॥০ আট আন। পর্য্যস্ত হয়। 

প্রতিবংসর আহ্িন মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে নারিকেল গাছের বাগলো 
ছাড়াইয়। গাছ পরিক্ষার করিয়। দেওয়। .বিধেয়। ইহাতে গাছ বশ তেজস্কর 
হইয়। উঠে। কেহ -৫কহে বলেন গাছের কতকগুলি বাগলে। ছাড়াইয়৷ দিপে 
গাছ নিস্তেজ হইয়া ঘায়,-কিস্ত তাহ! নিতান্ত ত্রমাত্মক। এইরাপ করিলে 
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গাছ নিস্তেজ হওয়া! ছুরে থাকুক বরং সমধিক সতেজ হইয়া! উঠে। নারিকেল 
স্বক্ষ যূল তার! যে রস আকর্ষণ করে, তাহ! সমস্ত কা পত্রাদিতে সঞ্চারিত হয়। 
এই রস অধিক সংখ্যক বাগলোতে সন্ক/রিত নল] হইয়া যদি অল্প সংখ্যক বাগলোতে 
সঞ্চারিত হয়, তাহ। হইলে ইহার আংশিক মাআও অধিক হইয়) থাকে। এবম্প্রকার 
বসাবেশ নিবন্ধন বৃক্ষ বিশিষ্ঠরূপ পরিপুই্ এবং অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠে। বৈশাখ 
মাসে অতি প্রাচীন গাছ হইতে যে সকল নারিকেল পাকিয়। পড়িয়া যায়, তাহাই 
বীজের জন্চ মনোনীত করা কর্তব্য ; অপক বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ কখনও দীর্ঘ 
জীবী এবং আশানুরূপ ফলবান হয় না, ইছ। যেন সকলের ক্ষরণ থাকে । প্রব্ধপ 
. স্ুপক্ক নারিকেলের এক দিকের. একথানি ছোবড়। এবং বেটার নিয়স্থ খোসাটী 
ফেলিয়। দিয়া একমাস কাল ঘরে তুলিয়। রাখিলে উহ! অন্কুরিত্ত হয়। চারা রোপণ 
কালে নারিকেলের চোক দক্ষিণাতিযুখে রাখিতে হয়। নর্রিকেলের যে দিকের 
ছোবড়া সর্বপ্রথমে তোল হয় সেই দ্বিকেই নারিকেলের :চোক আছে বলিয়। 
জানিতে হইবেক। কেন এরূপ হয় তাহ নির্ণয় কর! কিছু কর্তিন। 

বাহার কাদ! হাপর করিয়া নারিকেলের চার! প্রস্তুত করেন, তাহাদিগকে 
একটি কথ। স্মরণ রাখিতে হইবে, যখন হাপে।রে নারিকেল গুশি শয়ন করান হয়, 
তখন উহার্দিগকে উত্তানভাবে রাখ! বিধেয়। নারিকেলের পুষ্টঙ্গেশ এইরূপে মুত্তিক1- 
ভিমুখে অবস্থিত হওয়ায়, উহা! হইতে উৎপন্ন চার] গুপি বেশ সতেঙ্গ হইয়া উঠে, 
তখন প্রশ্ন হইতে পারে নাকিকেলের পৃষ্টদেশ কোনটা তাহ! কিরূপে নির্ণয় করা 
যাইবে ; তাহা নির্ণয় কর। অতি সহজ হাপোরে ফেলিবার পূর্ববে এক একটী নারি- 
কেল একটি জণ পুরণ গামলাতে ফেপিতে হইবে, ভাসমান নারিকেলের যে 
দিকে জলাভিমুখে অবস্থিত হইয়। স্থির ভাবে ভাসতে থাকে, সেই দিকে উহার 
পৃষ্টদেশ বা শ্বতাবাদিষ্ট শয়ন স্থান বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং হাপোরে 
উহ্বাকে এরূপ ভাবে রাখ। বিধেয়। কারণ স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সফলের 
আশ। ছুরাশ। মাত্র । অনেকে বলিয়া থেন “উঠান্ত মুল পতনে চেন! যায়”? । 
সবল কিরূপ হইবে চারার অবস্থ। দেখিয়। তাহা বল। যায়। যাহার নারিকেলের 
চাপা কিলিয়া বাগানে রোপণ করেন, তাহাদিগকে দেখিক্তে হইবে তাহার! যেচার। 
কিনিতেছেন, তাহা ভাল কি মন্দ, সুপক্ক কি অপক বীজের চারা, সাধারণের পক্ষে 
চারার উত্তমাধম স্থির কর! বড় কঠিন কৃবিতন্ববিৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে 
নির্ণর কর! ছুঃপাধ্য। অপর চারার পক্ষে ধাহা হউক, নারিকেল চারা চিমিবার 
পক্ষে বুদ্ধিমতী খন এক সুগম পন্থ। আবিষ্কার করিয়। গিয়াছেন, য়ারাসাদাাা 

“নারিকেল চার কিঙ্গে হাজ।। 
পবার সের সবার রা%1॥” 
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॥ আআ খাট খ্ার ও ২৩৫ বে ও বা জলি ঝি ভারি টি অন অপ খর টি এটি অর রে উর মাটি ৯১৫ রি টা উর হি রা বে আন্ত বি অসি বি এটি ই বা সপ ৯ঞ অর ৯৮. ০০ সপ সি সি সারি আপি সযটি আর পড চা ৩ চটি পি লতি পানি ০ স৯ ০ ০ এক্৩ এসি এসডি ভি একা চচ্ডি তসি জা জে পা কালি জে 


অর্থাৎ ধে সকল নারিকেলের চার! কি্গে ন্তাজা ( যাহার শাখার অগ্রভাগ ফিঞ্গে 
পক্ষীর পুচ্ছের ন্যায় দ্বিধ। বিতক্ত এবং ঈষৎ অবনত 3 তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট । 

নারিকেল গাছকে অতিশয় সতেজ ও বিশিষ্টরূপ ফলবান করিতে হইলে আর 
একী পাইট কর! বিধেয়, তাহাকে নারিকেলের "পিলে কাট।” বলে । নারিকেল 
চার1 তিন চারি বৎসরের হইলেও উহার মুল দেশে বীজ নারিকেন্টা নষ্ট হয় না। 
এই নারিকেলটী মূলে বহিয়! গেলে গাছের অনেক অনিষ্ট করে। গাছের শিকড় 
ন। কাটীয়! এই নারিকেল অঠি সাবধানে বাহির করিয়া ফেন্সিতে হয়, ইহ| সেই 
নারিকেলের "পিলে কাটা” বলে। ী 

দাতার নারিকেল, বকিলের বাশ । ১: 

খনার এই প্রবচনটী বহুকাল হইতে এদেশে চপ্গিয়। আমিতেছে। ইহার ভাবার্ 
এই যে, ডাব যত অধিক খরচ করিবে, এবং বাশ যত কম কাটিবে ততই ভাগ। 
বাস্তবিক যেগাছে নারিকেল সব ঝুন। কর! ঘায়, সে গাছের ফসন তত কম হয়, 
যত বেশী পরিমাণে ভাব পাড়। যায়, গাছ তত অধিক ফলে। এই জণ্ঠ বোধ হয় 
থন। "দাতার ন[প্রিকেল” এবন্পরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

নারিকেল বৃক্ষের সকল অংশই গাভীর ন্তায় মানবের হিতকারী। লোক 
পাছে এই মহোপকানী গাছ নই করে, এই জন্ত হিন্দু শাস্ত্র ব্রহ্ধহত্যার ভঙ্র 
দেখাইয়৷ ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করিয়াছেন । গাভী এইরূপ মানবের হিতকারিণী 
বলিয়া দ্বেবতা বোধে ইহার পুজ। হিন্দুর গৃহে গুছে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গাভীর কি 
ছুপ্ধ, কি মলমৃত্র, কি অস্থি চম্্ শিরা, সকল গুলিই যেমন মানবের হিতসাধক, 
সেইরূপ নারিকেল বৃক্ষের কি ফল মূল মুকুল, কি কাগুপক্র শিকড়, সমস্তই মানবের 
প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে । যেস্থানে বৃহৎ নারিকেল গ[ছের বিদ্াা মানতা।, 
তাহার আশি হস্ত দূরবন্তঁ চতুপাশ্বস্থ স্থানে বজ্বপাত হয় না। বৃহৎ নারিকেল 
বৃক্ষে পরিচালকত] গুণ বিদ্যম।ন, এই জন্য অনেক গৃহস্থ আপন ভদ্রাসনে নারিকেল 
গাছ রোপন করিয়া থাকেন। 

নারিকেল শস্ত অতি পুষ্িকর খাদ্য, যদি একটী মাত্র ফল ভক্ষণ করিয়। প্রাণ 
ধারণ করা স্ব পর হক তবে তাহাই নারিকেল। প্রকৃতি তত্ববিৎ পণ্ডিতের! 
রাসয়ননিক বিশেষণ ছার] স্থির করিয়াছেন, কেবল গোছুদ্ধে ও নারিকেলে আমার্দিগের 
শরীর পোষণোপযোগী অধিকাংশ উপাদান বিদ্যমান। নারিকেল শন্ত হইতে রস 
করা, চন্দত্রপুশী প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তত হইয়! থাকে। ভূত পুর্ব স্কুল ইনস্পেউর 
ও বিখ্যাত উদ্রিদতত্ববিৎ পণ্ডিত সি, বি, ক্লার্ক সাহেব মফঃম্বলে দুল সবৃহ্রে 
পরিদর্শন কালে কেবল নারিকেল ভক্ষণ করিয় দীর্ঘকাল অতিবাহি করিতেন । এই 
নারিকেল শন্ত হইতে অতি নিপ্ধ কেশ বর্ধক ও পুষিকর নারিকেল তৈল প্রস্তত-হয়। 


৪৯ 7. স্কষক- জ্যেষ্ঠ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 
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এই নারিকেল €তল এক্ষণে গন্ধ দ্রব্য যোগে সুবাশিত ও রঞ্জন দ্রব্য যোগে 
কুরগ্রিত করিয়া ব্যবসায় দ্বারা কত লোক জীবিকাক্জন করিতেছেন। মারিকেপের 
মাল। আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্ধ্য বস্ত। উহার খোল। ধুমপায়ী দিগের হুকা। গৌরাঙ্গ 
শিষ্যদের করঙ্গ ও বাউল ফকির দ্বিগের কিন্তী নামক ভিক্ষা পাত্র প্রস্তত হয়। এই 
খোল হউতে জামার: বোতাম, ছুরির বাট প্রভৃতি এবং শিপগুদিগের নংন! প্রকার 
খেলান। প্রশ্তত কবিয়। বিদেশীয় বনিকের। বানিজ্য ত্বার। কত টাক। এদেশ হইতে 
লইয়। যায, কে তাহার ইয়তা করিবে। ডাবের জল অত্যন্ত ন্নিক্ধ কারক। 
পিপাসার .সময়ে এই জল পান করিলে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়। নারিকেল মোচ 
| হইজেটে ক প্রকার তাড়ি প্রস্তুত হইয়৷! থাকে । অতি প্রাচীক্প কালে কলিদ দেশে 
এই তাড়ির বিশেষ আদর ছিল। তাহ। রঘু বংশের ৪র্থ স্বর্থে ববুও দিখ্বিয় গ্রস্গ 
প।ঠ করিগে বেশ বুঝ। যায় ;-_ ৃ 
« তান্বুলীনাং দশৈস্তর রচিতাঃ পান ভূময়ঃ। 
ন।রিকেলা সবং ধোধ1ঃ শাস্ত্র বঞ্চ পপুর্যশঃ” ॥ 
| রঘু বংশ ৪র্থস্গ ৪₹ থোক। 
অর্থাৎ রঘুর সৈন্যদল মহেন্দ্র পর্বতের অধিস্তযকায় পান শাল! রচন! করিয়। 
তান্বুপ দল বিনির্ম্দিত পত্রে পুট তারা নারিকেল আসব পান করিল, তাহাতে যেন তৎ 
সঙ্গেই বিপুগণের যশঃ ও পন কর। হইল । 
অদ্যাপি করাচী প্রভৃতি স্থানের, নিয় শ্রেণীর লোকের অত্যন্ত তাড়ি খোর 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । এই জন্ত ভাত্তার কক্স বলেন, করাচীর নিকটবর্তা স্থানে নারিকেল 
চাষ করিপগে বেশ লান জনক ব্যবসায় চলিতে পারে। 
যে নারিকেল ছোবড়। আমর অকিঞ্চিংকর বোধে চুলীতে নিক্ষেপ করিতেছি, 
তাহ! যে মানবের কত দূর হিতসাধন করিতেছে, তাহ! শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
ইউরোপ অঞ্চলে «ই ছোবড়ার উপর কোটী কোটী টাকার বানজ্য চলিতেছে। 
নারিকেল ছোবড়! হইতে নান! প্রকার গার্থস্থা দ্রব্যপাত প্রস্তত হইতেছে, গদি, 
ঘোড়ার সাক্গ, মেমেঙ্ের করসেট ও কার্পেট, ডাক্তারদের বাড়, গৃহস্থের পাপোষ, 
টুশী, সেজের কাপড়, চুপড়ী, ঘোড়ার বুরুষ, ঘোড়ার গাত্রাবরণ, পক্ষীর পিঞ্জর, 
গিঞ্জার গদি জাহাজের বিছান!, আসন, দড়ি, থলে প্রভৃতি নান। প্রকার গৃহস্থের 
হিতসাধক দ্রব্যজাত এই নারিকেল ছোবড়া হইতে প্রস্তুত হইতেছে । এই ছোবড়া 
হইতে উৎপন্ন কাত। দড়ি পৃথিবীর একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যে পরিগণিত 
হইয়াছে। কোচিনের কাত! সর্বোৎকষ্ট বলিয়। প্রসিদ্ধ । যোড়স শতাব্দীর মধ্যবর্তাঁ- 
সময়ে ইউরোপ অঞ্চলে পর্বপ্রথমে কাত ব্যবহৃত হয়। কোচিন, লাক্ষান্থীপ, 
'মালান্া, সালদীপ, সিংহল, লিঙ্গাপুর, জ্যাযেকা, ভিমারার1 প্রভৃতি স্থান হইতে 





২য় সংখ্যা। |].  মালদহে নারিকেল চা না ভি 
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আমাদের দেশে বনু লক্ষ টাকার কাঠ আমদানী হয়া থাকে, আমাজের দেশে 
মান্দ্রাজ, মহীশুত, ালাবার উপকূপ প্রভৃতি স্থানে এক্ষণে কাতা উৎক্ট উৎপন্ন 
হইতেছে। নারিকেল ছোবড়া সাধারণতঃ %* আন! ১২ টাক। মণ বিক্রী হয় । 
নারিকেল পাত! হইতে বিদেশীর বণিকের। এক প্রকার ক্ষার প্রস্তত করিয়া থাকে। 
আমর উহ] চুন্ীতে অগ্নলিপাৎ করিয়। থাকি । অনেক স্থলে নারিকেল পাতায় খর 
ছাওয়। হয়। সিংহলীদ্িগের নিকট এই জন্য ইহার অত্যন্ত আদর। পক্জমধ্যস্থ 
পশুকায় আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য শতম্ুখী সন্মর্জিনী প্রস্তত হইয়। থাকে । 
আমাদিগের নিকট পশুক।য় ব্যবহার এই পথ্যস্ত ॥ কিন্তু ফ্রেগুলী দ্বীপ প্রভৃতি 
স্থানের অধিকারী এই পশুকায় বা ঝাটার কাটি হইতে মাছুর, পর্দদ।, ঝুঁড়ী,' চরণ, 
ছোট নেকার এক প্রকার পাইল প্রস্ততি করে। নারিকেলের অতিন্ুপ্ পত্রাবরণ 
গুলি ফিণ্টার ও চ!লনির জন্য ব্যবহৃত হয়। উহার মোট! গুলিতে কাগজ প্রস্তুত 
হইয়| থাকে, নক্ম সাহেব বলেন ইহ দ্বারা মোটারক্কমের বেশ গণি বা থলে প্রস্তত 
হইতে পাবে। নারিকেলের অপিফলক (নারিকেল গুবাক প্রভৃতি তাল. জাতীয় 
বৃক্ষের পৌম্পিক পঞ্রকে অসিফলক বলা যায় ) মধ্যে পুষ্পরাণী নিশ্চিত থাকে । উহ। 
চিরিয়া অনেক স্থানে দড়ির ন্যায় ব্যবহার হয়, ইহা বেশ শক্ত । নারিকেল বৃক্ষের 
নুদীর্ঘ দেহও দেতু ও গৃহ নির্মাণ কার্ষেয প্রযুক্ত হয়। ঘরের খুটা, কড়ি, বরগ, 
ওভূতি প্র্তত হহর। থাকে । 

একদ1 কোন লন দূত বঙ্গদেশ হইতে দিলীতে প্রত্যাপভ হইয়। দিনকে 
বলিয়াছিলেন, “মহারাজ! পরমেথর বঙ্গের প্রতি অতি স্ুপ্রসন্ন, বঙ্গবানীগণ্রে 
আহারের কোন প্রকার অপ্রতুল নাই। আমি দেখিয়। আসিলাম, ঈশ্বর তাহাদিগের 
আহারের জন্য ছুই থণ্ড রুটী ও জল বৃক্ষের উপর তুলিয়া রাখিয়াছেন।” অপর 
কোন টবদেশিক ভ্রমণকারী আমাদের এই নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়? 
বপিক্াছিলেন "ভারতবর্ষ কি অদ্ভুত স্থান, এখানে বৃক্ষের অগ্রভাগে রুটী ও জল 
মিলে ।” যে দেশের প্রতি ভগবান যতদুর প্রসন্ন সেই দেশে ওদাস্ত না করিয়া এই 
নারিকেল বৃক্ষ বুল পরিমাণে আবাদ করত জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করা 
সর্বতোভাবে বিধেয়। যুধিঠির জীবিত. থ|কিলে হয়ত বক রূপী ধর্ের প্রশ্থে্তরে 
বলিতেন ''কিমাম্চর্থ্য মতঃ পরমৃ”। 





[0৭725 ০৭ 
71 10০ 07- 102 
1১7 1081 53. (2, 1)085 13২1)28016015 01,85১ 11-1052205 
48550 10112506010 ৮75 25090077536 9৫ [80 1২507015881 
4১57108100155 17500 139105781 2700 £&৯১552810- 
17805 75, 2. 1২00০50 €০ 485. ৪, 01819”, | 
4৯] [017 ৮০ 0175 14191985517 10082.1) ভ্ের1057110 ৪5০৩5 088 এ 
[529 2০/1989,221 51525) 05158855, 


স 


স্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ( ভাল্তার ) লিখিত 


« বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস, পূর্ণ অভিষেক, 
কৃষি কার্যে ফল লাভ তাহার অর্দেক) * 
তাহার অর্দেক ফল রাজার চাকতী, 
অন্তকাধ মিছা। কাষ, ভিক্ষ। সম ধরি |" 
চাকরী অপেক্ষ। কৃষি কার্যে ফল লাভ অধিক, মান খন্রম মর্যযাদ। ও অধিক 
ছুঃখের বিষয় এ কথ আমাদিগের কৃতবিদ্য যুবক বৃন্দকে ুষ্ধী ইতে পারা যায় না। 
*বেমন তেমন চাকরীতে ঘি ভাত” এই আপাত মধুর প্রলোভগ্জে পড়িয়। আমাদিগের 
সর্বনাশ হইতেছে, কেহ ভ্রমে ও একবার ইহা! ভাবিগ্ন। দেখ না। ভ্রান্ত ধারণ। 
ও কুসংস্কারের বশে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, এবং চাকরীর্তে কখন স্থাক্নী উপকার 
হয় না আজ আমর] "কৃষকের » গ্রাহক ও পাঠক্দিগকে লেই কথা একটু ভাল 
করি়। বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অন্রান্ত সর্ববদশাঁ খবির| যাহা আমাদিগের ভাল, 
যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল সেই কথাই বলিয়! গিয়াছেন। তাহার! বাণিজ্যের নিলে 
কৃষি কার্ধ্যের স্থান দিয়াছেন, চাকরীর মধ্যে রাজ সেবা বা রাজার চাকরীর উল্লেখ 
করিয়াছেন, অন্যান্য কোন কার্যে প্রকুত উন্নতির আশ। নাই জানিয়া, ভিক্ষার 
সহিত তাহাদের তুলনা করিয়াছেন। ভিক্ষার গৌরব নাই, স্থিরতা নাই, ফণের 
নিশ্চয়তা নাই, কেবল পেট মাত্র ভরিতে পারে, তক্ষণটী কায় ক্লেশে চলিতে পারে, 
সেই জন্ত ভিক্ষাকে উচ্চাসন দিতে পারেন নাই। চাকরীংত আমর মান, 
মর্ধ্যাদা, কাধ্য তৎপর তা, শারীরিক বঙ্গ, মানপিক বল সমন্তভ হারাইয়ছথি। দাসত্ 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমর! অলস, অবর্ন্ত, স্কস্তিহীন, স্বার্থপর, সক্কীর্ণ হৃদয়, 
মন্থুবত্ব বর্জিত এক অডুত জীবে পরিণন্ত হইয়াছি। ন্বাধীন তাব, উদ্গারতা, 
সন্যপ্রিয়তা, সৎসাহস প্রভৃতি মহৎ গুণ গুলি নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্ডে ছিংসা, 
দ্বেষ, পর গ্লানি, পরচর্চা, আয্ম(তিমান প্রন্ৃতি ঘতগ্চলি নীচন্বত্ভির পরিপোবণ 
ফরিতেছি। চাকবীতে বাবু গিরির সুবিধা ; পরের চাকর পরের বেয়ারা, দরয়ান, 
হুকুমে খাটিতেছে। চেয়ারে বসিয়! চাকরী, টান। পাখার বাতাপ, সকল “বাবু 
বাবু” বলির সম্বোধন করিতেছে, মাপটী যাব! মাআ বেতন। পরিস্কার 
 'পরিচ্ছর জামা যোড়া। 'ুত। পার চাকরী, প.জি পাটার কোন আবশ্তক নাই। 
'. লকজ দিকে দুখ? ইহার সঙ্গে কষিকাধ্যের কি তুলন! হয়? রেখ বৃষ্টি মাথার উপর 


২য় সংখ্যা ।] চাকরী ও কৃষি 8৩ 


চে 
ভি চে রড ভন এস ভন ভাই, শি, এসি এছ এছ ৬ এস, ক এছ জি ভাত পুত ৮ কে পাত ৩৯ ০৩ এ চলেছি জি (সত এ এস এছ সি এস রা এ, ক ৯ চিজ, ক ৩৬ ৫৬ ০ এড ভন রেশন ০ পো এল ০ এ রাড এ পা ক এসি পি তন এ এ শি পি পরিজ ০. (লহ ই লি ইউটি ইউপি হট টি টি ৬০টি হা খা 


দিয়ে বাবে, কষ্টের সীম। পরিসীম। নই, মুখে রক্ত উঠে যায়, চাষ বাদ কি আর 

এখন আমাদের চলে? খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে বেশ আফিস গেপুষ্ কোন 
বঞ্চাট আর নাই? লাভ লোকসানের কোন ধার ধার্‌তে হয় না, এমন সুবিধা আর 
কিসে আছে? কৃষি ও চাকরীর দোব গুণ সম্বন্ধে আধুনিক মত যাহাই হউক, 
গবির] ককষি কার্য্যকে হীন কার্ধ্য বলিয়া ধরিতেন ন। সে শিষয়ে নার সন্দেহ মাত্র 
নাই। আর্য জাতির মধ্যে কৃষি কারধ্যের বিশেষ আদর ছিল। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বণ, 
ত্বিজ পদ বচ্য উচ্চ বর্ণত্রয় মধ্যে কৃষি কার্য্যের বহুল প্রচলন ছিল, পুরাণাদ্ি প্রত্যেক 
গুন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাপ পাওয়াধায়। আমর কৃষি কার্ধ্কে নীচ কার্য ও 
ক্লুষককে চাষ! বলিয়৷ যতই পরিহাস করি ন। কেন, সমাজের শীর্ষ স্থ।নীয় নুনি 

খধিদের চক্ষে কৃষক ব| কুধিকার্য্য হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত না| খবিদের 
সকলেই চাষ বাস করিতেন এনং সকলেই গে। পালন করিতেন। প্রত্যেক খবি 
রাজদত্ত বিপুল ভূম ভোগ করিতেন। যেখবি প্রথমে রাজ দত সম্মন, বৃতি ও 
সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন সেইখ্খধির নযে ত্র সম্পত্তির নাম করণ হয়, তাহার সন্তান 
সম্তুতিগণ পুরুষাচুক্রমে এ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে থাকে । বংশের মধ্যে 
হর] বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাত করিতে পারেন, বৃত্তি প্রাপ্ত মুল খবির নামের সহিত 
তাহাদের ও নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। যুলখ্বির নামে গোত্র এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ 
শেষে।ক্ত খখিদের নামে প্রবর ধরিয়। ব্রাহ্মণদের বংশ পরিচয় নির্ণয় করির। থাকি। 
“গোত্র” শব্দে গে রক্ষণের স্থান। ব্রাঙ্গণেরা বাজদত যে সম্পত্তি পাইতেন 
তাহার টিয়দংশে গে। বুক্ষণ ও গেচারণের স্থান নিণীত হইত, অবশিষ্ট অংশ বাপ 
গুহ, পাঠ গৃহ শিথ্যাদ্দির আশ্রম, তপোবন, শন ক্ষেত্র প্রভৃতি নান। প্রয়োজনে 
নিয়োজিত হইত । কুমারী কন্ট।গণকে গে। দোহন কার্যে ব্রতী থাকিতে হইত। 
তাহার] গো-দোহন করিত বলিয়। হুহিতা নামে পরিচিতা হইল । এক নামে ২৩ 
জন খধি থাক। অসম্ভব পয়, পাছে উত্তপ্ন কালে গোপ বাধির। যায়, সেই জন্ত গোত্রের 
পঃ প্রবরের উত্তেখ করিয়া ব্রাহ্মণদের পরিচয় অবধারণ করিতে হয়। 


ব্রাহ্মণের! স্বয়ং অথব। শিখ্য দ্বার! কবি কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। ক্ষত্রিয় কুলতিলক 
জনক, কুরু, নহুষ প্রভৃতি রাজধিবর্গ লকলেই স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। বলরান 
ঠাকুব হল চালন। করিতেন বণিক জগতে হলধর নামে পরিচিত হইয়াছেন? ব্রাহ্মণের! 
যে ম্বহস্তে টা করিতেন গ্রাম্য ভাষার আজি ও তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। লোক 
কথায় কপার বলয় থাকে * বামন্‌ গেল ঘর ত লাগল তুলে ধর।” 
শাস্ত্রে পৃথিবীকে বন্ুদ্ধরা বলিয়াছে, বসুন্ধর। অর্থে যিনি ধন রত্ব ধারণ করেন, 
তিনিই বনুদ্ধরা। এক্ষণে দেখিতে হইবে শাস্ত্রের চক্ষে সেধনরত্ব বাবস্ু কি? 
সোণ।, রূপা, হীরা, মতি প্রভৃতিকে শাস্ত্রকারগণ ধন ধপিয়। ধরিক্সা ধান নাই। 


চা ই রি 2 ্ রি ঘানি 
&৭ কৃবক-_ জ্যৈষ্ঠ ' ৯৩২৩ ১৪শ খণ্ড র্‌ 
১৬ ন্য ছিক শপ ৭" ব্রি ০ আপ্রি অজি হি অর বটি ৬টি অওচি সপ বটি ইউ জট ০ উপ কক জি উট খাট ২টি জু টি কি ডাক জি ০আ্খী ৬৪ ৬৪ ০০ সিক্ত তা আন তা ১৩ আপ সিল পো অপ তি জাস্টিন 1 মার ৬ হে জা সি বটি অত সরস পা রেসি গছ এ এ 


তাহাদের কাছে প্রকৃত ধনই ধান্ত। অফিকিংকর €সাণ। রূপার কাল্পনক মুল্য 
তাহারা গ্রাহথ করেন নাই। সোণা রূপার প্রয়োজনীয়তা তাহারা স্বীকার করিতে 
পারেন নাই ।  খবিদের কাছে ধন অর্কে ধান্ঠ, তাই ত'হার! ধাল্ত দ্বারা লক্ষমীপুঙ্জার 
ব্যবস্থা করিয়া গিম্ুছেন। ত'ই তাহার! ধাগ্ত উৎসর্ণ কর্রিলেই ধন ০৪ করা হইল, 
এই কথ! বার বার বলিয়। গিয়াছেন। 

আমর বৎসরে যে চারিখার লক্ষ্মী পুরা করি তাহাও শন্তের মঙ্গলের জন্য । 
তাত্র মাসে আশু ধানের জন্ত ; কার্তিক খাসে টহমস্তিক ক্ষুদ্র-ফললের জন্য ; পৌষ 
মাসে আমন ধানের জন্ত ; টচত্র মাসে রবি শের জন্ত | মোট কথ ধরিতে গেলে 
শল্তই আমাদের ধন, শণ্তিহ আমাদের সর্বস্ব! আমাদের ধন ক্িভন সম্পতি, সমস্তই 
ক্বিজাত ও. ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী । অসার সোণ।, রূপা?” হর, মতি নয়। কৃষি- 
জাত দ্রব্য সামগ্রী বলিলে কেবল শক্ত ও কন্দ মুল ফলা'দি বুঝায় না, আমর। এই 
কথাটি কৃষকের পাঠকদ্িগকে একটু বিশদভাপণে বুঝ্টাইবার ্টে্া কর্সিব। আমর) 
যাহ! কিছু ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশ দ্রপ)চই কৃষিজাত জ্রবা, কেবল তাহার 
কোনট। মুখ্যভাকে কৌনট। ক গৌণভাবে প্রস্তত হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। 
আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পিখিবার কাগজ আমাদের নিত্য বাবহারের ঝুড়ি, চুবড়ী 
ধুচুনী, আমাদের রলি রস! দড়ি, আমাদের চৌকাট, দরক্ষা, কড়ি, বরপা, আমাদের 
ঘর সাজাব!র খাট, পাল, চেয়ার বেঝি, দারা, টেবিল, আলমারি, সমস্তই কুবি- 
জ[তদ্রব্য হইতে উতৎপন । কষিজাত দ্রব্য হইতে কত কি হয়, আমর! ধারাবাহিক রূপে 
ক্লবকের গ্রাহক দ্বিগকে উপহার দিব। দশ কুড়ি টাকার দালহের মায়। পরিত্যাগ 
ফরিয়।-কুষে কার্ষ্যের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পাঁরিলে দেখের মঙ্গল ও আমাদিগের 
শ্রম সফল হইকে। 


গোঁজাতির উপকারিতা । 


গোজাতির উল্লেখ আমরা বেদে দেখিতে পাই । খাক মন্ত্রে গোকুলের আরাধন।? 
দেখিতে পাওয়1 যায় । গোজাতির রক্ষপ কুশলত!1 হইতে পুরাক্ষালে খবিগণের 
গোহ্ছের হৃষ্টি হইয়াছে । পর্বতেবর আলম তৃশ বহুল প্রদেশে খধষিগপণের গোচারুণ 
স্ুক্ষিত হইত বলিয়া" গোত্রের” সৃষ্টি হয়। হিন্দুর গৃহগ্থজীবনে গোজাতির অচ্ছেচ্ 
সম্বন্ধ হেতু আমাদিগের সর্বতোভাবে গেজাতীর উন্নতি সাধন, রক্ষণ ও প্ররিপাপন 
কর্তব্য, জনক বাজ! ম্বহস্তে গে-যুগলের সাহাঘে। ভূমিকর্ষণ করিতেল। স্বতিতেও 
গোলের যথেষ্ঠ. কল দৃষ্ট হইয়। থাকে, আমাদিগের গৃহস্থ।গীতে অনেক প্রকারে 
উপূক।র সাধিত হইয়া থাকে! চাবে বশিষ্ঠ বলদের বিশেষ প্রয়োজন। অতি 


২য় সংখ্যা।]  গোজাতীর উপকারিত! 08৫ 


চে হকি ৯৬ বস্তি ৪ম চি ও এ এ টি ৮৪ বউ ৮ ভি হাটি ই০৪ সিটি ইজি রি ৬ ভি জী হু. ভি হি সপ হকি করি ৬. ত এটি টি অর হাটি উট উ টার স্মশসি শি জল ও এআ আও জ াটি ছি টি জী ছিটা উ্টি ৬০ খর ভে টি ৯ হট ছি 


পুরাকাল হইতেই কি পাব্বতা কি সযতল সকল প্রদেশে গোষানের ব্যবহার প্রচলিত 
খ[ছে। যুক্ধ বিগ্রছে গোধষানের প্রচগন পরিদৃষ্ট হয়। মুপলমানগণ যুদ্ধে পোশকটের 
এবং কামান টানিবার ন্ট গে৷ চতুষ্টয়ের ব্যবহার করিতেন। গোময় হইতে অত্যুত্তম 
সার হয়। আমাদিগের দেশের চাষার। মুগ, কড়াই, কী, বিট ইত্যার্দি গাছের পরি- 
বৃদ্ধন জন্য গোহ্ত্র আদৌ ব্যবহার করে না। ইহাতে একটি প্রধ।ন “সারের” পদার্থ 
নষ্ট হইতেছে; ত।হ। আমাদিগের দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত চাবীর। দেখে না। ছুগ্ধের 
জন্যও গোপাপন আমাদের দেশে বহুপৃষ্টহয়। বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক গুহে »্১্টী 
করিয়। গাভী ছুগ্জের জন্য পাশিত- হইয়।- থাকে ।. বঙ্গদেণের শিশু ও বালকগপ, 
গোছুপ্ধপান ব্যতিরেকে জীবন সংগ্রামে অবস্থিতি লাভে একান্ত অপমর্থ। কলি- 
কাত! ও বড় বড় সহরে হ্প্ধ দিন দন বড়ই দুপ্প্র।পা হইয়। উঠিতেছে। এ বিষয়ে 
আ|মাদিগের কর্তৃণক্ষীয়গণের আশু দৃষ্ট আকর্ষণ করা কর্তৃব্য। 

ইউরোপ দেখায় গে। অপেক্ষা আমাদিগের দেনীয় গো, সকপ প্রকারে হীন | 
পুর্ধোক্তগুলি টাতুসজাতীয়। ইহার মপ্যে হলইান, আরশায়ার, জারশী, গার্শপী, 
ডেভনশারার, চেখায়ার, হাইল্যও, আ্রণ শাখার প্রভৃতি জাতীয় ছুপ্ধবতী গাতীগুগিই 
প্রধন। ইউরোশধণ্ডের মধ্যে ফরাসী, ভেনমার্ক ও স্থইস দেশীয় গাভীগুলিই 
অত]ধিক দুগ্ধবতী এবং প্র দেশগুলি হইতেই এর খণ্ডের যাবতীয় গোঙ্জাত পামগ্রী 
উৎপাদিত হইয়া থাকে । ইংলগু দেশের মধ্যে চেশায়ার ও" ডেভনশায়ার, জাগি ও 
গার্ণসি গভীই সব্বপ্রধান। বিলাতের গাভী বহু শতাব্দীর টবজ্ঞানিক ফল। ইহ1- 
দের “ঝুট” নাহ। কেন কোন বিলাতী গাতীর শিং ও নাই। শৃঙ্গবিহীন করিতে 
হইলে টৈশবাস্থয় টৈজখনিক প্রক্রিরায় "কষ্টিক” প্রয়োগ করিলে সহজেই শৃঙগের 
উদ্গম রহিত হয়। বিলাতী গাভীগুপি স্কোয়ার সাইজ; তাই তাহারা দেখিতে 
এত সুন্দর। আমাদের দেশের গোজাতীর শকট বহন, লঙ্গল কর্ষণ প্রভৃতি কার্যে 
জন্য ঝুটের প্রয়োজন আছে। তাই তাহাদের মধ্যে ঝুট দেখা যায়। : আমাদের 
দেশের গাতীগুলি যাহাতে বিলাতী গ'ভীরন্ায় স্কোয়ার সাইজ হইতে পারে তাহান্র 
চেষ্টা কর! কর্তব্য । .তাহ। হইগে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রয়োজন । 08187) 
০6 5110৯, ওয়ালেলের 41711001588 10171715 00010299151 0৮ প্রস্থৃতি পুস্তক 
পাঠে গো রক্ষণ এবং পালনের পদ্ধতি সকল আয়ত্ত করিয়! তাহ! আমাদের. দেশের 
গে-জাতির উন্নতিশাধনে প্রয়োগ করিলে সর্বস্থীন সুন্দর হয়। আমাদিগের দেশে 
বহু গরুঃরে।গে মারাযায়। গে|-চিকিৎসকের একাত্ত অভাব। এই অভাব মোচন 
আস্ত হওয়া কর্তব্য । চাবীদিগের একান্ত কর্তব্য যে তাহার। গভর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন করিয়া প্রত্যেক জেলায় ক্ষুত্র ক্ষুর্র গেো-চিকিৎসালয় স্থাপন করান। আম! 
দের দেশে গোজাতির প্রতি খুবই 'নাদর প্রদর্শন কর হয়; কিন্তু তাহাদের-ছাবাক্ 


৪৬ . ক্কক-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 





ছি ক 


কাজ লইতে জাষর। খুবই অঞসর। তাহাদিগকে জামর1 ভাল গোয়ালে রাধি না, 
পুষ্টিকর আহার দিই না, অত্যন্ত খাটাই, গুরুতর বোবা বহাই, না বহিতে পাগলে 
অধথ নিষ্ঠ র ব্যবহার করিয়া থাকি। পশ্চিমের বড় বড় নগরে প্রত্যেক চৌ-রাস্তার 
গোজাতীর লেহন জন্ত বড় চাই লবণ ব। টপন্ধব পাথর থাকে, জগপানের জন্য ইন্দা- 
বার সঙ্গে চৌবাচ্চাপূর্ণ জল রাখ হইয়। থাকে । বঙ্গে এসব আদৌ নাই। বোধ 
হয় পূর্বে পুফরিণীর বাহুণ্য ছিল বলিয়া! পশ্চিম দেনীয় প্রথা এদেশে আদে প্রচলিত 
ছিল ন।। কিন্ত বর্মানকাণে বাঙ্গাল দেশে পানীয় জলের অন্তাব যে কি পরি- 
মাণে হইয়াছে তাহ। লকলেই জানেন। গ্রীক্ষকালে মনুষ্যের পানীয় জলের অত।- 
বেন্ধ সছিত গোজ।তির পানীয় জলের সমধিক অভাব হইয়। থাকে। 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিশর দেণীযস পিরামিডের: উপরিস্থিত রর 
গ্রতিবৃদ্তি দেখিয়া বলির থাকেন যে, ভারতবর্ষে গোাতি ক্সতি প্রাচীন কালে 
মিশর দেশ হইতে আর্ধযজাতির উপনিবেশ স্থাপনের সহিত স্মানীত হইয়াছিল। 
এই মুতাট আমি সকাচীন বলিয়। গ্রহণ করিতে পারিলাম না। খকৃ ও অধর্ববেদে 
ঝাষাক্সণের বশিষ্ঠনুষন্ত সংবাদে ও অপন্রাপর স্থলে, মহাভারতে, শ্বতি গ্রন্থে, পুরাণে ও 
তন্ত্রাদিতে গোজাতির বহুল উল্লেখ দেখ! যায়। খুষ্টের জন্ষেগ ৩ শতাব্দীর পুর্বে 
তাগত-বিজয়ের অব্যবহিত পরে ভারতীয় গোজতির উৎকর্ষত1 দর্শনে প্রীত হইয়। 
আলেক্জাগ্ডার ২ লক্ষ গাভী, বলদ ও ঝাড় নিজ ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশে গোঙ্গাতির 
উন্নতি সাধনের জন্ত লইয়৷ যান। গ্রীক এতিহাপিক এবিয়ান হইতে মেটফোর্ড 
সাহেব তাহার গ্রীসের ইতিহাসে এই কথ। ভুলিয়াছেন। এরিয়ান টঙ্গেমী হইতে 
ইহ! প্র1ণ্ত হইয়াছেন। গোজাতি দ্বার! আমাধিগের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে 
অশেষবিধ উপকর সাধিত হইয়! থাকে বপিয়। ধর্মগ্রন্থে গোজাতির নাশ ব। হানি 
সাধন অধর বলিন়। পরিগণিত হইগাছে। এমন কি মোগণ লম্ব্ট আকবর আইন 
ঘার! অব।ধ গোবধ নিবিদ্ধ করিয়। গিয়াছিলেন। ১৮০২ সালে মহারাই কুলগৌরব 
দৌলতরাম সিদ্ধিয়া বাহাতে ইংরাঞগরাজ্য মধ্যে গোবধ সাধিত ন। হয়, তজ্জন্ত ইরা 
সত্রাটকে বরং কতক দেশ ছাড়িয়া ধিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নেপাশ ও 
অক্তান্ত অমেকগুপি স্বাধীন দেশীয় রাজোর মধ্যে গোবধ নিধিদ্ধ। এইজন্ত ভরত- 
গুরের মহারাজ! বৃদ্ধ ও হীনবল গকু ক্রয় করিয়। জঙ্গলে ছাড়িয়। দ্রিতেন। এই ব্যাধী- 
_লীরুত গোজাতির বংশাবশীর বিষয় বোধ হুয় পাওনিক়ার পত্রিকায় এগ্রিকোল। 
নষধেয় কোন পত্রপ্রেরক লিখেন। ইত্ডির়ান ডেলিনিউজ পঞ্জিকাক্ম "বন্য €গাজাতি 
শীর্ষক এক বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দামো, হোসেঙ্গাবাদ, বাবাই প্রভৃতি 
মধ্যজারতের জঙ্গল সমূহে এইকধপ বন্ত গে। পালে পালে বিচরণ করিয়। থাকে 
,স্ীকপাল একক্প, বত গোঙাতি কুষকগণের শামল শত্তঙ্ষেত্র অবাধে নট করিত 


২য় সংখ্যা। - রি. গোজাতীর উপকারিতা . ৪৭ 
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বলিয়। সহৃদগ্ন সরকার বাহাছুর অহসন্ধানে অবগত হইলেন ৫ যে, অন্যুম ২৫ বণ 
মাইলের শস্য এইরূপে নষ্ট হইয়। থাকে । নিঃম্ব প্রজাবর্গকে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
করে বলিয়। এইরূপ ২৪ পালবন্ঠ গাভীকে বন্দী করপাতিগাষে বিগত ৯৯০৯ 
সালের মে মাসে মধ্যপ্রদ্দেশের ডেপুটী কমিসনার, ডেঃ ডইরেক্টার-অব- 
এগ্রিকলচ।র এবং তহশীলদার কৃতসংকল্প হন। সামান্ত চেষ্টার পর 
বাবাই পাল গ্রেপ্তার হয় এবং কিছুকাল পরে ধৃত গোগুলি প্রকাশ্রা নিলামে বিক্লীত 
হয়। এইগুলির যধো অধিকাংশই চাষের জগ্ত গল তোলার কার্ষে। ব্যবহৃত 
হইতেছে। 

ইউরোপ দেশে গৃহপালিত অশ্বের হারায় চাধের যে সাহাযা হয় অন্দদেশে 
বলদবৃন্দ তার! সেই কার্য্য সাধিত হুইপ? থাকে । আমাদের দেশে চাষের ঘাব- 
তীয় কার্য্য হালবহন, ভূমিকর্ষণ, শকটবহুন, মোটবহুন, কৌঙ্গের ট্রাশস্পোর্ট বহন 
বলদের হ্বার সাধিত হইন্বাথাকে। এই কারণে ইংরাঞ্জ গব্ণমেপ্ট সামর্ঘযবান 
বলদ উৎপাদনে এত উৎস্ুক। পঞ্জাব প্রদেশ মধ্যে হিলারের এবং মহীশুর মধ্যে 
হান্ন,য়ের 1১169011176 1087105 ইহার চাক্ষুব প্রমাণ স্থল। ইউএন্‌ সাঙওএর ভ্রমণ 
বৃত্তান্ত এবং আইন-ই-আকবরী পাঠে আমর। অবগত হই যে, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে যুদ্ধ বিগ্রহের অতিবানে গোঞ্াতির সাহায্যে বহুতর কার্য অবাধে সাধিত 


হইত। 


আমর! পুর্বেই বলিয়াছি যে চাষের জন্য বলদের ব্যবহার সমগ্র ভারতবর্ষে 
দুষ্ট হইয়। থাকে। ইহার কয়টি কারণ আছে। (১) অশ্ব (1:19) শি 
অপেক্ষ। “গে। শক্তি” আমাদের দেশে সম্তা। (২) আমাদের দেশের মাটী বাম্প- 
শক্তির সাহায্যে কর্ষণোপযোগী নছে। (৩) বলদের মৃল্য অন্মনধেশে অস্থ অপেক্ষ! 
বহু সম্ভ1 ও উহ অনাক্সান লভ্য। 


ঘি, ম!খন, ছানা, ক্ষীর, ছানার জল আমাদিগের প্রধান খাগ্ভ সামগ্রী 
মধ্যে গণ্য বপিয়া॥ গোপালন আমাদিগের এঞটি প্রধান ধর্দ। পুরাকাল 
হইতে অর্থাৎ রামাম্পণ ও মহাভারতের যুগ হইতে, হিউএন সাংঙের সময় ও 
আইন-ই-আকবরীর সমক্-হইতে বর্তমানকাল পর্যযস্ত ভারতবর্ষয গোপালনের জন্ত 
প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে আমাদিগের অনাস্থাগযুক্ত গোজাতির সমধিক 
অবনতি ঘটিয়াছে। গোপালনের দিকে আমাদিগের সমধিক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, 
যেহেতু তারত কৃষিপ্রধান দেশ। 


এখন 'একটী জিজ্ঞন্ত হইতেছে যে তারত্তীযর় গাভীর ছু বিলাতী গাভীর ছুগ্ধ 
অপেক্ষা তাল না মন্দ এবং কোন গ্জাতীর গাভী অধিক ছুগ্ধবতী? সম্যক্‌ 
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ইসকন ও রো নচ ৬ ৬ পেস ভি ওত এটি পি উদ্ছি রসি ওল্ড এপি পলি কু কিছ চাক এস চো এসি তাপ ওম উ এস ৯ ভা এ ওল চি এ ই চি এন এসিড চান ৯ এসি ৮ ওম এ সি চল এস, এস, ভক্তি এসডি এ ম্» সত ৪শি ভি চন ক টি জকি এ ভা স্উ্নিসি। এটি ৪ এছ ডল কা সি পিস এ ওরা উকি 


আলোচনা করিয়া এই প্রশ্ন্বয়েক- উত্তর দেওয়া . কর্তবা। অবশ্থ- ভারতবর্ষের 
কসনেক স্থানের ক্ষুদ্র জাতীয় গাভীকুল স্বর ছুগ্ধধতী হইলেও এই বিশাল: প্রদেশে 
অধিক হুগ্ধবতী গাভী আছে। এদেশে এখনও সুরভিনন্দিনীর বংশঞজাগণ আছে 
যাহারা জপি;ঃ ডিভনশায়ার, গার্ণপি, হেলস্টিন বা সুইস গাতিকুলের ছুপ্ধদানের 
'সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে।,. নেলোর, “কাধিয়াবাড়, ক্কবগ1, মণ্টগে।মেরী, 
হিসার, ঝান্সি, পগেয়। গাভী বত্বে পানির প|লিত হইলে পাশ্চাত্য গাতীকুলের 
র্পচূর্ণ করিতে সধর্থ। কেহ কেহ বগেন, যে--1110 10771601016 11108311312 
০০৭৪ 19 6০০ [১০০৮ 11) 1021105 10 7১0 01207897030 091 10156 07170170707 
ইহ সম্পূর্ণ ভূল। গাভীর ছুদ্ধ, বন, খাওয়ানর উপর এবং-উত্তম বশদের উপর 
নির্ভর করে। শেষ বিষয়ে ২১ কগা এইখনে বল আবশ্তক। একটি কম ছুগ্ধ- 
বতী ক্ষুপ্র জাতীয়, অপরটি বেশী ছুগ্ধবতী ভারতীয় গভীর কথা ধরুন। প্রথমটিকে 
একটি হইপুঈট যণাড় দ্বার এবং দ্বিতীয়টিকে অপেক্ষাকত রুশ ঝাড় দ্বারা 73706 
করুন। কি ফল হইবে তাহা দ্রেখুন। গবর্ণমেন্ট ফারটে এবং আমেরিকার 
কর্ণেল বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষাক্ষেত্রে একরূপই ফল প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । প্রথমটির 
বৎস্ত মাত। অপেক্ষা বলিষ্ঠ, বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; যেহেতু বড় 1০0টি 
ধরাইবার জন্ক জরায়ুটকে অপেক্ষাকৃত বড় আকার ধারণ করিতে হইয়াছে এবং 
ফলে যথাকালে বণিষ্ঠ বৎস প্রসব করিয়াছে। দ্বিতীয়টির বৎস যণ্দও ষাড়ের 
মত ঝড় হয় নাই, কিন্তু মাশা অপেক্ষা“ বড় হইলেও হীনবল হইয়াছে। বড় 
0৬৮াতে ভালিকা। থাকার £০9:৪৬টি সর্ব(ঙ্গীন পুষ্টিপাত করে নাই বলিয়। ছানাট 
হীনবল হইয়াছে। সেইজন্য তেজস্কর উত্তম জাতীয়, লক্ষণ(পন্ন ও বনিষ্ঠ দেখিয়া 
ঝাড় দ্বার! ৪০7৮৪ করান উচিত। যে গাভী গরম হয়না বাজল বায়ুর প্রভাবে 
খতুমতী হয় না, তাহাকে মাঠে দেওয়া কর্তব্য এবং অমাবস্তা,ও পুর্ণিমান্ন লময়ে 
শ্বেত কুচ ও কুকুট অণ্ডের কুন্থমটি ২১ বার ১৫ দিবস ব্যতিক্রমে খাওয়ান কর্তব্য । 
গাতী পতুমতী হইলে তাহার কয়েকটি লক্ষণ পরিদর্শিত হয়_-বাটগুলি লালবর্ণ 
ধারণ করে, গাভী মৃৃ-মুহঃ ডাকিতে থাকে, ছটফট করিতে থাকে, ঘন খন মলমুত্র 
ত্যাগ করিতে থাকে, লেজটি সোজ! অবস্থায় পড়িয়া! থাকে না। ইত্যাদি আরও 
অনেক লক্ষণ আছে, যথাস্থানে বিবৃত হইবে। | | 
ভারত গবর্ণমেন্টের ক্ুষি বা রসাগন তন্ববিদ্‌ ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ, সম্বন্ধে 
১৯*৫-৬ সালের রিপোর্টে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখুন ২70১০ 10019) 0০৮73 
2011051570৮ [০০7০৮ 11075 00698 1701) 53 61996 ০£ 009 190101)991) 0০৬৭ 
1081 10 0:67 দিত ভাং লেদার তাহার রিপোর্টে ১৯ নং 821০9159] 
2,508৩7 ১৯৯5 সালে নিরপিখিত ফল দেখাইয়ছেন £-_ 


হয় সংখ্যা ।].  গোজাভীর উপকারিত! ২৯ 


৪ পিসি বিল পিসি তো পা এসএ পা ০. বা শাসিত» পাটি এ পোপ পাপা পাত অপি পি পাত এ পো পা পাপা ৬ পাও পি তা ভি পে চি এসি একি রি তান শা পে কি ভি এছ ও ০ এলি ক 
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ভারতজাত গোছগ্ধে শতকর!| ৪"৬ ভাগ মাখন ব৷ দ্বত, প্রতীদ (কেশীনৰ 
এল্রবুমেন ) ৩৫ ভাগ, চিনি 9.৫ ভাগ থাকে । উপাদান গুপি প্রকারে বিলাত 
«পো-হুদ্ধের উপাদানের মত। গোছুঞ্্ধর উপর আমাদিগের জীবন ধারণ লির 
করে। সেই জন্ত ইহা যতই টাটকা (£799];) এবং বিশুদ্ধ ব্যবহৃত হয়, ততই 
মগ্ধ্য জীবনের হিতকর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই জন্য বলিয়াছেন “৩ 
9০0 19 2. 01161271004 1:100790979 28 1017 ৩০০৮৩ 01)010809] 1 01551708 
০10 .০170€ ০7১ গোমস ও গোবুত্রের বিশ্লেষণ বারা যাহ] ডাঃ লেদার ১৯০৬ 
স্বালে পাইয়াছেন, তাহা দেখিলে সম্যকৃ উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের চাবাগণ 
কিরূপ সার নই করিয়া থাকে । সারের জন্য গোমুত্রের ব্যবহার আমামের 
দেশে প্রায় দুষ্ট হয় না। £গাহাড়ে সার হয়। ইহার ব্যবহার আমাদের 
দ্রেশে চা-বাগান ছাড়া অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। গোজা(তি কি জীবিত 
কি সত উতয় অবস্থায় আমাদিগের উপকার প্রদান করে। গো-হাড় ছুরির বাট 
ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ষ্যে হস্তিদস্তের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়। থাকে। হাড় 
প্োড়াইয়া তন্বার রূপ প্ররিষ্কৃত কর! হয় এবং গুঁড়াইয়া, পোড়াইয়া, এবং 
প্রচাইয়া সারের জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। গুড়া হাড় সলফিউরিক এসিডে 
কিন্তবা কিক পটাসে গলাইয়া সারার্ে অবাধে বাঘহ্ৃত হইতে পারে। হাড়ে 
শতকর! ৫৫ 7. ০. ফস্ফেউ-অব-লাইম এবং মেগনিপিয়া আছে। বৃদ্ধ গোহাড় 
অধিকতর উপকারী । 

গো-চর্ম আমাদের দেশে জুতা, গাড়ির সাজ, ব্যাগ, পোটটমেপ্টো, নৃদঙ্গ, 
ঢোলাদি বাছ্যন্ত্র ছাওয়ান, এবং শত শত আবশ্তক কার্ষ্য ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । 
ভারতবর্ষে যত গোবধ হয়, এরূপ আর কোন দেশেই প্রায় হয় না। সেইজন্ত 
ভারতবর্ষ চামড়ার জন্য বিখ্যাত। অল্পদিনের মধ্যে শত শত মুসলমান চর 
ব্যবসায় করিয়৷ ধনকুবের হইয়া ঈ।ড়াইগ্লাছেন। হিন্দুগথ এ ব্যবসা করেন ন|। 
ইহ! হিন্দুর ধণ্মবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যজ্য। কিন্তু আজকাল মুখুষ্যে, চাটুষ্যে ও কত 
বন্)ঘটী, ফুলের মুখুটী সন্তান ভুতার দোকান করিয়া স্বীয় পদমর্ধ্যাদা মস্তকহন 
হিন্দু সমাজে অঙ্কুর রাখিতে পারিক্লাছেন। 

লোম হইতে গদি, জিন, কুশান ইত্যাদি প্রস্তত হয়, শিও হইতে ছুরির বাট, 
ভিরুত্ববী ইত্যাদি তৈয়ারি হয়, গোপধধ হইতে নীটস্‌ ফুট অয়েল চোলাই হল্ন। 





৫০ | কৃষক--€জ্যষ্ট, ১৩২০ 1[১৪শ বণ? 


পপি ই রি দিও উইন্টার নত বি উপাত আা জানত ৩৯৫৯৪ অতি জি বি পাপা পি 








ইঞাতে উর্ধ নর এঁদবং মণ ধাকে। ক্ষুর, হাড়, চর্ম হইতে শিরীব প্রস্তত হয়| 
গোরক্তে চিনি পরিষ্কত হয়, সার হয় এবং শি রক্ত এবং চুর রঙ তৈয়ার হয়, 
গো-চব্রিতে সাবান, এবং বাতি প্রস্তত হইয়া থাকে । অতএব দেখ যাইতেছে 
যে, গোন্ধাঁতি অশেষ প্রকার-আমাদিগের হিতসাধন কাবী। 


সরকারী কৃষি সংবাদ । 
মধ্য-ভারতে ও মধ্যপ্রদেশে খেজুর গুড় । 


গত ১৭ই মের শ্রীযুক্ত ব্রলোক্য নাথ মুখোপরধ্যায় মহাশয় প্রণীত 
প্রবন্ধে, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে থেজুর গাছ হইতে গুড় চিনির ব্যবসা 
চলিবার সম্ভাবনা নাই, এই কথ তিনি লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে যৌথ 
প্রণালীতে খেজুর গুড়ের করবার চালাইবার ব্যবস্থা আমিই করিয়াছিলাম। 
সে কার্য ২।৩ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। যৌথ কাধ্য বন্ধ হইয়াছে সত্য 
কিন্ত আমরা নিজে যে গ্রামেতে চাববাস করি, সেখানে বিস্তর খেজুর গাছ থাকায়, 
তাহা হইতে আমর! প্রায় প্রতি বৎসরেই খেজুর গুড় ও কখনও কখনও চিনি 
প্রস্তুত করিয়া থাকি। যৌথ কারবার ১৮৯৯ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিশ। 
এদেশের ধনবান্‌ লোক ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই নুতন প্রণালীতে 
গুড় চিনি প্রস্তত কর! সম্ভাবিত নয় মনে করিয়া, প্র যৌথ কার্যে যোগদ।ন করেন 
মাই। স্বুতরাং যৌথ কারবার বন্ধ হইয়াছিল। তথাচ, গ্রামে গ্রামে এ কার্ধ্য 
প্রচলিত হইলে, এ দেশের ক্কবকেরা, পুর্ব বাঙ্গালার কষকর্দিগের মত, চাষ ও 
'খেচ্ছুর গুড়েন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বিবেচন! 
করিয়া, আমি আজ পর্যন্ত প্র কার্ধ্যে ও চিস্তাতে বিশেষ মনোযোগের সহিত 


নিযুক্ত আছি। মধ্য-প্রদেশ ইংরেজ শাসনাধীন। সেখানে গ্রামের অধিকারী 
শ্াণকে মালগুজার রলে। সচরাচর তাহাদের ও কৃষকদিগের- ব্যবস্থ1! উন্নত নয়, 


এবং নুতন প্রচপিত কার্যে তাহাদের আদে। শ্রন্ধ। বা মনোষে!গ হয় না। সেই 
জন্ত আমি কয়েক বৎসর হইতে মধ্যু ভারতের দরবারে এই প্রকার প্রার্থন৷ 
করিতেছি যে, দরবার হইতে খরচ করিয়! স্থানে স্থানে প্রদর্শন-গ্গেত্র শ্বরূপ 
€ 1092200867010 190) ) খেক্জুরগুড় ও চিনি প্রস্ততের প্রণালী ব্যবস্থাপিত কর। 
"অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় । 'কেননা, তাহা হইলে এদেশীয় কৃষি ও শ্রমজীবি লোক লকল 
এই নুতন কার্যপ্রণালী দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তাহাতে এ 


২য় সংখ্যা।] . সরকারী কৃষি সংবাদ ৫১. 
১৯৯ পপ পশপসপাপাপপশপপপশপপপপপশশপপপাশশশপপপিপীপশপপপশাপপপপপিশপপপািপিপশপপিশশপস পপ শপাএপস্ 


দেশের অত্যন্ত মঙ্গল ও গ্রামসমূহের মঙ্গল সাধন হইবে, কৌমও সন্দেঘ নাই। 
কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্যন্ত মধ্যভারতের রাজকীয় দরবার» $ হরির 
লক্ষ্য .ব৷ ইচ্ছ। প্রকাশ করিতেছেন ন1। : 

উল্লিখিত ঘটন1 সকল হইতে যন্তপি কেহ এপ অনুমান করিয়। ধাকেন ফে 
এতদেশয় খেজুর গাছ হইতে রস নির্গত হয় ন। কিন্ব। ভাল গুড় চিনি হয় না, 
তাহ! অত্যন্ত ভ্রঘ। আমি এ কথ! জানিতাম ন। যে, শীতকালে এদেশে থেস্কুররস 
গেঁজে ঘোল। হইয়া! যায়; অল্পদিন মাত্র রস পররফার. থাকে, সুতরাং এদেশে 
€খজজরগুড়ের ব্যবসা করিয়া কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; এ কথাও 
সম্পূর্ণ ভ্রমূলক ও কিছুমাত্র অঙ্থসন্ধান ন। করিয়। লেখ। হউয়ছে। আমি যৌঞচ 
কারবার থুলিবার পর ইন্দোর দরবার, প্রকৃত এ কার্ষ্যে পাভ হইতে পারে কিনা 
দেখিবার জন্য, মোরদ নামক একটি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র খুলিয়াছিলেন এবং 
আমাকেই এ কার্যে নিয়োর্জিত করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের শীতকালে নদীয়া 
হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া আমি এ প্রদর্শনক্ষেত্রে থোচিত পরিশ্রফ 
করিয়াছলাম। মোরদ গ্রামে প্রায় ৮।১০ হাজার খেজুর গাছ আছে।. তাহ। 
হইতে প্রায় ১২০০ গাছের মহলে আমি কার্ধ্য চালাইয়ছিল'ম। প্র সমস্ত খেজুর 
বন জঙ্গল ও ঘাসে পর্রিবেষতিত। গ[ছের তলায় জমিতে কখনও চাষ দেওয়া হয় 
না। পুর্ব বাঙ্গালায় কৃষকেরা এবং জমিবানগণ ন্বীতিমত খেস্কুর চারা ঘপন 
করিয়া ও জমি চাষ করিয়। খেজুরের মহল প্রস্তত করিয়৷ থাকে। কিন্তু এদেশে 
হ্বভাবর্জ পর্যাপ্ত পরিমাণে যে সকল খেজুরবন গ্রমে শ্রামে বিদ্ধমান আছ্ছে 
এদেশের লোক তাহার উপযোগিত। না জানায় এ থেছুর বনদমুহের কোনও 
আদর নাই ও রক্ষণাবেক্ষণ নাই; এবং জমি চাষ কর! দুরে থাক, গ্রীক্ষকাপে 
খেজুর গছ সকল হইতে লোকে পাতা কাটিয়। লইয়। থাকে, সেজন্য থেজুরগাছ 
বলহীন হুইয় বার । তথাচ এই প্রকার গাছ হইতে আমি পর্য্যপ্ড পরিমাণে রস 
নির্গত করিয়া গুড় গ চিনি প্রস্তুত ককিয়াছি। তাহ] বাঙ্গাল৷ প্রদেশ অপেক্ষ! 
কোনও অংশে নিকষ্ট নয়। ইহা শীতপ্রধান দেশ। বরংবাঙ্গালাতে কখন কখন 
শীতকালে গরম হাওয়া চলিলে, বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে খেজুর রস খায়াপ 
হইয়া যায়, কিন্ত সে অবস্থ/। এখানে কম দেখিতে পাই।. এবং এই সকল 
পাহাড়ী দেশে তেক্ুর রস বালা অপেক্ষা/ জেয়াদ। মধুর। আমি দেখিয়াছি 
যে পুর্ব বাঞগগালায় ১০১১ সের রস হইতে ১ সের গুড় প্রস্তত হয়, কিন্তু 
এফেশে ৭*সের রস হইতে ততই গুড় হয়” তাহ! বাঙ্গালার খেজুর গুড় 
অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উতৎক এবং এর গুড়ে চিনির পরিমাশ জেরাদ|। 
মিঃ আনেন সাহেব ( পু, লু, 0 05918 9£ 9858 ১ সম্প্রতি ধশোহরের ও 


হা  স্কবক--জ্যৈষ্ঠ,। ১৩২০ রড ধ ৰা 
25255555552 
মধ্য-ভারতের গুড় দেখিক্। প্রকাশ করিস্াছেন যে, এদেশের নিন চিনি 
পরিমাণ বেশী ।% ৬. 

ইন্দোরের সরকারি রিপোর্টে (00075 9686০ 4১0021018$26102: 8:০০ ০৫ 
'ঙঁ 1909) মোরুদের কার্যয সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিক্ে উদ্ধৃত 
করিলাম । 

“বাগ ।পাঞ্ুদেশ হইতে ১৮ জন শিউলি, আনাই মোরঘ গ্রাম গত বৎসর 
৫েুর বাঁগান হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হইয়ান্িল। শ্রীযুক্ত হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায় এই কার্যযের জন্ত সরকার পক্ষ হুইতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন? 

ইহাতে প্রাক ১০৯৯২ টাক! ব্যয় ও গুড় চিনিতে ৮**২ টাক আস্দনী হুইয়াছিল। 
এ সওয়ু!ক়। অনেক কড়াই ইত্যাদি মাল মশল। মজবুত ছিল$ এদেশের লোকেরণ 
নুতন কার্ধাপ্রণালী শিখিবার জন্ত চেষ্টা বা ইচ্ছ। করেন্ঠ। কিন্ত শিখলে এ 
কাধ্য হইতে লাভ করিতে পারিরে। প্রায় ১৮* মণ গুড় ৫০ মণ-চিনি প্রস্তত 

হইয়াছিল ইত্যাদ্ি।” | ...,. 

_ উঞ্জিখিত হিসাবে চিটেক্ পরিযাণ ধর? হত নাই। প্রায় ৭০1৮০ মণ চিটে. 
নির্গত না হইলে ৫« মণ চিনি প্রস্তত হয় ন।। সুতরাং গুড়, চিটে ও চিন্ষি 
মিলাইয়া ১৯ জন শিউলী প্রায় অনুমান ৩০* মণ থেজুরগুগ্্ প্রস্তত করিয়াছিল । 
তান! হইলে প্রত্যেক পাছা প্রান্গ ২৮ মণ, অর্থাৎ ১ টন গুড় প্রপ্তত করিয়াছিল । 
১৯০৮ সালে নাগপুরের শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় ফে: প্রদর্শনী ( 5351১11১190 ) হইয়া" 
ছিল, সেই সময় আমি লাগপুরে সরকারী বধগানে ৫ 48729আ0৮0] হিাহাত টি 
৩ জন লিউলী নিযুক্ত করিয়! খেক্ডুর গছ হইতে রস, গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়া 
ছিলাম । প্রত্যহ সকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাগপুর সহরে রস বিক্রয় হইত। 
আদরেত সহিত লোকে সমস্ত গুড় ক্রয় করিত। প্রদর্শণীক্ষেত্রে ঘুর্ণত চক্র-যত্ত্র 
€ 09262185851 ) গুড় হুইতে চিনি করিয়। দেখাইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের! 
সেই দন্ড আমাকে বিশেষ আদরের সহিত প্রশংসাপত্র ও পারিতোধিক 
দিয়াছিলেনগ। ূ 
উল্লিখিত কখাগুণি আমার কাল্পনিক নহে, একত ঘটনাঁগুপি বিবৃত করি- 
ল/ম।” ষন্তপি অৈলোক্যনাথ বাবুর আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, অথবা এদেশে 
একবার আলিয়। তদস্ত অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে, আমার এতাবৎ চেষ্টা ও 
কাধ্য প্বালিকের ক্রীড়!” মূনে করিবেন না। সম্প্রতি আমার বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর? 
আমার €পাঁজগণ ও দৌহিত্রগণ বালকের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু এ লকল 
বাবকত্বন্দ তন তাহাদের পুতুলও ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়। ঘত্বের ও আনন্দের 
. সিকি তগ্ায়তাবে দ্বিনখাপন করে, সেইরূপ সং্্রতি জমি, চির-পরিচালিত 








২য় সংখ্যা।] সরকারী কৃষি সংবাদ ৫৩ 
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ই খা উএটি এটি ও জট টি 


ওকালতি ব্যবপ৷ প্রায় পরিত্যাগ্র করিয়!, খেজুরের গুড় চিনির ক্রীড়াতে তনয় 
হইয়া আছি এবং বালকদ্িগের ক্রীড়া দেখিয়া! অপর লোক নিন্দ। বা অগ্রা 
করিলে যেমন তাহাদের মন বিচলিত হয় না, বরং কতক পরিমাণে আগ্রহাখিত 
হুইয়] ক্রীড়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করে, ট্রলোক্য বাবুর নিরৎসাহে আমিও 
কিছু আনন্দলাত করিলাম । সেই জন্ত আমি আপনাদ্িগকে ও ট্রৈলোকা- 
নাথ বাবুকে আজ ডাকযোগে ছুই খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ আপনাদের নিকট 
'পাঠাইলাম। এক খানি আপনার! লইবেন ও দ্বিতীয়খানি তআলোক্য বাবুকে 
পাঠাইবেন; অবশেষে সাজুনয় নিবেদন এই যে, বহুকাল এপ্দেশে বাস করির! 
আমি জীবনের শেষভাগে এই বাগ্ুনীয় কার্য সম্বন্ধে বতটুকু চেষ্ করিতেছি ও 
করিয়াছি তাহাতে আপনার এ বিবয্সের প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমার 
কার্যে যোগদান করিলে বাধিত হইব । কেননা, বালকের অরণ্যে রোদনের 
মত আমার কথায় লোকে কর্ণপাত করিতেছেন না। অথচ কোন কোন ঢুরদর্শা 
ও জ্ঞানী লোকেরা আমার কার্ষেয উপহাস করিয়া থাকেন। কেবল এইমাত্র 
ভরসা ও ইচ্ছ! যে, কল্লিত উদ্ভোগ ও কার্য সম্বন্ধে আমার জীবনে সফলত। লাত 
হউক ব। না হউক, আপনাদের এ বিষয়ে সহানুভূতি হইলে স্থানে স্থানে এই 
প্রস্তাবটি প্রতিধ্বনিত হইতে পারে) এবং আপনাদের সায় কষিতত্বাছরাগী মহ।- 
শয়ের। এই কার্ধ্যের প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান করিয়। যথর্থ কথার আন্দোলন করিসে 
অ।মি সার্থক এদেশে আসিয়াছিল।ম বোধ করিব।__শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যাক্স। 
ইন্দোর, মধ্যতভারত | 





বিজ্ঞাপন । 


ভারতীয় গোজাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সর্থন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গো-উৎ্পাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, 
গো-সেব। ইত্যার্দি বিষয়ে “গোপ।ল-বান্ধব” নামক পুস্তক তারতীযজ ক্বিজীবি ও 
গো-পালক সম্প্রদায়ের হিতার্থে ॥* মুল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাবে মুদ্রিত হইতেছে। 
প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহ গৃহপঞ্জিকা রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণ শরীফের 
মত থাক। কর্তব্য। পুস্তক সত্বরই প্রকাশিত হুইবে। বাহার আবশ্তক, সম্পাদক 
শীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্পিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-সদন্ক, 
বফেন্দে! ভেয়ারিষ্যান্স্‌ এসোসিয়েসনের- মেম্বরের নিকট ১৮ নং রূস। রোড নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানাম্ নাম ধাম জেল! ও পোষ্টাপিসের ঠিকান! স্পষ্ট 
লিখিক্স। নাম রেজেতী করুন। নচেৎ এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক 
সম্ভাবনা । এরূপ পুস্তক বঙ্গভাবায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হন্স নাই। 


কধক-_জ্যৈষ্ঠ, ৯৩২০ 7 ১৪শ খণ্ড। 
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জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল। 


ছোট জোতদার ও ছোট জোত ঞ্মি 





ব্যবস। কিম্বা বাণিজ্য লব্ধ অর্থ বল, রাজস্ব বল, খনিজ ধনরাষ্ট বল সকলেরই 
স্কুল প্রত্রবণ সেই ভুমি । কোন ন। কোন প্রকারে ভূমি হইতে ঈমুদ্ ধন সম্পত্তি 
উৎপাদ্দিত হইতেছে এবং প্রকারান্তরে দেখিতে পাওয়৷ যাঁয় যে ঝাঁহারা ভূমি লইয়! 
পড়িয়াছে তাহারাই এক একটি জাতির যূল ভিত্তি । যেজাতিন্ন কৃষি কিশ্বা কৃষি 
জাত শিল্পের প্রতি আস্থ। কমিয়৷ আসিয়াছে বা যেজাতি কৃষক কুলকে অনাদর 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে সে জাতির পতন অবশ্ঠম্ভাবী, ই্িহাসের অক্ষরে 
অক্ষরে এই কথাই লেখ! আছে। 
কৃষিক্ষেঞ্ ছোট হইতে পারে, বড়ও হইতে পারে। কোন একটি চাষী 
২৫ কিন্বা ৫০ অথব। বড় অধিক হইলে ১০০ বিঘ। জমি লইয়। তাহার ক্ষেত্র রচন। 
করিতে পারে, কিন্ত তাও এক সঙ্গে পচিশ, পঞ্চাশ ব। শত বিঘ। জমি যোগাড় 
কর। তাহান্র পক্ষে নিতাস্ত সহজ নখে । অপর পক্ষে একজন ধনকুবের মনে 
করিলে সহস্র সহত্র বিঘ! জমি লইয়! ক্ৃষিকর্ পরিচালন। করিতে পারে । ছোট 
সোটি চাবীগণ সে ক্ষেত্রে বেতন ভোগী মাত্র! টনিক, সাপ্তাহিক বা মাপ্সিক বেতন 
লইয়) মুরালী করিতেছে মাতর। 
এক লময়ে ইংলগের মত দেশেও ছোট ছোট জোত জমি ছিল। তথায় 
টাষীগণ হ্বাধীন ভাবে শ্ব শ্ব ক্ষেত্রে কার্য করিত। দেশের ধন বৃদ্ধির. সঙ্গে সঙ্গে 
লোকে মত ফিরিয়া গেল। প্রকাণ্ড কৃষি ক্ষেত্র রচিত হইল। ছোট ডক্ষক্র 
দ্বামীর জনি বড় ক্ষেতের মধ্যে 5 কিয়া গেল এবং তাহারা সাগাথিক কেতল. 
লই! বড় ক্ষ্অ&স্বামী ধনীর নিকট মন্কুরি করিতে বাধ্য হইল। ধনীর প্রভাব 
'আঁডিতে লাগিল, সামান্য চাষীগণ ক্রমশঃ নগন্ত হইয়। পড়ি, দিন ম্কুরীতত 
ক্ঞাহাদের সব অভাব পুরণ হয় না। তাহাদের পরিবার গণেক্স মধ্যে  ছুঃখ 





২য় সংখ্যা) ] ছোট জোতদার ও ছোট জোত জমি . ৫৫ 


গুটি নন্দন এদ৬৬-৪৯ এপি এসএ চো রা পি পচ এসি 





এস এসসি ৬ ৬ এসি এপি রস এস এসি এপিএস এসি লিউ তত শা লাস্মিিিলি জাগা এসিড এসিসিএ কস তি এরি এরি পে পে পচা ৩৬ পি স্পট বি ও ওলি উট অক সহি জি 


দাবির দেখা দিক তাহাদের ছোট ক্ষেত্টির এক কোপ ফলিলে তাহারা 
সপরিবারে খাইয়া ফুরাইতে পারিত না, উদ্ভ ফসল বেচিয়া তাহার 
অন্ত তার মোচন; করিত। শ্রার উপর তারা চাঁষের সঙ্গে সঙ্গে ছই একটা 
গার পুধিত, হই চাঁরিটা হাস, মুগ্গাঁ, ভেড়া শুকর পালিত, তাহাতে. তাহাদের 
জারও স্ুচ্ছলে দিন কাটিত কিন্ত তাহার! এখন সে অবমর হারাইয়াতছে। ইংলগ, 
আচষরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় বৃহৎ হইতে বৃহত্তম ক্ষেত্র রচনা হইয়া! আধুনিক কালে: 
এক্‌ বুগ্গান্তরু উপস্থিত হইয়াছে। ধনীগণ ক্রমাগত মজুরের মনুরীয়ানা কষাইবার 
চেষ্টাপ্স ফিরিক্ষেছেন, তাহাদিগকে কৃত দাপের মত খাটাইত্ে চাহ্ছেন। ম্ুরগণ 
কন্ব মভুক্গিতে খাট্িতে রাজি নহে তাহার] বুবিগাছে যে তাহারা স্বাধীনতা হারাইফা 
ধনে, প্রাণে ম'্জিতে, বসিয়াছে। ভারতে মুল ধনের অভাব বণিয়৷ এখনও. সম্পূর্ণ 
শী প্রথা: কার্য আরম হয় নাই কিন্তু বহুতর চেষ্টা হইতেছে । ইতিমধ্যেই 
বড় বড় ছইট দশটি কল কারখানার সৃষ্টি হইয়৷ ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উঠিস্বা যাইতে 
বষিজাছে। আগত জুড়িয়? এখন ঝড় বড় কারবার, বৃহৎ কলকারখানা, প্রকাণ্ড 
কষিক্ষেত্র। সেগুলিতে ধনীর একছক্র আধিপত্য । একবার ছোট ছোট ক্কবক 
পরিব্বরের কথ! ভাবিষ্ষা দেখ তাহার!) কেমন সানন্দ মনে স্বাধীন ভাতব কার্য 
ঝ্িততছে, তাহার্ষের স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেই ভাহাদেক কার্যে যোগ দিয়াছে, 
ছোট খাট শিল্পে, ছোট. ছোট বালক বালিকারাও ছোট থাট কাজেতে লিপু, 
তহারাও, শিল্পীব্য সহাম্, এক একটি পরিবার বহুকাল যাবৎ এক একটি শিল্প 
জঁইয়]: কেম্ধন তাহাকে সুনিপুপ' হইয়। উঠিয়াছে। এই প্রকারের এক একটি স্বাধীন 
পরিবার জইয়!. সমাজ. গঠিত হইত; কেমন সানন্দে আহার, ব্যবহার ও বিহারের 
ঝ্বাহ। ছিন'। এখন। মহ ক্ষুদ্রকে গ্রান করিতে উদ্যত, ক্ষুদ্র তাহার সন্ত হাবা- 
ইঞ্জে বসিয়াছে.।. 

বড় বড় শিল্পের কেন্দ্রে এখন কৃষিকার্যের স্থান নাই। তথায় কখিকার্ধট 
সর্বতোভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। সেই সকল কেন্দ্রে খান্ত শশ্তের প্রায়ই অভাব 
অন্তত্র হইতে আহার যেগান না পাইলে তাহাদের আর উপার়াস্তর নাই। শিল্প 
বাণিজ্যে অধিক: লাভ, তাই সেই দিকে লোকে ছুটিতেছে, নগরে নগরে শিল্পের 
০কজ। লোক নগন্ে থাকার সুখ, বুঝিয়াছে, তাহার আর পল্িবামে রত নহে; 
পল্লিখাসের কষ্ট সহ. বক্িতত পরে না, চাষের কর্ম অপকর্ম বলিক়্ মন দৃড়তর 
ধারাধা *জন্সিতেছে।. কে কাদ' ধুল1 ঘাটে, কে রোদ, বৃষ্টি, বড় ঝাপ! মাথায় 
করিস ক্ষেতে রাত সিন খাটে.।: কিন্ত-হায় | লোকে মোহ বশতঃ বিশ্ব হইতেছে” 
বে' চন্দ: চাক কাস স্বাধীন ভাবে স্বভাবে থাকাতে অনেক ক্ুুখ। ভান্নতীয় 
কৃষক, পরিবারকে খপদান্স হইতে মুক্ত.কর তাহলেই তাহার! দেশের সকল অভাখ 
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যোগাইবে। শিক্ষিত যুবকদল ছুই এক শত বিঘ| জমি লইয়! সামান্ী সুলরখন 
জইয়! কার্ষেয নামুন। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র আদর্শ কৃবিক্ষের হউক, 'চাবাদের 
সঙ্গে এক যোগে কার্ধ্য করুণ, এক একটি শ্বতন্ত্র স্বাধীন চাষী পরিবার প্রতিঠিত 
হউক, তাহার! সমাজ বন্ধ হইয়া এক মতে কার্য্য করুণ দেখিবেন ভূমি হইতেই 
তাহাদের সব অভাব মোচন হইতেছে । আমর! ইতিপৃর্বে দেখিয়াছিলাম যে 
চৌদ্দ বিখ! জমি লইয়া! একজন তাহার স্ত্রীও ছুই একটি সম্তান লইয়! বেশ শ্যচ্ছন্দে 
জীবন বাপন করিতে পারে। জাপানে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধহু কুক পরিবার আছে। 
তাহার সামান্ত জম্ম লইয়স। চাষবাস করে। তাহার] জবিতে অশ্রান্ত পরিশ্রম 
করে এবং এক জমি হইতে তিন চারি বা! ততোধিক ফঞ্জল উৎপাদন করে। 
তবে একপ স্থলে জমিতে কায়েমী সব্ব থাক! চাই, রাজ! পশিষ্ারের একটু সহায়ত! 
চাই। মনে থাকে যেন চাষ ও চাষী রক্ষা হইলে তবে আাচীয়ৰ ও মহত্ব রক্ষা 
হুইবে। 

ভারতের মত ক্কষি প্রধান দেশেরও কবির বিশেষ দিন উপস্থিত হইয়াছে 
কল কারখানার চাকুরির লোভে বলিষ্ঠ কন্ধঠ লোকে হর নগরের দ্বিকে 
ছুঢিতেছে; কৃষিকর্ম অপেক্ষাকৃত হীনবল নির্বোধ লোকের উপর স্তস্ত হইতেছে। 
জমিদারগণ, ধাহাদের কন্মভূমি পল্লিগ্রাম, তাহার! পল্লিবাস ত্যাগ করিয়। সহর 
বাসে আছেন। চাকুরি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের লোভে অনেকে দেশ বিদেশেও 
যাইতেছেন। অধিক মজুরীর লোভে কত শত লোকে বিদেশীয়ের পদানত হইয়া 
প্রবাসে কাল কাটাইতেছে। অনেক কন্দমী লোকও দারুণ করভারে গীড়িত 
হইয়। ব1 জমিতে স্থায়ী সত্বলাভ করিতে না পারিয়া ইতঃস্ততঃ ছুট। ছুটী করিয়া 
বেড়াইতেছে। এই ব্যাপারের একট৷ সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে চতুর্দিকে 
বিশৃঙ্খল! দেখা! বাইবে ইহ নুনিশ্চিত। রাজা কিন্বা জমিদার" মনে করিলে তবে. 
জুব্যব্স্থ। সম্ভব নচেৎ নহে। : 

এখন কল কারখানার যুগ আসিয়াছে সকল দেশেই সকলে চিৎকার করিতেছে: 
যে কলে জল উত্তোলন কর, কলে লাঙ্গল চালাও, কলে মাটি কাট, কলে কাপড় 
বয়ন কর, যাহ! কিছু কর্ম সব কলেই হউক। অধিকাংশ কাজ কলেই সাধিত, 
হইতেছে, লুপ শিল্প কারিগরী, কারু কার্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। রাঙা না 
আনে কৰিলে কে তাহার পুনরুদ্ধার করিবে | শক্ত পাথুরে জমি না হইলে কলে 
লাঙ্গল চালান চলে না। ছুই গ্রকারে কলে লাঙ্গল চালান বার । এক রফম-_ 
জিন ক্ষেতের ছুই বা তিন কোণে বসাইয়! সমুদয় ক্ষেতময় দড়ি খাটাইয়া 
লাঙল টানা টামি কর1। একজন লোক কেবল লাদলের সঙ্গে সঙ্গে বাইবে 
'শাজ। নুপ্রশত্ত ক্ষেত ন। হইলে একার্ধ্য সম্ভব নহে কেনন। খরচ পুযাঁইবে কেন। 
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ব্যারাকে দন মোটা লাঙ্গল_মোটরের লহিত লাঙগদ বাধা । কিন্ত ক্ষেতে উপর 
সী ঘট, 'চঙ্বিলে ক্ষেতের হ্মি বপিয়! খবাস্থ তাহাতে ক্ষতি হয়। মটর লাগল 
ভালাইতে "খরচ কিছু কষ নহে। বিস্তর মৃলর্খন বা! ঘোৌধ ম্বল ধন ন! হইলে কলে 
চাষ চলে ন।। যেখানে জলের অভা?, বনুদুর কোন নদ নদী হইতে জল অর্নিতে 
'হুয় সেই খানে কূলে জল তুপিতেই হইবে বক্ুপ খুব গতীর হইলে. তাহা হইতে 
আল তোলবর জন্যও কলেজ আবশ্তক। কিন্ত কল অপেক্ষ! কৌশলে কার্য পারিতে 
 স্পারিলে ভাল হয় । 
ছোট ছোট জোন জমি লইন্সা এক একটি আদর্শ কুক পরিবারের প্রতি 
করিলে যেন দক দিকে সুমঙ্গল হয় । তাহান্দের আনর] পরিশ্রম লাঘন 
কারী ক্ষি-যন্ত্র ব্যবহার করিতে লিধষেধ কলি লা। হস্ত চাগিত কলের বিদে, 
কোদাল, খ্রুরপি ব্যবহার সর্ধ্ঘতোভাবে কর্তব্য। আলু ভুলিতে, আকের ক্ষেতের 
গোড়া তুলিয়া! ফেলিতে কগেচালিত কোন্াপ ব্যবহার নিতাস্ত আবশ্তক। জল 
ুলিবার স্রকেঁশল আবশ্তক। আমর। চাই আবগ্তকমত সীমাবদ্ধ পরিমিত 
জনি লইয়। কৃষ্ত পরিবার স্বাধীন ভাবে তাহাদেত কৃষিকার্য্য নির্বাহ করেন+ 
দৃকিস্ত তাহাতে একটু অন্তরত্বয় অহে। সহ নগন্সের সুখ শ্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ 
করিয়। নাচ ভামাস। ছাড়িয়া! পল্লিবাসের পেই এক খেয়ে চানে জীবন নিক্ষেপ কর! 
কম দৃঢ়তার কাজ নহে। জগত জুুড়িয়া এখন সাধারণ জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত 
হুইয়াছে। অতি ছুরবস্তাঁ দেশও নিকট হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে ঘরে বসি! তুমি 
দমস্ত পৃথিবীঘ খবর লইতে পার। কিন্ত এ সকল সুযোগ কেবল নগর বাসেই 
ঘটিয়। থাকে। পল্ীবাশী অনেক লময় সমগ্র ভূখণ্ড হইতে আপনাকে পৃথক: 
করিয়া, এক কোখে ফেগিক্া খে । খেন তাহার সহিত অগ্যের কৌন সংশ্রব . 
কাই। লে যেন তাহার ছেলেপিসেদের উচ্চ শিক্ষা) দিবার অধিকারী নহে। 
লে ঘেন লাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের চগ্চার ধার ধারিতে পারে না। সে খেন অবি- 
প্লত অশ্রাস্ত ক্ষেতে খাডিতে আনিয়াছে এবং খাট়ির কোন রকমে গ্রাসাচ্ছদনেন 
যোগাড় করিবে মাত্র এখঃ খাটিকাই অববন শেখ করিবে । তাহার পয়লা €কোন 
কালে ভাহাব্ব অভাব সথাপাইব়্। উঠিবে 1 এবং পে বর্তমান সুগের সুখ সম্তোগের 
অধিকারী হইবেনা। কেঘল কবি লইন়। পড়িয়। থাকিলে লত্যই কোল চাবীর্র 
'অভুষ্ট অধিকতর সুগ্রপন্ন হইখার আশ! নাই। কিন্তু গু লকল কৃষক পরিবাস্ব 
খাদ তাহয়র লহিত দেশের ক্ষুত্র অথচ সুনিপুণ শ্লি সমূহের পুনরুদ্ধার. করিন্তে. 
- পাকে, যদ্দি তাহার সমাজ ও একতা বদ্ধন ঠিক করিয়। বইতে পারে, মনকে উচ্চ 
. ব্বাকর্শে গরড়িয়। তুলিতে সরে, আপাততঃ সুখ ত্যাপ কর্রিলেও তাহার, খেঞগাতীয়ত্ব 
. স্ করিবার হৃখ্যপাত্র একথ! প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে, গবে অচিরে -সক্ষলেই 
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তাহাদের করায়ত্ব ছইবে। রাজ। জমিদার তাহাদের দিকে ফিরে চাহিবেন, দেশের 
রক্ষকদের আগে রক্ষা করিবার চ্ষট করিবেন এবং তাহাদের সুখ শ্বচ্ছন্দের 
উপাঃ বিধান করিবেন । চাই দৃঢ়তা চাই উদ্ভম, চাই কর্তব্য পালনে দুঢ় পণ । 





কপি প্রস্তুতি বিলাতী শাক সব্জীতে 
পোকার প্রতিকার । 


বিশেষ যত্রের সহিত ক্ষেতের পাট করিতে হইবে, ক্ষেত্তের চতুর্দিকের আইল 
পরিফার রাখ! কর্তব্য, পোক1 নষ্ট করিবার উপযোগী সার ব্টবহার করিতে হইবে 
এবং ক্ষেতে আকাশ প্রদীপ দিয়! তাহার তলায় জলপুর্ণ পাত্র ক্লাথিগা দিতে হইবে। 
এইরূপ কোন না কোন উপায়ে পোক1 আক্রমণ নিবারণক্ষর। যাইতে পারে। 
জমীতে চাষ দিয়। ধীজ রোপণের ও গাছ তুলিয়া নাড়িয়! পোতার পূর্বে তাহাতে 
হাল মোবগাদি পক্ষী ছাড়িয়া রাখিয়া দিতে হইবে । কেপ্সেপিন নির্ধ্যাস ব্যবহার 
করিলে উপকার হইতে পারে । কিস্তু বাধ। কপি যখন বাধিতে আরস্ত করে তখন. 
প্র আরক ব্যবহার কর উচিত নহে। কপি পোকাগুলা। অর্থাৎ চোর! পোকা ব৷ 
ফাটুরি পোক। রান্রিচর সুতরাং আকাশ প্রদীপ দ্বার উপকার দর্শিবে। কুমিরকে 
পোক। বা কুস্তকারিক1 নামক প্রজাপতি জাতীয় পোকা দিনে বিচরণ করে এবং 
ডিম পাড়ে। এর সকল পোক। খু”টিয়া ফেপিয়! দেওয়। ভিন্ন আর উপায় নাই-- 
ফপি বাধিলে তাহাও অসম্ভব। স্থলফ। ও ধনে প্রভৃতি তীব্র গন্ধযুক্ত মসল। গাছ 
পি ক্ষেত্রের চারি ধারে রোপণ করিলে তাহার গন্ধে প্রজাপতি পোকা কপির 
ধারে ঘে'সেনা। সবজী ক্ষেতের চারি ধারে অরহর কড়াইয়ের বেড়। দেওয়া 
ভাল। অক্টোবর ও নতেম্বর মাসে অরহরের ফুল হয়। সেই ফুলের গন্ধে পতঙ্গ 
ও মক্ষিকাকুল আকৃষ্ট হয়। এ পোকাগুলি ক্ষেতে বসিলে অনেক অনিষ্ট করিত। 





কষিতত্ববিদ্‌ শ্রীবুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রনীত 
কধি গ্রন্থাবলী। 


(১) কৃবেক্ষেত্রে (১ ও ২য় খণ্ড একজ্রে) পঞ্চম সংক্করণ ১ (২) সজীবাগ ॥০1 
১0৩) ফলকর ॥০ (৪) মালঞ্ ১২ ৫৫) 7796159 ০01) 19780 ১২. (৬)7০1০/০ 
:0018275 0০? . (6৭) পশুখান্ত 1*, ৮) আমুর্ধেদীয় চা] 1০, ০৯১) গোলাপ-বাড়ী দ* 
৫৯০) মৃত্তিক।-তন্্ব. ৯২ (১৯) কার্পাস্‌ কথ। ॥*, (১১২)উত্ভিদূজীবন ॥__যন্তন্থ। 
৩তুনিকর্ষণ1৮*। পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠাই। “কৃষক” আপিসে পাওয়া যাক । . 


রা ২য় সংখ্যা | ] ভদ্রলোকের কষি ভিন্ন আর উপায় নাই 4১ ৫ ৫ 


০ ররর হকারের কারার শামিম সিসি লা পা পিল পি ০ ০ ০ ০০৬: টি 





মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কষি-ভিন্ন 
্‌ আর উপায় নাই। 





পি, সি, সরকার একজন খৃষ্টধর্ প্রচারক ছিলেন । ২০২৫ বৎসর যাবৎ 
১৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা বেতনে ধর্ম প্রচারের কার্ধ্য করিতেম। হ₹শ২৫ 
বৎসর কাঁধ্য করিয়া! এ পধ্যন্ত একী পয়সা জমাইতে পারিলেন না। সময়ে 
নময়ে থণ করিতেন, এবং অতি হীন অবস্থায় থাকিতেন। তার ছেলে মেয়ের 
সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আর ২০২৫ টীকায় চলে না। তখন সরকার 
মহাশয় বড়ই চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অনন্ঠোপায় হইয়া দরিদ্রতা 
নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানা স্থানে ঘুগ্িয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন । শেষে 
ক্যানিং টাউন নামক স্ন্দরবনে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অল্প বূলে/ 
কিছু জমি খরিদ করিয়া এক খান! ঘর তৈয়ার করিয়! চর করিতে আরম্ত করিলেন 
বল| বাহুল্য ইতিপৃর্ব্বেই তাহার চাকুরী ইস্তফা দিয়াছিলেন। এখন তিনি ৪৫./০ 
বিঘা জমী চাষ করেন। তাহাতেই তার ৪ট ছেলে মেয়ে নিজের। স্ত্রী পুরুষ ও. 
বৃদ্ধা ম! এই কয়টি পরিবার সুখ শ্বচ্ছন্দে ভদ্রভাবে চলিয়া যাইতেছে । তিনি যে 
হিপাৰ আমাকে দিয়াছেন। নিয়ে আপনার পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে অবিকল সেই 
হিসাব দিলাম। | 


৪৫/০ বিঘ| জমীর খাক্জনা প্রতি বিঘ। ২'* টাকা হিসাবে 2 
চাষের খরচ ৩২ হিসাবে. ১৩৫২ 
২২০৬৩ 


এই €গল খরচ। আর প্রতি বিধায় ১২ মোণ হইতে ১৫/ মে।ণ পর্য্যস্ত ধান্ 
ফলিয়াথাকে। এখন ধরুণ ১২ যোপের হিসাবে ধরিলেও ৪৫ বিধায় ৫৪* যোণ 





ধান্ত। ইহার মুল্য খুব কম পক্ষে প্রতি ঘণ ১, হিসাবে ধরিলেও ৮১০৬, 
আর বিচালী প্রায় ১০০২ 
পু ৯১১৩, 
টাকার বিক্রয় হইয়৷ থাকে । 
এখন ধরুণ এই টাকা হইতে খরচ . ২৩৬1০ 
বাদ দিলে | ডি 


রঃ ৃ ৬৭৩৮৩ 
লাভ খাকে। ইহাতে যে তার বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে চলিয়। ষ'য় তাহাতে আর সন্দেহ 





পলিসি পাস ভব এষ ১ পিপিপি শিপ পপি 


সা ইহা ছাড়া পেখানে, খাছ তরকারী খরিদ করিতে হয় লা গোসল. 
ূ ভাকৃরি অপেক্ষ। চা করা কত লাক্ত। 
নার একজন চাকুরে তদ্র লোকের বিধয় লিহিতেছিচ। ৭ 

ইনি বেশ শিক্ষিত ভদ্র ছিষ্দু। ইহার নাষ * পবন ইনি ৩০ টকা বেতর্ণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ টাকা বেতনে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ভার এক পয়সাও 
তিনি বাচাইতে পারিতেন ন।। ব্রাটী ভাড়া খাওয়।র খরচ, কন্ত। র: বিবাহ উতাপদিতে 
তার সব টাক! ফুরাইয়া যাইত। কোন কারণে তাহার চাকুরি ঈবাব হইয়া গেল ।' 
তখন যে তার কিদুরবঞ্া পাঠক একবার চিস্তা করুণ? ৬মাঈ বলিয়। থাকিয়া - 
সবরের পরিবারের জিনিসপত্র সব বিব্ুষ্ঘ করিয়। শেষে দালালী করিতে আরম 
করিলেন। তিনি ছিপেন আপিসের। বড় বাবু। তাকে বেন খাটিতে হইত নঃ 
এধন দাগালীতে অক্রান্ত পরিশ্রম করিক+ অননদিনের মধ ইহ্ধামঃপরি ভাগ করিতে, 
হইল। এখন তারস্ত্রী রাধুনির কার্ধ্য করিতেছেন। ছুইটী গ্কুরকে লেখ! পড়া, 
শিক্ষা করাইতেছেন। পাঠক একবার দেখুন। ১৯৯২ বেতক্টের কেরাণী গিরি 
অপেক্ষা! ৪০1৫০ বিঘ। জমী) গঁধ করিয়া কত স্ুখ। এন দেখুন এই দুষ্টটি চিত্রে 
তুলনা! করুণ। বিশেষতঃ এখন আর চাকরির বাজার সেরূপ গ্রহে । এখন কত 
বিএ, এমে পাশ করিয়া ২০২৫ টাকার চাকরির জন্ত লালারি্ত। আর এট্ান্দ 
এফএর ত কথাই নাই। তারতবর্ধ কষি প্রধান দেশ। অল্প পরিশ্রযঘ ও অধ্যবসায়ের 
সহিত ধদ্দি যুবকগণ ধৈর্ধ্য সহকারে কম্িকার্ধযে প্রবৃত্ত হন, আমার বিশ্বাস চাকরি 
অপেক্ষা বিশেষ লাভবান হুইবেন। অধ্যবসায় থাকিলে জমিদার পর্য;)স্ত হইতে 
পারেন। | 

আমি যে কেব্প সুন্দরবনে যাইয়া" ধান চাষ করিতে উপদেশ' দিতেছি তাহ? 
নহে। মধ্য প্রদেশে মানভুম ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেক পতিত উর্বর। জঙ্ষি 
আছে। সুবকগণ বদি এপ্রেন্টিপ ন! খাটিয়। অল্প করিয়৷ জমী চাষ করিতে আরম 
করেন এবং প্রতিজ্ঞ করেন ফে “শত কষ্ট হইলেও সংকল্পচ্যুত হইব না, ” তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই স্বফগ ফলিবে। অনেকে কোম্পানী গঠন করিয়। কৃষিকার্ধয করিতে 
উপদেশ দেন। আমি কিন্তু এমতের পক্ষপাতী নহি। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে - 
নহে। তবে হই চারি জন বক্স এক সঙ্গে চাষাবাদ আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে বিভাগ 
করিয়। লইতে পারা যায়| এরূপ করিলে মন্দ হয়না । আমর! বাঙ্গালী জাতি | 
যৌথ কারবার করিবার ক্ষষত। এখনও আমাদের হয় নাই। 2 
7 এখন কি কি করিলে এবং কোথ£ কি-প্রকার চাষ করিলে আুবিধা হবে & চা 
স্কারিবার আগেই তাহা বিবেচনা ও পরীক্ষা কর! আবশুক। স্থানের জা বাতাসের. 


পন রিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রন্কতির পঠহাধ্ ব্যতীত আমরা কীন কারি 








হয়রংধ্যা।] ১ সার-সংগ্রহ : লাক 


পাতা প৮ ০০০ পা প্পসি্পাপাপা সাশপানপ পা 04550 দশা তাত পি পাটি শা পিসি লা তা লন লঁত ৮ শন লা তি .৯ পপ পাপা ভাপা 


চুষ্ঠারুরূপে সম্পন্ন করিতে: পান না। অনেকে অগ্বাতাবিক উপাক্ষে- আজকাল 
অনেক গাছ ফুল ও ফল প্রস্তত করাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে খরচ প্র এত 
অধিক যে লাভ হওয়া ছু'রের কথা অধিকাংশ স্থানে লোকসান হইয়া পড়ে । -জতএব 
সর্ব প্রথমে আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হইবে । পরীক্ষা করিতে ছইলে 
প্রথমে কিছু কিছু জমী লইয়। পরীক্ষা! কার্য? কর! কর্তব্য । বেণী জমী পরীক্ষা করিলে 
ধদি লাত ন হয় তাহা হইলে বেণী লোকসান হুইবে। অতএব বিশেষ বিবেচনা 
করিয়! এবং নিজে থাকিয়া পরীক্ষা! করা কর্তবা।-_রসিকলাল রাক্গ। 


সার-দংগ্রহ | 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


আমাদের নিজ জমিদারী ভূক্ত পাহাড়ে অর্থোপার্জনের বে সকল সুপথ প্রতাক্ষ 
ভাবে দেখিতেছি তাহাই এস্থলে উল্লেখিত হইল। প্রায় পার্বত্য স্থানেই যে 
এরূপ সুবিধা আছে তাহ বলাই বাহুল্য । একজন বা একাধিক শিক্ষিত নব্য- 
খুবক ধৌথ ভাবে উপযুক্ত পরিমাণ যূলধন লইয়া এ সকল পাহাড়ে উপস্থিত হইলে 
নিয়লিখিত প্রণালীতে অর্থোপাজ্জন করিতে পারিবেন । 
(১) যে পরিমাণ জমী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়] হইবে তাহ।র সীমার সত 
সারবান গাছ বিক্রয় করা। 
(২) সাইজমত কাঠ প্রস্তুত করাইয়! নানাদিকে চালান দেওয়!। 
(৩) কাঠের ফাণিচার প্রন্তত করাইয়। বিক্রয় কর।। 
(৪) পতিত ও কর্তিত কান্ঠ জালাইয়া কয়ল! বিক্রয় কর] । 
৫) সেগুন, শাল ও মেহঘি ইত্যাদি বৃক্ষের বাগান করা । 
৬) শর্বপ্রকার ফলবান বক্ষের বাগান করা) সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষ! 
গাছাড়ে ফলের বাগান,অধিক হয়। পাহাড়ের উর্বরাশক্তি অধিক বলিয়। বক্ষা্দি 
অপেক্ষাকত অল্প সময়ের মৃধ্যে বর্ধিত হয় এবং শীত্রই ফলোৎ্পাদন করে । এখানে 
একজন সাহেব শুধু পাহাড়ের পেয়ার! বিক্রম করিয়া বার্ষিক সহত্রাধিক টাক! 
উপার্জন করিয়া থাকেন। কানী ও এলাহাবাদের পেগ্ারার সায় উৎকষ্ট ও বড় 
পেয়ার! এস্থানের পাহাড়ী বাগানে উৎপন্ন হয়। ৃ 
- (৭) সকল প্রকার সবজী বা তরি তরকারী ও রুবি শস্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপপক্প 
হ্ । কপি, শালগম, আলু$ বেগুন, মূলা, মানকচু, সিম, অরহর, লক্কা, সন্িষা, 
সইক্যানি সর্দপ্রকার অধ্যই উৎপন্ন হয়। ্ 


৬২. শ্কুষক- জট, ১৩২০: [১8 খণ্ড) 


ছ্ 
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৮) কার্পাস, পাহাড়ের প্রধান ক্কবিদ্রব্য। 
৯) ধান্ত। | 
০১৯) পান-_পাহাড়ের নিয়দেশ পাঁনের জন্য বড়ই উপযুক্ত । 

(১১) বাশ বিক্রয় করা৷ 

০২) ছাতার বাটের উপষোগী লরু বাশ স্থানাস্তরে চালান দেওয়]। 

(১৩) বাশের বাস্‌্কেট প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তত করাইয়৷ স্থানাস্তরে 
প্রেরণ কর] । 

(১৪) গো মহিষ, ছাগল ও মেষ পালনকরা, এই কাজের জন্ পাহাড় বিশেষ 
' স্থবিধাজনক |. 

(১৫১ ডেরি (1017১) ফারম অর্থাৎ গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পোষণ 
করিয়া! একদ্দিকে সে সকল বিক্রয় কর এবং তাহা হইতে ছুদ্ধ, দধি, মাখন ও 
গ্বত প্রস্তুত করা, ভেড়ার লোম রুর্ভন করিয়। চালান দেওয়। যাইতে পারে । - 

(১৬) রবুধার উৎপাদক বৃক্ষের চাষ কর] । 

(১৭) মহগ্তেতর ব্যবসা কর।। 

(১৮) মুব্রগী ও হাস পালন কর] । 

(১৯) মুরগী ও হাসের ডিমের ব্যবসা কর।। 

(২০) “নম” খড়ের ঘরের ছাউনী দিবার একপ্রকার ঘাস বিশেষ, ইহ1 অতি 
লাভজনক ব্যবসা। অল্লায়াসে বিনাথরচে এই ঘাস উৎপন্ন কর] যায়। শুধু 
পাহাড়ের জঙ্গল পরিফার করিয়। দিলেই ইহা উৎপন্ন হইয়া] থাকে । 

(২১) জাহাজে যে সকল রসি ব্যবহৃত হয় আনারসের গাছের ন্যায় একপ্রকার 
গাছ (90581 [১17৮ ) থেকে উৎপন্ন স্থৃত। দ্বারাই তাহ! প্রস্তুত হয়, পাহাড়ে তাহার 
ও চাষ কর! যাহতে পারে । * 

(২২) আখ, ব1 ইচ্ছুর চাষ, পাহাড়ে ইচ্ষুর চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। 
অনেক সাহেব শুধু ইচ্ষুর চাষ করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, কেহ শুধু জাহাজের রমির 
গাছের বাগান লইয়াই. পিণগ্ত আছেন। এরূপে পাহাড়ে এক .স্থানে বসিয়া যে 
কত প্রকার- ব্যবসা কর! যায় এবং কতরূপে অর্ধোপার্জনের স্থবিধা কর যাইতে 
পারে তাহ! বর্ণন। করিয়া! শেব কর। যায় না। গে। গাড়ীর সাহায্যে এ সকল 
দ্রব্য হাটে, বাজারে ও রেল ষ্টেসনে লইয়। যাওয়] যায়, তথ্যতীত অধিকাংশ 
জিনিষ এমন কি কৃষিজাত যাবতীয় দ্রব্যই পাইকারগণ "পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া 
ক্রয় করিয়া লইয়। যায় স্থানাস্তরে চালান করার প্রয়োজন হয় না। শুধু উৎপন্ন 
করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। 

তাই বলিভেছিলাম, ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পাহাড়ে অঙগলে রাশি 
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রাশি সোণা, টা্দি, মণি, মুক্ত! পড়িয়] রহিয়াছে ; ছুঃখেরু:বিষয় যে তাহ। হাই 
লইবার লোক নাই; সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইতে আসিয়া বিদেঞ্জর। আমা- 
ঘের পাহাড় হইতে রাশি রাশি অর্ধোপার্জন করিয়া লইয়! যাইতেছে আর 
আমর! হা অন! হাঅন্ন! করিয়া চিৎকার করিতেছি । 

এখনও আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরা! ও পার্বত্য চট্টগ্রামে চেষ্টা করিলে সর্ব্ব- 
প্রকার কষির উপযোগী পাহাড় লাভকর] যাইতে পারে । অবশ্ঠ বান্ষকাল সুবিধা 
অনেকট। কমিয়। গিয়াছে । ইউরোপীয় কম্মাপুরুষের! এক এক জন বহু মাইল 
জুড়িয়া ভাল ভাল স্থানগুলি অধিকার করিয়া বলিয়াছেন; দেশীয়দের হস্তে যাহ! 
আছে তাহা অব্যবহার্য পড়িয়া আছে; কেহ কেহ ব অন্ত কোনও কম্ম্াপুরুষের 
হাতে দিতেও এনিচ্ছক। তাহার] নিজেরাও কিছু করিবেন না অন্তকেও কিছু 
করিতে দিবেন ন|। 

যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকমগ্লী উপযুক্ত মৃলধন লইয়া বর্ণিতরূপ ব্যবস! 
করিতে ইচ্ছুক হন, তবে. আমি তাহাদিগকে নির্বাচন করিয়া দেওয়। সম্বন্ধে 
স্থানীয় জমীদারগণ যথাসম্ভব সাহ।য্য করিতে পারেন। চট্টগ্রামে বহুষাইল ব্যাপী, 
বর্ণিত রূপ সর্বপ্রকার কারবারের উপযুক্ত ষে পাহাড় আছে, উপযুক্ত কর্মীলোক 
সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়। লইতে পারেন। 


বাগানের মাসিক কার্য । 


আষাঢ় মাস। 


সকজীব!গ ।-_ শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তত হইতে হইবে । আমন 
বেগুনের তল ফেলিতে হইবে । এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, 
বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেণী সব্জী বীজ বপন 
করিতে হইবে। 

পালম্‌ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে 
হইবে। বিলাতি সবজী বীজ বপনের এখনও সমন্ন হয় নাই। 

মকাই ( ছোট মকাই ) এবং দে-ধান চাষের এই সময়। 

হলুদ” আদ, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়। 
দাড়া বীধিয়। দিতে হইবে । দীড়া বাধিয়। দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুপি. 
জলে গোয়া আন্প। হইয়। পড়িয়। যায় না। 
 ক্কুলবাগিচ।।- দোপাট, ক্লিটোরিঘুা। ( অপরাজিতা ) এমারন্থস, কল্সমকোন্ব, 
আইপোমিয়।, ধুতুরা, রাধাপল্স € ৪৪1)00959 ) মার্টিনিয়া, ক্যান! ইত্যাদি ফুলবীজ 
লাগাইবার নময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতল করিয়া, 
অন্তত্র রোপণ করা উচিত ॥ . 








না ্ ককষক--জো, ১৩২৯. 178 খণ্ড।.. 
কক পপ সপস৯ ৩৬০ ৯পপসসপিসতপপিপাস৯তপপসসাপজপা এপাশ +০০৯১৯৬৯৮০১৬৬১৩৩৩পশ 
গোলাপ, জবা, বেল, ছুই প্রস্ৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করি চার তৈয়ার 
(কিবা এই উপঘুক্ত সময় । 
, জবা, চাপা, চামেলি, যুঁই, বেল, প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময ধসাইীতে হয়। 
ফলের বাগান-_বর্ষ। নামিলে আম, লিচু, পিয়ার প্রভৃতি ফলের গাছ 
বসাইতে হম্। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভাগরূপ বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। .এখন-__ঘন ঘন বষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাচিয়। যায়, কিন্ত সতক 
 হুওয়া উচিত, থেন গোড়ায় জল বপিয়। শিকড় পচিয়া না যার়। আম, লিচ, কুপ, 
পিচ, নান। প্রকার লেবু গছের গুল কলম কত্সিতে আর কলি বিলঘ্ব কর। উচিত 
মছে। লেবু প্রভৃতি পাছের ভাল মাটি চাপ! দিয় এই সমগ্র কলম কর! যাইতে 
, পারে। এইবপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (1:771117 )-করা বলে। 
আনারসের যোক। বসাইয়৷ আনারসের আবাদ বাড়াইবাঞ্জু এই উপযুক্ত সময় । 
আম, লিচু, পিচ, লেবু: গোলাপদ্দাম প্রভৃতি গাছের বাড়ী হইতে এই সময় 
চার। তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন কক্সিতি হয়। 
আম, নান্সিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া! খুঁড়িয়। তাহাতে বর্ধার জল 
খাওয়াইবার, এই সময় কাঠালের গোড়। খুড়িয়। দিবার এখন্টএকটু বিলম্ব আছে। 
ফল শেষ হুইন্] গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় এ সকল 
গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা । হাড়ের গুড়াও 
এই সময়.দেওয়। বাইতে পারে। 
আয়কর বৃক্ষ, ঘথা,_শিশু, সেগুন, মেহগ্রি, খদির, কড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি 
বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত। 
বাহার! বেড়ার বীঞ্জ দ্বার] বেড়। প্রস্তত করিবেন, তাহারা! এই বেল! সচেষ্ট 
হউন। এই বেল। বাগানের ধারে বেড়ার বীঞ্গ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ 
গুগি দন্তর মত গজাইয়। উঠিবে। 
শন্ক্ষেত&রে-কষকের এখন বড় মবশুধ, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষযা ও 
আসামের কতকস্থানে কষকের1 এখন আমন ধান্ঠের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। 
পাট বোন প্রাক্,শেব হইয়। গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্বানে পাট ততয়ারী 
হইয়া শিয়াছে$ তথ। হইতে নৃতন পাট এই সমধ বাজারে আমদানী হয়। দর্ষিণ- 
ধর্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান 
রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়। যায়। 
বর্ধকালে ঘাস এবং আগাছা ও কৃগাছার বৃদ্ধি হয় সৃতত্বাং. এখন সজী ক্ষেতে 
মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সেবিবয়ে দৃষ্টি বাখাও 
আ(বস্থাক। 
পার্বত্য প্রদ্দেশে কপি চার! ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পুজার পূর্বেই পার্বত্য 
* প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইস্ত'টী গ্রভৃতি আমদানি হয়। . 
এই সমন্ধ পার্বত্য প্রদেশে নুর্যামুখী, জিনিয়া, কককোখ্, কেপ গর দোপাটা | 
| রি ফুল. বাজ বপন করা হুইতেছে। 





 ক্কবিদর্শন নসাইরেলেটাণ কলেজের শমদেজ উহ মি 
ণেছের িন্সিপালু যুক্ত জি, পি, বঙ্গ এম, এ, প্রনীত। * ৫ কৃষক অফিস .. 





১৪শ খও। :] আবাড, রর সাল । ৩য় সংখ্যা । 
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তেওড়। কলাই 
'শ্রীরাজ নারায়ণ বিশ্বাস লিখিত 


আম।দের এখানে খেপারিকে তেওড়া বশিয়! থাকে । কলাই ভাঙ্গিয়। দাইল 
প্রস্তুত করিলে খেঁসারি, গোটা কলাইকে তেওড়া বলে । আমাদের দেশে 
খেঁসাবির দাইজের তত আদর নাই। ইহার দ্াইল সচরাচর ব্যবহ্ৃত হয় ন। 
মন্থর, মাসকলাই শ্রভৃতি যেরূপ পুষ্টিকর ইহা সেরূপ পুষ্টিকর ও নহে, কিন্তু পবিক্র- 
তায় মন্তর, মাসকলাই অপেক্ষ। ইহ। বিশেষ আদরণীয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে মস্র 
মাসকলাই অপবিক্র, তজ্জন্ঠ দেব ব পিতৃকার্ধ্যে উহা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু 
পবিক্রতা গুণে খেঁসারির দাইল অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থকে । হবিব্যান্নে মন্র 
ব! মাসকলায়ের দাইল আদে ব্যবহৃত হর না, এমন কি যে সকলহিন্দু বিধব। 
হবিবধ্যান্ন তোজন না করিয়া নিরামিব ভোঞ্জন করেন তীহাবাও এ হই প্রকার 
দাইল অতক্ষপ কবে না) কিন্তু খেঁপারির দাইল হবিধ্যান্নে অবাধে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । অনেক চিকিৎসার মতে «প্রতি নিয়ত খেঁসারির দাইল ভোজন 
করিলে পক্ষাঘাত, -বাজ্ন্ধতা, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি উৎপন্ন হইয়। থাকে” ইহা কত 
দুর সত্য তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে মধ্যে মধ্যে কেবল খেঁপারির দাইল 
ব্যবহার *করিলে ব!] অন্তান্ত দাইলের সহিত ভক্ষণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় ন। 
একথা আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমাদের চাষে এই কলাই উৎপন্ন 
হয়। আমর] মধ্যে মধ্যে ইহার দাল ব। অন্ত দালের সহিত খেঁপারির দাল 
মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিন্স। থাকি । ইহাতে আমাদের কোন জপ পীড়া ব! 
অনিষ্ট হইতে দেক্িনাই। অগ্ঞান্ত দাইল অপেক্ষ। ইহ! র্ফে €্বশ বি ও দুখ 


৬৬ ূ _কষক--আধাড়, এ পু এ ১৪শ খণ্ড | 
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যোচক তাহা অনেকেই জ/নেন। খেপারির দাইল অতিশয় রুম; তজ্জন্ 
প্রতিনিয়ত বা অধিক পরিমাণে খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে। অন্ঠান্ত দাইল, 
অপেক্ষা ইহ! সম্তা, তজ্জগ্ভ দরিদ্র লোকে ইহার দাল অধিক পরিমাণে খাইয়া 
খাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খেঁপারির দাইল্রুহুল পরিসুঠুপ ব্যবহৃত হয়। 
যদিও খেঁসারির দাইল অন্যান্য দাইলেরন্তায় উপক্কান্ী ৪ পুষ্টিকর নহে 
-তখাচ ইহার চাষে লাভ নিতাত্ত মন্দ.হয় না। এ অঞ্চলে ৯১ প্রণাশীতে ইহার 
- উাষ হয়, এরই প্রবন্ধে তাহ। প্রদণিত হইতেছে । রী 

তেগুতীকলায়ের চাষ এ প্রদেশে ছুই প্রকাৰে সম্পাদিত ৯ থকে । 

প্রথমত £--- 

কান্তিক মাসের প্রথম হইতে ২০ তারিখের মধ্যে হৈম্মতিক ধানে শষ 
নির্গত হইয়। থাকে । ধানের শীষ বাহির হইলে জমিতে আস্ত জলের আবশ্তক 
হয়না। ধানের শীষ বাহির হইলে জমিকে জল শুন করিক্কে হইবে । জমিতে 
জলও থাকিবে না, অথচ কাদ। থাকিবে, এব্রপ সময়ে বিঘ।. প্রতি দেড় সের 
হইতে দুই সের হিসাবে তেওড়া কলাঁই সমভাবে ছড়াইয়া দিবে । ধানের গোছ 
যতই বড় হউক না কেন, তথাচ জমির উপরিস্থ ধান বাড়ের' মাঝে মাঝে 
বিস্তর কাক থাকে । সেই ফাকের মাঝে মাঝে তেওড়া কলাই ছড়াইতে হয়। 
সরস মৃত্তিকায় বীজ উপ্ত হুইলে, প্র বীজ অস্কুরিত হইয়৷ চালক! ব হয়, 
অগ্রহায়ণ মাসে চারাগুলি একটু বড় হইলে থান কাটিয়৷ ল্বার সময় উপ 
হয়। ধান কাটিবার সময় বিশেষ সাবধানত। সহকারে ধান কাটিতে ভ্রু বা 
কর্তিত ধান রাখিতে হয়, নচেৎ তেওড়া কলাইয়ের অনেক চার। নষ্ট হইত পারে। 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেও যে কিছু-কিছু চার) নষ্ট না হয়, তাহ! 
নহে। তবে বিশেষ সাবধানতা সহকারে চাবাগুপিকে যথ। লম্তভব রক্ষ। করিবার 
চেষ্ট কর। উচিত । অনেক তেওড়া কলাইয়ের চারা উপর কপ্তিত ধান গাছ 
রাখিতে হয়, এক্সন্ত উহা অধিক দিন জমিতে থাকিলে, অনেক" কল।ই চারা নষ্ট 
হইয়া যাইতে পারে. এজন্য ৫৬ দ্দিন মধ্যে ধানের আটি তুলিয়া লইতে হইবে । 
ধান গাছ তুলিয়া লইলে জমির উর্বরত1 অম্থসারে কলাই চার বেশ সতেজ 
হইয়া উঠে। তেওড়া গাছ উর্ধে উখিত না! হইয়। অল্প লতহিয়া পড়ে। পৌষ 
মাসের প্রথম হইতেই গাছগুপির বহু সংখ্যক শাখ। প্রশাধী বরির্গত হইয়া 
পৌষ ঘাসের শেষেই বড় বড় ঝাড় হইয়া থাকে। যেজমিতে খুব ভাল গাছ 
জন্মে, €স জবিবু মাটি দেখিতে পাওয়! যাঁয় ন1। জমির সমন্ত ব্বানই গাছে 
পরিপূর্ণ থাকে! এপীঁষ মাপের শেষের ফুল ধরে, তৎপরে মাঘ মাসের শেষে 
কতই পাকিয়। উঠে সেই সময়ে গাছ উপড়াইয়া লইয়। আরিিত হয়। 











য় সংখ্যা |] তেওড়া কলাই ২৬৭ 


শি পাটি রথ পি পনির শি জ. ও 


স্বিভী়তঃ__ . 

আউশ ও কেলেস ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে কাট। হইয়া! থাকে। সকলধান 
কাট। হইবার পরই জমিতে একটা কি ছুইট। চাষ দিয়! ফেলিয়। রাখিতে হয়। 
এঁ কর্ষিত মৃত্তিকা বেশ শুফ হলে কান্ক মাসের প্রথমেই যদি বৃষ্টি ন। হয়, তবে 
এ জমিতে জল স্চ্গীকরিয়া দেও আবশ্যক | সে5নের পর যে। পাইলেই জমিতে 
একটা চাষ দিয়া বই বীজ ছড়া ইয়া মই দিতে হয় তৎপরে পুনরায় বিপরীত 
দিক (প্রথম চাষ সীট উতর দক্ষিণ মুখে দেওয়! হয়, দ্বিতীয় চাষ পুর্ব পশ্চিম 
মুখে দিতে হয়) দিয়া চাষ দিয়! মই দেওয়া আবশুক। ২য় প্রকারুঞ্চাষে ১ 
প্রকার চাষ অপেক্ষা! কিন্তু অধিক বীজ বপন করিতে হয়। বিঘ| প্রতি দুইকি 
আড়াই সের বীঞ্জ বপন করাচাই। বীজগুলি সমভাবে ছড়ান কর্তব্য । সরস 
মুত্ভিকায় বীজ ছড়ান আবশ্তক, নচেৎ সকল বীজ অস্কুরিত হইয়া! চার। বাহির 
হয় না। | | 
প্রথম প্রকার অপেক্ষ! দ্বিতীয় প্রকারে ফসল অনেক বেণী হইয়া থাকে । 
আউশ ও কেলেস ধানের জমিতে এখ'নক+র লোকে তেওড়া কলাই বপন ন৷ 
করিয়া, অধিকাংশ জমিতেই স্্যপ ও মস্থ্র বপন, করিয়া থাকে । সামান্ত জমিতে 
তেওড়া কলাই বপন করে মাত্র। তেওড়ার কম মুল্যই ইহার হেতু বলিয়৷ 


 ঈষখীনকার £হৈমস্তিক ধান্সের ক্ষেত্রে একমাত্র হৈমস্তিক ধান্তেরই চাষ হইয়! 
থকে । এজমিতে জার কোন ফসলই দেওয়া হয় ন। সুচতুর কষক প্রথম 
প্রকারে *তেওড়া কলাই বপন করিয়া অতিরিক্ত কিছু লাভ করিয়। লয়। এখানে 
সকল ঢহমন্তিক ধানের জমিতে তেওড়া কলাই বপন করে না। ধান কাটার 
পর পৌষ মাসে ধান বাটীতে আন হইলে, এখানকার গরু বাছুর মাঠে অবাধে 
ছাড়িয়! দেওয়। হয়। গরু বাছুর ছাগলের উপদ্রব হইতে কলাই গাছ রক্ষা! করা 
সুকঠিন। এজন্ঠঞ্লীাকল জমিতে তেওড়া কলাই দেওয়৷ হয় না। গ্রামের অপেক্ষা 
কৃত নিকটবত্তাঁ উদ্চ জমিতে আউশ ও কেলেস ধান দেওয়! হয়। প্রধান কাটাব 
পর এঁ সকল জমিতে মস্থর বা তেওড়া কলাই দেওয়া হইলে, ততট। গরু ছাগলের 
উপদ্রব থাকে ন1।- গ্রামেব্র দুরবত্তাঁ নিক ভূমিতে হৈমস্তিক ধান জঞিয়।৷ থাকে । 
এজন্য গ্রামের দুরন্ত হৈমস্তিক ধানের জমিতে তেওড়। কলাই দেওয়। হয় না। 
থে সকল- গ্রামের নিকটবর্তী জমিতে হৈমস্তিক ধান দেওয়। হয়, * লই সকল 
জমিতেই কেবল তেওড়া কলাই দেওয়। হইয়! থাকে । | 

যেসকল জমিতে কলাই বপন করা৷ হয়, সে সকল জমিতে ধান, রোপনের 
পুর্বে সার দেওয়াহুইয়। থাকে । কলাই বপনের পুর্বে পুনরায় সার দিবার 


৬৮ ক্কবক--আবাড, ১৩২৩ [ ১৪শ খণ্ড । 
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আবন্ঠক হয় ন1। সকল উত্ভিদই আপন আপন দেহের শি সাধন জন্য মৃত্তিক? 
হইতে আপনাদের খান ভ্রব্য শোষণ করিয়। লয়। ভিন্ন ভিন্ন জন্তগণের শরীরের 
পুষ্টি সাধন জন্ যেরূপ খানের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আবশ্তক, উত্ভিদগণের পক্ষেও 
সেইন্ধপ। খান্ডের যেষে উপাদান কোনও জন্তর শরীরের পুষ্টি সাধন করিক়। 
'াবশিষ্ট যাহা! মল রূপে নির্গত হয়, তাহাই আবার কত জন্তর- পুগিকর থাগ্ভ রূপে 
গ্লারিপত হইয়া থাকে । খানের সকল উপাদান শরীরের পুষ্টি সাধন জন্ত ব্যয়িত 

ন1। ঘাঞ্জী অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আবার অন্য জন্তর পুষন্তি-স।ধন করিয়। থাকে । 
$ উদ্বের এপ্রুক্ষেও সেই নিয়ম। ধান্ত প্রন্ভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের শরীর যেফে 
উপাদানে পুষ্ট ও বদ্ধিত হয়, শিশ্ি জাতীয় উদ্ভিদের গ্বেহ সেই সেই উপাদানে 
বন্ধিত ও পুষ্ট হঝ় না। বরং সর্ব প্রকার কলাই ধঞ্চে প্রতি শিন্বি জাতীয় উত্তিদ 
নৈসর্গিক নিয়মান্থসারে বায়ু হইতে তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের পোষপণোপযোগী উপাদান 
আকর্ষণ করিয়া অমির উর্বরত] শক্তি বৃদ্ধি করে। এঞ্জন্ড একই জমিতে প্রতি 
বখসর একই প্রকার ফসল ন. দিয়! ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার ফসল দিলে 
ভূমির উর্বরত। শক্তি শীত নষ্ট হয় না। এ প্রদ্দেশে পর্য্যায় রোপনের রীতি প্রাফই 
ছ্রেঝিতে পাওয়া যায় না। প্রত্তি বংসর একই জমিতে একই প্রকার ফসল দিলে 
সুত্তিকাস্থিত সেই উত্তিদের খানের উপাদ।ন শীত্র নিঃশেহিত হইয়াযায়। সুতরাং 
সার দিয়া মুত্তিকায় উদ্ভিদের থা্ভের উপাদান সঞ্চিত করিয়। দেওয়।. নিতাস্ত 
আবশ্তক হয়, তাহ না দিলে উত্তিদ নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়। উঠে। ধানের জমিতে 
গ্ুরুমিতঃ প্রকারে তেওড়া কলাঁই বপন করিলে, মৃত্তিকাস্থিত যেষে উপাদানে 
থান গা্জছর দেহ পুষ্ট ও বন্ধিত হয়, তেওড়া কলাই গাছ দেহের পুষ্ট সাধন 
অন্ত সে উপাদানের কিছুমাত্র অংশ ব্যয়িত হয় না; বরং জমির এ উপাদান 
বন্ধিত হইয়া থাকে । এই প্রকারে ধানের জমিতে তেওড়া কলাই দিলে প্রায় 
ব্তি। +গরিশ্রমে 91৫ মণ কলাই পাওয়া যায় এবং ধানের জমির উর্বরত। শক্তি ও 
বন্ধিত হয়। কৃষক মাত্রেরই এক্প স্ুষোগ ত্যাগ করা উচিত্‌ নয়। 

দোযশাস মৃক্তিকায় তেওড়। কলাই উত্তম রূপ জন্মিয়াথাকে। কেবল তেওড়। 
কুলাই কেন, অধিকাংশ উত্তিদই দৌয়াস জমিতে সতেজ ও ফলবাঁন হইয়৷ থাকে। 
বিশেষতঃ. রবিশস্ত দোয়াস জমিতে ভাল রূপ জন্মিবার কারণ এই যে, দোয়াস 
স্ৃত্তিকার কৈশিক শক্তি অতিশয় প্রবল। শীতকালে বঞ্চম মোটেই, বৃষ্টি হয় 
না, তত, কৈশিক শক্তির গুণে জমির অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিক। বেশ সরস থাকে, 
তক্জন্ড রবি শশ্ত বেশ সতেজ হইয়া ফঙ্গশালী হয়। দোয়শাসের কিছু ইতর 
বিশেষ অর্থাৎ কিছু টেল বা বালুকার অধিক্য হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় ন।। 

রবিশশ্ত বপনের গর অধিক বৃষ্টি হইলে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়! থাকে। 


৩য় সংখ্য।। 4 পাট পু ৬৯ 
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সামান্ত বৃষ্টিতে ক্ষতি ন হইয়া বরং উপকার হ হয়। অধিক বৃষ্টি হ হুইয়। ॥ ববি শের 
ক্ষেত্রে জল দড়াইলে, গাছ ২৪ দিনের মধ্যে হর্িত্র বর্ণ ধারণ করিয়। শুফ হইয়। 
যায়, মোটেই ফল হয় না। যাহাতে রবিশ্ন্তের জমিতে জল দণাড়াইতে না পায়, 
'তাহার ব্যবস্থ। কর] নিতাস্ত আবশ্তক। বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলেই জমির আইল 
এরূপ তাবে কাটিয়া দিতে হইবে যে, যেন গমির সমস্ত জল সেই স্থান দি 
বাহির বযায়। যদ্দিও ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে ফল লাভ করিতে পার। যায় ন1; 
বটে, তথাচ জমির জল বাহির করিয়। দিয়! কিয়ৎপরিমাণে ফল জাত করিতে 
দেব। যায়। নি 

তেওড়া, মটর, মস্থ্র গ্রন্ুতি রবি শস্ত বপনের তিন মাসের কমে বেশ সুপন্ক হয় 
ন1। কান্তিক মাসের ২* তারিখে বপন করিলে, মাঘ মাসের ২০ তারিখের পর ঝবি 
শন্ত বেশ সুপন্ধ হইয়া থাকে । কলাই বেশ সুপক হইলে উপড়াইয়া আনিয়। রৌদ্ে 
শুষ্ক করিতে হইবে । কলাই গাছ অল্প হইলে শুষ্ক হইবার পর বংশদণ্ড ব সরল 
কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়! স্টী হইতে কলাই বাহির করিয়া লইতে 
হইবে। গাছ অধিক হইলে গরু দ্বার মাড়াইয়। বাহির করিয়া লইতে হয়। কুস।! 
দ্বার পাছড়াইয়া কলাই বাহির করিয়। লইলে যাহ অবশিইু থাকে, তাহ। গবাদি 
পশুর উত্তম খাছ । 

উত্তম রূপে জন্মিলে প্রথম প্রকার চাষে প্রতি বিঘায় ৪1৫ মণ ও দ্বিতীয় প্রকার 
চাষে ৬৭ মণ তেওড়। কাই জন্মিতে পারে। অল্প পরিশ্রমে এবূপ লাভ চাষীর 


পক্ষে মন্দ নহে। এই চাষের খরচও যৎসামান্ত বলিলে হয়। কু 


১ ডিক আতা ০০০০ জি 


পাট । 





আমাদের দেশে পাট চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পাট সম্বন্ধে সবিশেষ 
আলোচন! করিলে জাদিতে পার। যায় ঘেষে উদ্দেশ্তে এখন পাটের এত প্রসার 
বৃদ্ধি হইয়াছে, সে উদ্দেসশ্ত প্রথমে চাষীদের ছিল না। পাটের আশ অপেক্ষা পাট 
গাছের পাতার অঙ্্রর বেশী ছিল বণিয়াই বোধ হয়। শুধু বঙ্গ দেশে কেন 
সুদুর গ্রীস দেশেও লে।কে পাট শাক বড় পছন্দ করিতেন। ভূমধ্যসাগরে নিকট-. 
বস্তা স্থানে [০119৮ উপাদেয় বলিয়া! এখনও ব্যবহৃত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে বোধ হয় পাট প্রথমে বিলাঁতে পাঠান হইয়াছিল। তখন্»ইহার নাম, 
ইংরাজিতেও পাট ছিল। দেখিতে পাওয়া যায় থে ডাক্তার বকাবার্শই ইস্ট ইণ্ডিয় 


০. 


বিজি তত তরি ০ সনি 


কোম্পানির ডাইরেক্টর মহোদয়গণের সহিত ইহার প্রথম পরিচয় করিয়! দেন। 
' তাহার পর উনবিংশ শতাব্দী পর্যাস্ত পাট নামেই পাট বিলাতে রপ্তানি হইত । 
পুর্ব্বে কটকে ইস্ট ইগ্ডয়া৷ কোম্পানির দড়ির কারখান৷ ছিল। সেই খানেই পাটের 
অধিক সমাবেশ হইত, আর কটক অঞ্চলের লোকেরা পাটকে ঝুট বা ঝট বলিত, 
ডাক্তার বক্সবর্গ তাহাদের দেওয়া নাম পছন্দ করিয়! পাটকে ইংরাজিতে জুট নাম 
-দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পধ্যস্ত পাট খুব সামান্ত পরিমাণে বিলাতি রগ্ানি হুইয়াছিল। ১৮২৯ 
“খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কষ্টুম হাউস জুটের রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। 
এ বৎসর ৪৯৬ মণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তেই সময় হইতেই পাটের একটি 
স্বতজ্্র তালিক! প্রস্তত আরশু হয়। তাহার পর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়৷ আমাদের 
দেশে কি পরিমাণে পাট চাষের উন্নতি হইয়াছে, আমর ওয়াটস সাহেব কৃত 
[0106017575 0£ [30019011010 1১709061511) 130109হ1 এ সন্িবেশিত নিয়লিখিত 
তাগিক! প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারি । 


[ ১৪শ খগু। 


উনি, পা, চে ৬ ০ লি ০ এ, এ 
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৩য় সংখ্য। | ] পাট ৭১ 


প্রভৃতির সহিত যে কতপাট রপ্তানি হয় তাহ নিস্লিখিত ছুই সপ্তাহের হিসাব 
হইতে আমর] বুঝিতে পারি। এই বৎসর ২৫শে এপ্রিল হইতে ১লা মের মধ্যে 
৪৫১৫০০৩ চাল, দাল, গখ, যব, তিসি, হরিতকি প্রভৃতি রপ্তানি হইয়াছিল । এবং 
উহার সহিত ২২৭৫১ থলে ছিল ও তাহার পূর্ব্ববস্তাঁ সপ্তাহে এ চাল, গম, কলাই' 
প্রভৃতি ৪*৩৮১৪/ রপ্তানি হইয়াছিল এবং উহার সহিত ২১৯০৭ থলে ছিল। 
' তাহ। হইলে এ হুই সপ্তাহে ৫৯৬ গাট পাটের থলেও রপ্তানি হইয়াছে। 

পূর্বে প্রধানতঃ পুর্ব বঙ্গে ও অন্ঠান্ত স্থানে পাটের কাজ বহুণ পরিমাণে 
চলিত। এ সমস্ত স্থানের অধিবাসীর। বিনা কল কজার সাঠাধ্যে পাট হইতে 
দড়ি, মোট কাপড়, থলে, ইত্যাকার অনেক ড্ব্য প্রস্তুত করিত। এখনও হাতে 
তেয়ারী দড়ি প্রভৃতির আদর যথেষ্ট আছে। তাহাদের প্রস্তত চটের থলের 
এত সমাদর ছিল ও ইহার এত প্রয়োজনীয়ত। বাড়িয়াছিল ষে ১৮৫৫ খুষ্টাবে শ্রীরাম- 
পুরে এক প্রকাণ্ড চটের কল এই দেশে প্রথম স্থাপিত হয় ও ১৮৭৫ খুষ্টান্দে 
আবার আর একটি পাটের কল স্থাপিত হইবার আবশ্যক হইয়াছিল। ক্রমে 
ক্রমে আরও অনেকগুলি কল স্থাপিত হুইয়াছে। এক্ষণে 9৫টি পাটের কল বেশ 
চলিতেছে । 

আমর দেখিতে পাই যে প্রথমে কার্পেট, থলে ও রজ্জু, প্রস্তত উদ্দেশে বিলাতে 
পাট রপ্তানি হইত। কার্কমাঘ্ারের অন্তর্গত এবি, ডনের শ্রিল্লীর! পাট হইতে 
মোট কাপড় তৈয়ারী করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। ১৮৩৩ খুষ্টাকজে এবিংডন 
হইতে রঙীন কাপড় প্রথমে ডানভিতে প্রেরিত হয় ও তথায় ইহার যথেষ্ট সমাদর 
হয়। পরে ভানতির শিল্পীর! কলিকাত। হইতে নিজেরাই. পাট আমদানি করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মধ্যে কিয়ৎ দিনের জন্য কাপড় প্রস্তুত বিষয়ে হহার। হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। ই*হার এত ভীত হইয়াছিলেন যে অখ্যাতির ভয়ে পাটকে 
আর তাহাদের গুদামে স্থান দিতেন না। যদি ১৮৫৪-৫৬ সালে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ 
উপস্থিত হইয়। রুষিয়ার য়েস্ত। ব৷ মপিনার পাট প্রভৃতির বিলাতে রপ্তানি বন্ধ ন। 
হইত, ও আমেরিকায় গৃহ বিবাদ জনিত যথেচ্ছাচারিতার ফলে, তথাকার তুলার 
চাষ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কাপড় প্রস্ততের জন্ত খিলাতে 
পাটের রগ্ডানির কাধ্য একেবারে বন্ধ হইয়া বাইত। যে ডনঠি পাটের ছর্বলত। 
দেখিয়া মধ্যে ঘ্বণায় ও ভয়ে নাসিক! কুর্চিত করিয়াছিলেন, সেই ডনভিই অনন্তো- 
পায় হুইয়! অতি আগ্রহের সহিত পরিত্যক্ত পাটকে আবার সমাদর করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। পাটের এত সমাদর হুইবার বিশেষ কারণ এই যে ইহ! খড় সুলভ 
মূল্যে পাওয়া বায়। মেস্ত! ব! মসিনার পাট, তুল। প্রহথুতির দামের সহিত তুলনায় 


২  ক্কষক-_আষাঢ, ১৩২০ [ ১৪শ খণড। 


ইহার মুল্য যংসামান্য । আত মোট। কাঙ্জের পক্ষে ঃ ইহা! বড়ই, ুন্দর। খলে 
€তয়ারী, কাপড়ের ব। অন্ঠান্ত দ্রব্যের গাট মোড়াই, ত্রিপল প্রস্তত প্রভৃতি মোটা 
কাঞ্জের পক্ষে সম্তর পাট বড়ই প্রয়োঞ্জনীয়। ইহাতে রঙ বড় শীঘ্র ধরে। 
সুতরাং রঙ্গীন কার্পেট প্রস্তুতের বড়ই উপযোগী। স্ুক্ম কার্যেও ইহার আবশ্ত- 
কতা বেশ আছে। অল্প মুল্যের রেশমে পাটের ন্তেগাল খুব চলে এবং এই 
পাট মিশ্রত রেশম হইতে সুন্দর ফিতা টৈয়ারী হইয়! রেশমী কি বলির। 
সবন স্থানে বেশ বিক্রয্ব হইতেছে । কয়েক বৎসর পুর্বে ক্রুশ, বিভেন এবং কিঙ 
মহোদয়গণ পরীক্ষ! করিয়া দেখিয়াছেলেন যে পাটকে ঠিক তসর ও পশমের 
মত করা যায়। আমাদের বিধাস আঙ্জ কাল কনণ কারখানার যেরূপ বহুল 
গ্রচার হইতেছে, ভবিষ্যতে এমন উপায় উদ্ভাবন হইবে যাহ! দ্বার পাট হইতে 
উক্ত প্রকার অনেক দ্রব্য প্রপ্তত হইবে । সার জঙ্গ ওয়াটস সাহেব কৃত [)1০- 
(101)475 01 100088017510 1791096৮ এ লিখিত আছে যে সভ্যতার আলোক রশ্মি 
সাধারণের মনকে আলেকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ বিলাপিতার জন্, 
পরে একান্ত প্রয়োজনীয়তা বশতঃ বস্ত্র আবশ্টাক হয়, পাট গেই বস্ত্র প্রস্তুত কার্যে 
সহায়তা করিয়াছিল ও একমাত্র উপাদান বলিয়। গৃহিক্ত হইয়াছিল। আর ইংরা্জ 
সওদাগরগণের উদ্যোগে ধধন ভারতবর্ষ, ব্রন্ধ, চীন, আমেরিক। ও ইজিপ্ট প্রভৃতি 
দেশের সহিত স্বাধীন ব্যবস। চলিতে লাগিল তখন শশ্ত ধারণ করিবার জন্য চটের 
থলে আবশ্কক হইয়াছিল। বঙ্গ দেশের শিলীীর। তখন হইতে থলে বয়ন করিত। 
সেই থলে অত্যন্ত অধিক মূল্যে উক্ত সওদাগরগণ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ক্রমে কপিকাত।য় ও বিলাতে ভানভি প্রভৃতি স্থ(নে পাটের কল স্থাপিত হয় 'ও 
পাট হইতে থলে ও চট .€ 17095512177 01011) ) প্রস্তত হইতে লাগিল। পরে উদ্ভোগী 
শিল্প চিন্তায় সুনিপুণ, বিজ্ঞানবিদ পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ পাট হইতে নান। প্রকার 
মূল্যবান বস্ত প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমর! পুর্ধ পরিচ্ছেদে তাহার 
কতকট1] আভাস দিয়াছি। এইরূপে পাটের আবশ্তকত1 এত বাড়িয়াছে ও পাট 
চাষের এত বিস্তৃতি হইতেছে। 

মোট! যুটি দেখিতে গেলে পাট ছুই প্রকার । গোপ শুট পাট ও লম্ব! শু*টি 
পাট । (€030701)01707)9 05১90171805 05: 01160৮19905) কিন্তু স্থান, ও 
সামান্ত পরিমাণে আকার তেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের ভিন্ন ন$ম দেওয়া 
হইয়াছে। আস হিসাবে ভিন্ন জাতীয় পাটের মধ্যে পার্থকত। সামান্ত। তথে 
গোলপাটের ফল গোলাকার ও টর্ধ্যে ইহা অপরটী অপেক্ষ। বড়। আর লঘ। 
পাটের ফল, লম্বা পেনের ন্যায় গোল। পাটের ফু'ল স্বভাবতঃ শুভ্র ও সাধান্ত 
গীতাত 3 লম্ব। পাটের ফুল অপেক্ষা্ত কুদ্র--তাদৃশ শুভ্র নহে। গীত বর্ণের ও গোল 


এ রা 


৩য় সংখ্য। | ] পাট ৭৩ 


5 লি সিকি জনি ছিটে সা বলির 


পাটের ফলে বাজ অতি অল্প ্স পরিমাণে থাকে; লন্ব। 1 পাটের : ফলে অসংখ্য বীজ 
দেখিতে পাওয়। যায়। মধ্য ও পূর্ব বঙ্গে গোল পাটের চাষ খুব বেশী হয়। 
পরস্ত লম্বা পাটের চাৰ কলিকাতার নিকটবর্তাঁ স্থানে হইয়। থাকে। প্রস্থানে 
পাট চাষের উপযুন্ত জনী খুব মল্পই আছে। ১৮৭২ সালে--ষে বৎসর পাট 
চাষ তখনকার তুলনায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছিল-_-৯২১০০০ একর জমীতে 
পাট চাষ হয়। তন্মধ্যে পাবনায় ১২২০০৯, দিনাজপুরে ১,১৭০০০, ও রঙ্গপুরে 
১০০০০০* একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছিল। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় 
বঙ্গ দেশের পাটই শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধ্যে চীন দেশের 
অন্তর্গত হঙ্কাউতে পাট চাষ হইয়াছিল, কিন্তু সুবিধ! হয় নাই। আমেরিকা- 
তেও পাট চাষের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আশাগ্রদ ফল হব 
নাই। ইজিপ্টেও পাট চাষের চেষ্টা কর? হইয়াছিল ও প্রথমে একটু সুবিধা 
বলিয়া! বোধ হইয়াছিল। ইহাতে বিলাতের শিল্পীকুল আনন্দে অধীর হুইয়া- 
ছিলেন । ১৮৮১ সালে ২৩শে মার্চ তারিখে ইহ। প্রকাশিত হইয়াছিল যে “হাতের 
কাছে ঘন এমন পাট চাষ হইতেছে, তখন বেশী মাসুল দিয় বঙ্গ দেশের পাট 
আনাইবার আর মআবগ্ঘঠক হইবে না, বঙ্গ দেশের পাটও প্রতিদ্বন্দিতায় অগ্রদরূ 
হইতে পারিবে না।” কিন্তু কার্য্যতঃ এ তবিষঘ্বাণী সার্থক হইয়ছে কিনা, তাহ। 
এখন বেশ বুৰ। যায়। | 
পু্ববঙ্গে লক্বা পাটের আদর বেশী। কারণ লম্বা! পাকাটী হইতে ইহার আশ 
শীঘ্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। পক্ষান্তরে গোল পাট অধিক শক্তিশালী। গাছগুলি ৩ 
হাত বড় হইলে আর অতি বৃষ্টিতে ইহাকে ধ্বংশ করিতে পারেন৷, কিন্ত ফল 
পাকিবার পূর্বে লক্ব! লম্বা! পাট গাছের গোড়ায় ধদ্দি জল জমে তবে ইহার রক্ষা 
পাওয়া! বড় কঠিন। | 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতায় ও চাক চিক্যে গোল পাট, লন্ব। পাট অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, 
কিস্ত+ দৈঘে ছোট । লম্বা পাটের আশ বেশমী, পীতাত, এবং বঙ্গে থলে 
প্রন্তঙকারাদের পসন্দ মনত। গোল উত্তম পাট. লম্বা উত্তম পাট অপেক্ষা অধিক 
মূল্যে বিরুয় হয়। গাল পাট ঘাসের রও অল্প সবুঙ্জ ও হরিদ্রা বর্পের। ঘাসের 
রঙের সহিত পাটের রঙের প্রকৃত পক্ষে কোন সম্বন্ধ নাই। একই শ্রেণীর 
পাটের বীজ স্থান বিশেষে রোপনের ফলে ভিন্ন আকার ধারণ করে। তবেনিক় 
জমীত্তে উৎপন্ন পাঁট অপেক্ষ। উচ্চ জমির পাট ভাল হইয়া থাকে । সিরাজ গঞ্জে 
ও নারায়ণ গঞ্জেই ভাল পাট জণ্মায় এবং শ্রী সমস্ত পাট উচ্চ জমীতে হয় বলিয়াই 
এত ভাল হয়। কাকিয়া বোম্বাই, বড়পাট, ধলেশ্বর, হিউতি, ফরিদপুরের আমো- 
নিম্ন, সিরাজগঞ্জের দেশাল, ফরিদপুরের লার্ল' পাট, ঢাকার .অগিশ্বর, এইগুলি 


৭৪ স্কধক--আষাঢ, ১৩২০ | ১৪শ থণ্ড । 
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সমস্ত ্ত গোল: সত" টি পাট « ও বাজারে ইহার যথেষ্ট" সুনাম চন । লব্ঘ। শুট পাটের 
মধ্যে ফরিদপুরের তোশ। ঢাকার দেওনলে, মৈমনসিংহের নাল্‌্তে পাবণায় তোশা।, 
টিপার!র হাণবিলাতী, হুগলির দেনী লাল পাট, ফরিদপুরের পাট বাগ এইগুলিই 
উৎকৃষ্ট পাট। ্ 
বর্যাকালে পাটের বীজ বপন কপ্পিবার উপযুক্ত সময় । যেমুত্তিকাতে বীঞ্ 
বপন করা হইবে, পুর্বে দেখ উচিত সে মৃত্তিক1 বালুকা। সংযুক্ত কি না। কারণ 
আটাল মাটিতে পাট গাছ ভাল হয় না। পলিমাটি ও নৃতন চরভরাটি জমিই পাট 
চাষের বিশেষ উপযুক্ত । জমিটি খতিমত কর্ষণ করা আবশ্তক। পরে উর্র্রত। বৃদ্ধির 
জন্য জমীতে সার ছড়ান উচিত । গোময় সারই পাটেব্ পক্ষে উতৎকষ্ট সাপ। যদি 
গোময় পাওয়া সম্ভবপর না হয়, বেড়ীর খোল, নীপদ্কে সীটে প্রভৃতি সংযে.গে 
জমীটী বেশ করিয়া কর্ষণ করিয়। তবে বীজ ছড়ান উচিত। যেজমিতে নদীর 
জল উঠিয়া প্রতি বৎসর পলি পড়ে তাহাতে বিন! সারে পাট চাষ হয়। লোন! 
জমিতে পাটের আবাদ হয় না, এই জন্য সুন্দরবনের জমি মাক্রেই পাট চাষের 
অনুপযুক্ত । জমী ভাল রূশ কধিত ন! হইলে গাছ শিকড় সঞ্চ.লন করিতে 
সক্ষম হয় না বা শিকড়ের ছার! গছগুলি বেশা পরিমাণে আহার সংগ্রহ করিতে 
পারে না। জমী কঠিন হইলে শিকড় সচ্ছন্দে আহার্যয সংগ্রহ করিতে অক্ষম: হইয়! 
'গাছগুলি হীন তেজ হইন্না পড়ে। পাটের শিকড় প্রায় এক হস্ত পরিমিত হয়, 
স্থতরাং যে জমীতে পাট চাব কর। হইবে, পে জমী।ট অস্ততঃ পাচ পুরা বা দেড় 
হাত গভীর করিয়া কর্ষণ কর উচিত। পুর্বে বলা হইয়াছে যে বানুকা সংযুক্ত 
মৃত্তিকা পাট চাষের উপযোগী । ইহার কারণ “মাটাধুটি হিসাবে এই দেখিতে 
পাওয়। যায়, যে আটাল মাটিতে জল শীঘ্র ভিতরে প্রবেশ করেন৷ বা আটাল 
ম।টির জল শীত্র সরিয়। বায় না। বালু সংযুক্ত মাটাতে বৃষ্টিপাত হুইবামাত্র 
জল ভিতরে চলিয়া ঘায়। গাছের গোড়ায় আর অবদ্ধ থকেন|। 

বর্ষাকালে পাটের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিরল 
বৃষ্টিপাতে পাটের এক প্রধান শক্রকে নিন্মল কর! যায়না। জমীতে যে নান! 
প্রকার কুগাছা ও ঘ।স জন্মায় সেইগুলিই পাটের প্রধান শক্র। এই জঙ্গলী গাছগুলি, 
বড় শীত্র জন্মায় ও অতিশয় তেঞজস্কর হয়। জমীতে এইগুলি বর্তমান থাকিতে 
পাট গাছ গুলিকে বন্ধিত হইতে দেয় না। সেইঙ্জন্ড আচড়ার দ্বারা এইগুলি 
সমূলে উৎপাঁচুন কর! উচিঙ।. সব সময় কেবল আঅঁ/চড়। দিঙ্লেই কাজ হয় ন।, 
নিড়ানি ঘর! নিড়াইতে হয়। পাট চাব সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ে যত্রবান হইতে 
হইবে। বীজ ছড়াইবার, পরগাছ উৎপন্ন হইলে, এ গাছগুলিকে পাতলাপাতল 1 
করিয়া দেওয়া বশ ক, "ভাসি গ।ছটির মধ্যে কিকিৎ পরিমিত স্থান ব্যবধান 





ওয় সংখ্যা ।] পাট ৭৫ 
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থাক৷ বিখেয় । গাছ গুলি খুব ( ঘেস ঘে'স হইলে বাড়ে না। আবার প্রত্যেক 
গাছগুগির মধ্যে বেশী স্থান পরিতাক্ত থ।কিলে, পাছ€্চলি ডাল পাল৷ ছাঁড়িয়। উর্ধে 
ন। বাড়িয়া পার্খে বাড়িগ। থাকে । পাটের পক্ষে ইহা ভাল নহে । প্রথম বৃষ্টপাত 
হইয়। জমি যেন নরম হইবে, অমান পীতিমত হাল দিয়া জমীটিকে আন্দাজ 
পাঁচপুয়। ব। ধেড়হাত গভীর করিয়। কর্ষণ করিতে হইবে__এ'কথ। খামর। পূর্বেই 
বলিয়াছি। পরে বীজ ছড়াইয়। তাহার পর টম দিয়া রী বীজগুলি ঢাকিয়া দেওয়। 
আবশ্টক। এরূপ ঢার্কয়া দিবার ফলে, প্রথমতঃ পশু পক্ষাতে বাজ নষ্ট করিতে 
পারে না, দ্বিতীয়তঃ বৌদ্রের তাপে বীঙ্জ শক্ত হয় না-_বীজ কঠিন হইগে আর 
শীঘ্র অস্কুরিত হয় না-_মৈ দিয়া ঢাকিয়। দিবার পর এক পশল। বৃষ্টি হইলে বীজ 
শীঘ্র অস্কুরিত হয়। 

জমি কর্ষণ সম্বন্ধে এই স্থলে আমর ছুই একটী কথ! বলা আবন্তক বিবেচনা কক্িং। 
ইহ। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নছে। পাশ্চাত) দেশ সমূহে ঘোড়ায় হাল টানে.; 
আম।দের দেশে গরুতে সে কার্য্য করে। ছুর্ভাগ্য বশতঃ এমন উপকারী, এত 
প্রয়োজনীয় এই গেজাতির প্রতি দুষ্টি নাই। ছুগ্ধল হলধাহী, শকটবাহী বলদ 
লইয়] কতদিন কুষিকার্যান্ঠদিবে ? ধান চাষের জমি পূর্বেও যাহা ছিল এখন প্রায় 
তাহাই আছে কিন্তু পাট, আখ, তুলা চাষের সঙ্গে সঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ 
দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে । কর্ত্োপষোগী বন্দ অভাবে চাষের জমি পড়িয়। 
থ।কিবে। আমাদিগকে এই কারণে উন্নত জাতীয় ষাড় পালিতে হইবে । - গবাদি 
খ!ছের আুব্যবস্থা করিতে হইবে । পঞ্জ বংশের উন্নতি হইলে তবে সবল সুস্থ বাচ্ছা 
জন্মিবে এবং তাহারা দীর্ঘজেবী ও বন্দষ্ঠ ও কর্মোপযোগী হইবে । তাহাদিগকে 
তেজস্কপ, বল-বৃদ্ধিকর থাগ্য যথা, ভূট্রা, ছোলা, অড়হর প্রন্থতি খাইতে দেওয়। 
উ(্চত। নতুবা এই পরিশ্রম করিবার শক্তি তাহার! কোথ! হইতে পাইবে! 

শ্রীযুক্ত টি, এন, মুখ।র্জে এম, এ, এম, আর, এ, পি, এম» আর, এ. এস, মহাশয় 
পাটস্চাষের উন্নাতর জন্য কয়টী অতি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচন। করিয়ছৈন, 
তাহার. মধ্যে সার সংগ্রহের নিমিত্ত গোবংশ বৃদ্ধির কথ! তিনি বিশেষ ভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন। যাগাতে আমাদের দেশ হইতে গো বধ উঠিয়া যায়, 
তাহার আন্দোশন অনেক হইয়াছে, এখনও হইতেছে । লগুনে একটী সমিতি 
স্থাপন পুর্বক এই -পুণ্য কাধ্যোর সহায়তার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বিলা- 
তের মন্ত্রী সভার অনেক সদস্ত এই সমিতিতে যোগ দান করিয়াছেন ।». 

রীতিমত জমি বর্ষণ ও সার সংযোগ নু! করিলে জমির উর্বরতা শক্তি বর্ধিত 
হইতেপ্পারে না। - এই উভয়বিধ কার্যেই গোজ।,তর বিশেষ সহায়তা করে । 

আমর] পুর্ধে খলিয়াছি বে খীঙ্জ বপন উন, তাহার উপর টম দয়া সেই 


৬ কুষক--আষাড়, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 
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বীজঙলি ঢাকিয়! দিতে হইবে । বর্ষাকালে পাট বপন হয় খলিয়া ছুই এক 
দিনের তিতর এক পশলা বৃষ্টির আঁশ। করা যাইতে পারে। তাহ] হইলে ২৩ 
দিনের ভিতর বীঞ্জ অস্কুরিত হুইয়। গাছ বাহির হয়। তাহার পর ২।৩ বার আচড়। 
গেওয়ার ফলে গাছে গোড়! নরম হয় ও গাছগুলিও কতক) পাতলা হয়। 
কিন্তু শুধু অণাচড়ার উপর নির্ভর করিলে চলিবে ন। গাছগুলি অর্দ হস্ত পরিমাণ 
লব্ঘা৷ হইলে, চার। ঘন হইয়। বাহির হইলে ৪ ইঞ্চি ফাক ফাক করিয়। পাতল! 
করিয়। দেওয়। উচিত । আর পাট ব্যতীত অন্য যে সমস্ত গাছ এ জমিতে থাকিবে, 
সেগুলি উৎপাটন করিয়া ফেলিয়। দেওয়। ক্তপ্য । কুগ।ছ। মোটে যাহাতে ন! 
জন্মিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে । বতর্দিন গাছ বেশ বড় 
ম। হয়, তত দিন প্রতি মাসে তিন চারিবার কুগাছ। তোলার বাবস্থা করিতে হইবে। 
€সই সঙ্গে সঙ্গে যে গাছগুলি কৃষক অকেজে। বলিয়। মনে করে সে গুলিও তুলিয়। 
ফেল আবশ্টক। আমদের নিয় লিখিত কার্দ্যগুণি একটির পর একট করিয়। 
করিতে হইবে। 
১। জমীতে খতিমত-হাল দিয়। জমী কর্ষণ কর 
২। জমীতে মোটে মাটির চাপড়া ব!টিল নাথাকে। সেবিবয়ে দৃষ্টি রাখ! 
৩। বীজ নির্বাচন পূর্বক উত্তম বীজ বপন করা 
৪। ঠমদিয়। বীজগুলি ঢাকিয়া দেওয়। 
খ্ট ৫ $) গাছ লাহির হইবার পর ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলে আাচডা দেওয়। 
৬। কুগাছাগুলি তুলিয়।৷ ফেল। 
৭। গাছগুলি ৪'৫ হি, ফাকফাক করিয়। দেওয়। 
৮। আশচড়া দেওয়া । কুগাছ। তুলিয়। ফেল 
৯। &ঞ্পেক্ষ। কৃত রুগ্ন চারা থাকিলেও সমূলে উতৎপারটিত কর! | 
উল্লিখিত সকল কার্ষেযই রুষকের বিশেষ বত্র আবগ্তক। এই স্থানে আর একটী, 
বিশবয় বল। উচিত। যেজর্ষিতে নদীর ধে।য়াট জল আমে না, সে জমিতে প্রতি- 
বৎসর সার দিয়। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা একান্ত কর্তব্য। 
এক্ষপে কোন সময়ে প।ট গছ কাট। উচিত, আমর। সেই বিষয়ে আলোচন। না ষ্ঠ 
গাছগুলি বেশ বড় হইয়। ছুটী একটী ফুল ধরিলে কেহ. ক্হে পাটগুলি উপযুক্ত 
বিবেচনায় কাটিয়া থাকেন, কিন্তু ইহু। উচিত নহে। গাছে যখন বেশ খতিমত 
ফল ধরিবে ও সেই ফল পুষ্ট হইবে তখন এ গুছগুলি কাটা উচিত। কোন কোন 
স্থানে এক মাসের মধ্যেই গাছগুলি কাটিবার ভবস্থায় উপনীত হয় আবার কোন 
কোন স্থানে ব৷ দেড়বাসেরও অধিক কাল অপ্রক্ষ করিতে হয়। তবে ফলগুলি 
বেশী পাকিতে €ওয়। উচিত লহে। তাহা হইপ্সে পাটের অণাশ; অর্থাৎ প।টশস্ত 


৩য় সংখ্যা। |. পাট ৭৭ 
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হয়। আর রঙ কতকটা লাল হইস্তাযায়। নরম, সাদ। পাটসই উত্তম রা, তাহার 
আদর বেশী | উড 

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রিপোর্ট ৪ অবগত হওয়। যায় ষ পাটের অবস্থা 
ক্রমে হীন হওয়ায়, যাহার। পাটের ব্যবসায় সংগিষ্ট ছিলেন, ১৯০২ সালে তাহার 
কুষকদিগের বিপক্ষে নেক অভিযোগ করিয়াছেন। এমন কি ডানডির 
সওদাগরগণ মগামান্ত ভারত মন্ত্রীর নিকট পর্ধ্যস্ত, পাট চাষের অবস্থ। তদস্ত করিতে 
অনুরোধ করির। আবেদন করিয়াছিলেন । উক্ত অভিযোগ ও আবেদনের ফলে 
মিঃ মলিসন ও সার চাল এলেন তদানীন্তন বর্দমান পরীক্ষাগারে কতকগুলি অতি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে তরদস্ত করিতে উপদেশ দেন, এবং তাহাদের আগ্রহে মিঃ 
বারকিল তিন্ন ভন্ন জাতীয় পাট গাছের পরীক্ষা তার লহিয়াছিলেন। অপব্ব 
দিকে ঠিক এই সময়েই ভারতীয় গভর্ণমেন্ট পাটের অবনতির হেতু অগ্সন্ধানের 
জন্য বিজ্ঞান সভাকে (13970 0£ ১০1০110100 81৮1০৬ ) ভার দেন। উক্ত সভা 
নিয়লিখিত বিবয়ঞ্চলি মালো6ন। করিয়। স্থির করিয়াছিলেন যে 

১। পাট গাছের কোনই অধনতি হয়নাই। শত বৎসর পুর্বে উহা যেমন 
ছিল, এখনও সেহরূপ আছে। 

২। পুর্বের 2য় যত্তেপ সহিত পাটগাছ হইতে হইতে আশ বাহির কর 
হয় না, হহারও কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না। ্‌ 

৩। তবে ওজনে পাটকে তারি করিবার জন্য, উত্তম পাটে জল গ্রেয়ান্ছয় 
বলিয়। পাট উত্তপ্ত হয় ও পাটের রঙ নষ্ট হইয়া যায় । পাটের অবনতির ইহ 
একটি বিশিষ্ট কারণ। 

৪। পাটের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা, পক্ষান্তরে পাটের অবনতির অন্যতম 
কারণ। পুর্বে উৎকৃষ্ট বাছাই পাট ব্যতীত ডানভি ও কপিকাতারী ঞ্লক্ রি- 
চালকের অন্ঠ কোন পাট ক্নিতেন না। এক্ষণে ভাল মন্দ সমস্ত পাটই খরিদ 
করিয়৷ থাকেন। কারণ তাহারা বেশ জানেন, কষ কোন মন্দ পাঠ এক বাতি, 
মন! লইক্সে, পাটের এত জাদ্রর বেশী, অপরে তাহ সাগ্রহে গ্রহণ করিবে। 
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৭৮. কষক-__ আষাটঢ, ক 1 ১৪শ খণ্ড 
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টস্টাই ফুলকপি ৮০ 





বপনের সময় অ।ষাঢু শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পশ্যন্ত। চাষের পক্ষে দোয়াশ 
মাটি ইহার উপযুক্ত। ছায়া বিহিন স্থানে চাষের জমি নির্বাচন. করা উচিত। 
প্রথমতঃ বীজ-ক্ষেত্রে বীঙ্জ বপন করিয় চারাগুলি তিন চারি ইঞ্চি বড় 
হইলেই উঠাইয়। ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। ক্ষেতে বসাইবার পুর্বে আর একবার 
নাড়াইয়৷ বসাইয়। চারাগুপি একটু বলবান করিয়া লওয়1: ভাল। পুর্ব হইতে 
এ ক্ষেত্রের মাট €য়ারি করা থাকিবে । চারাওুলি ক্ষেতে বসাইবার সময় 
কঞ্ৎ পচান খৈল দ্দিয়া বসাউলে কপি আশানুরূপ বড় হয়। 

বিশেষ সার। পুরাতন গোবর সার, ভেড়ার সান, কিম্বা শরিশার তৈল চূর্ণ 
শরিয়া পচাইয়। প্রত্যেক গাছের গোড়ায় গাছ বর্সাইবার সময় একবার পরে 
গাছগুলি বেশ তেজাল হইলে নিড়াইয়৷ আর একবার সার দেওয়ার বিধি।* সার 
দিবার “পর বৃষ্টি হইলে ভাল হয় নঠ্খে সেচ দিতে হয় নতুব! সার মাটির সহিত 
মিশিবে না। যেসারে পটাসের মাত্রা অধিক তাহাতে কপির অধিক উপকার 


হয়। 
সেচের পর মাটিতে বেশ “য। হইলে কোদালির দ্বারা একবার মাটি উপ্টাইয়া 


দিতে ক্ুইবে । এই সময় বৃষ্টির আশন্ক।, সেই জন্য যাহাতে গোড়ায় না জল বসিতে 
পাৰে এম্কত উপায় করিতে হইবে কারণ গোড়ায় জল বসিঙে শিকড় পচিয়্া কপি 
নষ্ট হইবার সম্ভবন]। 

ক্ষেত্র উচ্চ হওয়া চাই এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আবশ্বাক । মাঝে মাঝে 
মিউাইয়। খ্দওয়া ও নিড়ানিদ্বারা। গোড়ার মাটি আলগ। রাখ। ভিন্ন অন্ত কোন 
বিশেষ পাইট নাই। কিন্তু বাঙলা দেশে খুব জলদী অর্থাৎ আশ্বীন মাসে 
ফুঁল কপি পাইতে হইলে একটু বিশেষ যত্ধের আবগ্তক। বেগার ও কাশী অঞ্চতের 
টান মাটিতে আশ্বিনের প্রথমেই কপি উঠে। দাঙ্জিগিঙে পাহাড় গান্ডে সব্ধদাই 
যে।-যুক্ত মাটি মিলে এই কারণে তথায় সর্ব(গ্রে কপির ফসন উৎপন্ন কর! স্বায়ণ 
তথা হইতেই সর্ব প্রথমে কলিকাতা বাজারে কপি আমদানী হয়। 

বাঙপায় জলদি ফুল কপির জন্য ৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করিতে হইবে। 

এ সময় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয় বলিয়া খোল! জমিতে বীক্গ বপনন। করিয়! বাস্কে | 
বীজ বপনের ব্যবস্থাই ভাল। বাস্কের তলায় ও পাশে অনেকগুপি ছ্ড করিতে 
হুইবে কারণ এ-ছিদ্র দ্বারা জল ঢুকান কিন্ত: বাহির করিয়৷ দেওয়। যাইতে পারে। 
ট্ররূপ সছিদ্র বাস্কে পাতা সার, গে।বর সার, ও"্ইাল্ক। মাট মিলাইয়। পূর্ণ করিতে 


৩য় সংখ্য। | ডে | পাটনাই ফুলকপি ৭৯ 


প০ পি টি শপ 


হবে | পাতাপার রে অধিক, দিলে ভাল হয়। রূপ বাস্ক ₹ অনেক কগুলি ক্মি 
আবশ্ঠক মত করিয়। তাহাতে বীজ বপন কক্ি্ুত স্বষ্টবে। চারাুলি ঘন হইশে 
উঠ।ইয়। অন্য বাস্কে নাড়িয়া বসাইতে হইবে। বীজ বপন করিয়। ব চাবাগুলি 
যখন ছোট থাকে তখন উপর হইতে জল দেওয়ার স্ুবিধ। না হইলে কোন জল পুর্ণ 
পাত্রে এ বাস্ক কিয়ৎক্ষণ-. বসাইয়া রাখিলে নিচের ছিপ্র দিয় জল টানিয়। মাটি সরস 
হইবে । প্রত্যহ সকালে বৌড্রে বাখিয়। চারাঞ্চলিকে ক্রমণ শক্ত করিয়া লইতে 
হইবে। চাবাগুলি মধ্যে একবার উঠাইয়। অন্য বাস্কে নাড়িয়! দিলে ভাল হয়। 
ক্রমশঃ এই প্রকারে যখন 51৫টি পাতা হইয়। গেল তখন বাস্ক হইতে উঠাইয়। 
ক্ষেত্রে বপন করা যাইতে পারে । এই সময় চাষে বিদ্ব অনেক। গ্ক পপল। 
ভারি জলে সমুদয় ক্ষেতের চার! নষ্ট হইতে পারে। আবার নুতন চার! বসাইঠত হয় 
বা যেটি মগ্গিবে অন্ত নুতন চাঁর1 বসাইয়৷ তাহার স্থান পুরণ করিতে হয়; তবে 
ফসল হয়। অবশ্ত এই প্রকারে অনেক জমি চাষ করা কঠিন তবে ছুই এক- 


পুলা 





পাটনাই ফুলকপি বিনা সারে 

«জমি চাষ করা যাষ্টতে পারে. আশ্বিন মাসে কপি উঠাইতে পারিলে এ 
সময় অনেক দরে বিক্রয় কর যাইতে পারে, এ সময় প্রত্যেকটি ছোট ছোট 
ফুল কপির দাম চারি আনার কম নছে। বিদেশ হইতে রেল ভাড়া দিয়া তাহার! 
“অনেক লাভ করে আমরা এখানে এ.স্বিনিষ করিতে পারিলে উহা অপেক্ষা কম 


& 


৮০ বহার আবাঢ়, ১৩২০ . [১৪শ খণ্ড |. 


ছু 


ও ও নগর ৯ 7 পা সর শামি জিও অত তলে আহাদি উর ২৬৫ ৬ পররি হাটি ইজি সপ সি রে ক সত ছি হিট ৬ এ চর 


দরে বিক্রয় করিলেও শনেক লা লাভ থাকিবে এবং পরিশ্রম সার্থক হইবে | দুর হইতে 
আমদানী কপি অপেক্ষা বাঁউুপার$টাট্কা কপির যে অধিক আদর হইবে তাহ! 
মুর্িশ্চিত বলা যায়। 

বাজের পরিমাণ_-এক আ্টন্স বীজে এক বিদা জমির চাষ চলে। খাসীকাট 
গাছের বীজ ব্যবহার কর কর্তব্য। তাহার চারা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় এবং কপি 


বড় হয়। 
নিমের চিত্রে দেখিলেই বুঝ! যায় যে সার যুক্ত ক্ষেতের কপির পাতা চওড়! 


হইয়াছে, ফুল বড় হইয়াছে । পাটনাই ফুল কপির বর্ণ ঈষৎ হবিড্রাভ কিন্তু 
সারের গুঁপে ইহা বেশ শাদ। হুহয়াছে। কপি চাষে পটাস সমধিক "পরিমাণে 
আবষ্্রফ। নাট্রো্েন ও ফস্ফপিক অন তদ্পেক্ষা কিছু কম। আটাল মাটিতে 
পাটাস অধিক পরিমাণে থাকে এই কারণে দোয়াাশ মাটি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত 
আটা দীয়াশ মাটিতে কপি ভাল হয়। আটাল মাটির ফম্ষরিক অন্ন, নাটে,- 
জেন, প [স ও চুর্ণ প্রভৃতি রক্ষ। করিবার একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে। এই 
কয়টিই শকপির বিশেষ আবশ্তক সার মাটি অধিক আটাল বা শক্ত হইলে তাহাতে 
কপি প্রন্ীতি সব্জি চাষের ব্যাঘাত হর, কারণ এই সফল সঞ্জির নরম শিকর্ট শক্ত 
মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে না আবার অল্প তাপে জমি টান হইয়। ফাটিয়। যায় 
ও শিকড় ছি'ড়িয়া গাছ মারা যায়। বেলে দোয়াশ মাটর প্র সকল সার থাপ জলে 
ধৌত হইয়া,যায়। কপি ক্ষেতে পটাসের জন্য গোবর বা ঘুটের ছাই, নাটে।- 
জনের জন্য সোর! ব। খৈল সার এবং ফস্ফরিক অস্ের জন্তা বোন সুপার বাবহার 
কর। উাঁচত । (কৃষি রসায়ণ দেখুন )। ভারতীয় কৃষি সমিতির মিশ্রিত-সার সকল 
সজী চার্্াই ফলপ্রদ । 


শি তত পথটি পি তি হকি আছি সি অর্গা হ হিল খা সে উউি পলা ২০ সি ছা খা জা আন 





 পাটনাই ফুল কপি সারবুক্ত ক্ষেতে 


৩য় সংখ্যা । রর সরকারা কৃষি সংবাদ ৮৬ 


০০ তল তি সিশাত্পী শক আতা ১ “৯ শামস ৮ ৯ সভাপতি ০৩৩ শী তি সিপাছি ও তিক পতন ওটা ০ দএটাচ এ 
পা 


শট ভরত রিপা ই উপরি উজান আলি অল ও ২ পতিত ও শা সপ দি সি উঠ সতর্ল হা জা অভি জপ লাস পপ জপ 


সরকারী কৃষি. সংবাদ 


রয়েল বোটানিক উচ্ভান-_ 
বর্তম।ন বর্ষের বিবরণীতে প্রকাশ যে সম্প্রতি যে ঝাড় ও 
শীল! বৃষ্টি হুইয়াছিণ তাহাতে উগ্ভানস্থ কাচঘরের ১৫* বর্গ ফিট কাচ ভাঙ্গিয়! 
গিয়াছে । শীলাগুপির আয়তন কিছু কম ১ ইঞ্চি। কিঞিৎ অধিক কাল এই 
প্রকার শীলাপাত হইলে বাগানের সমূহ ক্ষতি হইত। 

বাগানের নদীর ধার ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে ছিল । বাগানে জল উঠ! কিন্বা আরও 
ভাঙ্গন বন্ধ করিবার জন্ঠ স্থানে স্থানে পাকা পোস্। গথিয়। দেওয়। হহইয়রছ। 
বাগানের আর একটি উন্নতিও দেখা যাপন । বাগানের ভিতর যেসকল ব্াস্ত! 
আছে তাহ হইতে ধুল! উডিয়া অনেক বৃক্ষ লতা পাতা খারাপ হইয়া .ফ্ই্-। 
বর্তমান কালে তাখার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হুইয়াছে। বাস্তাগুলিতে পেটোনিয়াফ 
তৈল পিঞ্চনের ব্যবস্থা হইয়াছে । বাগানের পার্খববস্তাঁ রাস্তা সমূহ এব অন্তত্র 
হইতে ধুঝ্ঝ আসার কসুর নাই, তথাপি পাক্ষাৎ সম্বন্ধে অত্যধিক ধুলার হাজ্খহইতে 

,বুক্ষাদি নিশস্তার পাইয়াছে। 
বর্তমান বর্ষে ২৬ জাতীয় ৮০টি গাছ বাগানের নান! স্কানে বসান হইয়াছে। 
৭০টি গাছ জমিতে বসান হয় নাই গাম্লায় রক্ষা করা হইয়াছে। দেশ বিদেশ 
হইতে ৭১৫৭টি গাছ উক্ত বাগানে প্রেরিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কয়েকটি 
নৃতন অকিভ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই বাগান হইতে ৩৩ হাজার গাছ ইতঃ- 
স্ততঃ পাঠান হইয়াছে। এই ৩৩ হাঙ্জারের মধ্যে ১২০০* গাছ লোকাল ঝোর্ত ও 

গভর্ণমেন্ট পুর্ভকার্য বিভাগ রাস্তার ধারে বপাইবার জন্য লইয়াছেন। 
অনেক গাছ ভারতীয় কিন্বা বৈদেশিক অন্ঠান্ত বোটানিক বাগানে প্রেরিত 
হইয়াছে । ভু'ই টাপা, দোলন টপ! জাতীয় গাছ বিলাতের কিউ উদ্যানে পাঠান 
হইয়াজে। এ সকল উত্ভিদপত্রে কাগঞর্জ হইতে পারে কিন! তত্রস্থ উদ্ভানে 
তাহারই, পরীক্ষা হইতেছে । . বিভিন্ন তরুলতার বীঞ্জ ১, ৭২৬ প্যাকেট এই উগ্ভান- 
কর্তাগধ পাইয়াছেন এবং তদপরিবর্তে ৫,৪১৯ প্যাকেট বীঞ্জ অন্যত্র পাঠাইয়াছেন। 
উদ্যানতত্ব শিক্ষার জন্য বৃক্ষ. লতাদির শাখা প্রশাখ। ফল, পুষ্প নমুনা! রূপে ' 
কাগজে আটিয়া রক্ষা করা হয়। বর্তমান বর্ষে প্রায় ১৪,০০০ কাগজের নমুনা 
'গুড়ান হইয়াছে । এই সমস্ত কাগজের যথাবিহিত শ্রেণী নির্বাচন করিয়! তাহাতে 
নাম নম্বর দিয়! রক্ষা করা হয় এবং আবশ্তক মত যথ। তথ। বিতরণ করা হুইয়াছে। 
সরকারী উদ্ভান হইতে এমন সাহায্য লাভে অনেক শিক্ষাগার বিশেষ উপকার 
'মনে করিয়া থাকেন। 
৬. 


৮২. কবক--আষাচ, ৯৩২০ চা ১৪শ টা 


শ্চি ভি শত আট বলি এ ৬» এস রস ৭৮ 


এই বোট।নিক উত্তীনের জন্য গভর্ণমেন্টের । লোকজনের মাহিনা ও অন্যান 
খরচ বাবত বৎসরে প্রায় ৭২ বাহাত্তর হাজার টাক ব্যয় হইয়। থাকে । কলি- 
ক্রাতা ইডেন উদ্যান ও সরকারী বাগান ও স্কোয়ারগুলি সংরক্ষণ জন্য ৪০ চল্লিশ 
হাজী টাকা ব্যয় নির্ধারিত আছে। আলোচ্য বর্ষে ইডেন উগ্ভানের ঝিলটির 
সংস্কার করা হইয়াছে ও ব্যাণ্ড বাজনার মঞ্চটির সন্মুখের ময়দান ও বান্ড। সুসংস্কৃত 
হইয়াছে । ডেলাহাউসি ও অন্ঠান্চ স্কোয়ারেগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখ যায়। 


শত 





এই উদ্যান দ।ঞ্জিলিঙে অবস্তিত। এখানে অতি- 
বষ্িপ্তৃখারপা'ত হেতু দ্াজ্জিলিঙের অনেক বৃক্ষলতার অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে। 
এখানকার বোটানিক উদ্ভানেরও কিছু কিছু ক্ষতি হইলেও মোটের উপর বাগানের 
কার্ধীতিস্ুচারুরূপে সংসাধিত হইয়া থাকে । বাগানের ঘ(ষ মাট, রাস্তা, নাঁচ' ঘর 
নুন্রক্ অবস্থায় রাখ হইয়াছে । নূতন নূতন বৃক্ষ লত1 বাড়াইবাক্ক €চষ্টার ত্রুটি 
করা হয় নাই। গাছ ঘরে স্থান সম্কুপান হইতেছিল না বলিয়া ২২৪টি 
গাছ বাহিরে নিদ্দিষ্ স্থানে জমিতে বসাইয়া৷ দেওয়৷ হইয়াছে । বর্তমান বর্ষে 
২০১৮০৪টি গাছ, ৬,৪২৬ ভঙ্গন ছোট চারা, ৪,৪৬২টি মুল ব। বাল্‌ন ১,৭৪৬ প্যাকেট 
বীজ লয়েড বোটানিক বাগান হইতে অন্তর পাঠ।ন হইয়াছে। 


পঞ্জাবে শস্তের অবস্থা 

এখানে শশ্তের অবস্থ। ভাল। রজ্যগ্ের প্রথমে সুৰৃষ্টি 
হওয়ায় সকল শস্তের বিশেষ উপকার হইয়াছে । কতক জমিতে এখনও আখ 
বসান হইতেছে । জলদি তুলার চাষ আরম্ত হইয়াছে। গবাঁছিঞ্জ খাছ শশ্ত 
ওখানে প্রচুর পাওয়। যাইতেছে বলিয়। গবাদি পশুর অবস্থা ভাল। 


ইজিপ্টে তুল! চাষের মহা! উদ্যোগ-_ 

ব্রিটিস তুলা চাষ সমিতি গানে তুল! 
চাষের কেন্দ্র নির্ধাক্ষিত করিয়াছিলেন। এখানে তাহারা ৩,*০০,০০ পাউও কর্জ 
খুলিতেছেন। ব্রিটিশ সম্রাজ্য এ টাকায় শতকর! ৩॥* সাড়ে তিন টাক নদের 
গঠারাপ্টি দ্রিতেছেন। এই মূল ধনের অর্দেক চাষের খরচে সু হইবে এবং অপন্ু 
অর্ধেক রেল বিস্তারে ব্যন্ন হইবে। 


ওয় সংখ্য।। ] সরকারী কৃষি সংবাদ ৯৩ 


৯৪ ওত সত" পা শে ক সি আজি শা ও ছা ক 


পঞ্জাবে গম- 
১৮১২-১৩ সালে গমের আবাদী জমীর পরিমাণ অনুমান ৮,২১১১০০০ 
একর । বিগত বৎসর ও বর্তমান বর্ষের আবাদী জমিব হিসাবে নিয়ে দেওয়া 


গেল। ঙ কঃ 
সেচের জলে চাষ কেবলমাত্র রুষ্টি বারিতে চাষ মোট » 
১৯১১-১৬ ৪১,৫৪৪,৭০৩ ৫১১৩৬১৬৭৫ ৯১৬৮১৩২৯ 
১৯১২-১৩ ৪১৬১১১০০০ ৩,৬০০১০ ০৬ ৮১১১১১০ ০ ০ 
কমি বেণী +৬৬১২৯৭ -১,৫৬৬১,৬৭৭ -১১৪৭০,১৭৯ 


মোটের উপর উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ২,৬০৮ ৮৯৩ টণ। বিগত বর্ম অপেক্ষা 
অনুমানে শতকরা ১২ ভাগ কম। 


মধ্য প্রদেশে গম 

বঞ€ম।ন বর্ষে এই প্রদেশে ৩,৩০১,৬৯১ একর পরিমাণ জমিতে 
গমের আবাদ হইয়াছে । আনুমানিক উৎপন শগ্তের পরিমাণ ৯৬১১৬৪৫ টনের 
কম হইবে না। বিগত পুর্ব বৎসর অপেক্ষ। প্রায় শতকরা ২৫ অথব! ৩০গুপ 
অধিক গম জন্মিযাছে-__ 


মধ্য প্রদ্দেশে তিপি-_ 

বর্তমান বর্ষে ১,৪০৯,২৬৮ একর জমিতে তিপির চাষ 
হইয়াছে । অন্ত বৎসর অপেক্ষা ৮৯,১৫৯ একর পরিমাণ কম জমিতে তিপির 
আবাদ হইয্ছে। 


'বোম্বায়েতিসি- 
এতদঞ্চলে কর্ণাটক ও দাক্ষিণাত্যে তিসির চাষ সমধিক পরিম।পে 
হইয়া থাকে “আলোচ্য বর্ষে সুবৃষ্টি না হওয়ায় তিসির আবাদ কম হইয়াছে। 
'্দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে কোথাও আট আন। কোথাও বা তের আন ফসল 
জন্মিয়াছে কিন্ত পূর্বাংশে অনাবৃষ্টি হেতু চারি কিন্বা! খুব অধিক হইলে ছয় আনার 
»উপর ফস হইতেরদেখা যাগ নাই। 


৮৬ ক্লুষক- আষাট, ১৩২০ রি টন খগ রী 


শরিষা_ 
শরিবার চাষ মন্দ হয় নাই। *ঞবরদ। রাজ্যে শরিষ।র চাষ অধিকতর হয়। 
এখানে সুবৃষ্টি হেতু ফল সমধিক পরিমাণে হইয়াছে এমন কি ষোল আনা ফপগ 
হইয়াছে বলিয়। অনুমান হয়। 
৮ বর্তমান বর্ষে ছুইটি তৈল শশ্তের পারদ দেওয়। গেল 


এ জা জনন পা শে তে রি 


তিসি শরিষ। 
ব্রিটিস রাজ্যে ১৯৩,১০৭ টন ৪,৪০০ টন 


দেশীয় রাজ্যে ১.০০০ টন ১৯,৮০০ টন 


বিহারে তৈল শহ্য-_ 
বর্তষান বর্ষে তিল ব্যতীত অন্ঠান্ত বিবিধ প্রকার €তলশন্ত; 

অনুষ্ান ১,৭৩৩,৭০* একরে আবাদ কর! হইয়াছিল। বিগত বর্ষে বিবিধ তল 
শশ্তের আবাদী জমির পরিমাণ ১১৮৪৪,৫০০ একর । 

একর প্রতি রাই শরিষা, ও তিসি ৬ মণ হিসাবে জন্মিয়াছে রি লইলে এবং 
অন্য তৈল শশ্ত ৪1 সোয়। চারিমণ উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইলে বর্তমান বর্ষে 
৪১৫১৪০০ টন তৈল শশ্ত উৎপন্ন হইয়াছে । বিগত বর্ষ অপেক্ষা ৫৮ টন কম তেল 
শস্য উৎপন্ন হইয়াছে । | 


পপ ক 





ৃ বিজ্ঞাপন । 

ভারতীয় গোঞ্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সম্বন্ধে যাবতীয় স্বিষয় অর্থাৎ 
ঈবজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গো-উত্পাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, 
গো-সেব। ইত্যার্দি বিষয়ে “গোপ।ল-বান্ধব” নামক পুস্তক তারতীক্জকবিজীবি ও 
গো-পালক সম্প্রদায়ের হিতার্থে ॥* মূল্যে বিরুয়ের প্রস্তাবে মুদ্রিত হইতেছে । 
প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহ] গৃহপপ্রিকা, রামায়ণ, মহাতারত বা! কোরাণ শরীফে 
মত থাক] কর্তব্য। পুস্তক সত্বরই প্রকাশিত হইবে। ধাহাক্ক আবশ্তক, সম্পাদক 
প্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও উইস্কনূপিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কষি-সদন্ত, 
বফেলে। ভেয়ারিম্যান্স্‌ এসোসিয়েসনের মেন্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোভ নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় নাম ধাম জেল! ও প্লোষ্টাপিসের ঠিকান। স্পষ্ট 
লিখিয়া নাম রেজেই্রী করুন। নচেৎ এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অতাধিক 
সম্ভাবনা । একপ পুস্তক বঙ্গভাবায় অদ্যাববি কখনও প্রকাশিত'হর নাসা 


৩য় সংখ্যা! ] আত্ম মু্তুলের , সময় ৮৫ 


সি পি পা লস্ট শী পান তি সিসি শা শী পতিত» লাস ০৮৮৮ ৩ শত ১ শশী শী ললিত ভিত তান তত কাই শীত ছি পচ লজ পি চপ জে আন ভান, ত৬ ৮. ০৯ ০ নি ১৪৪ এ লা 2 কি: ভা ক ৬ এ 
58৪ নো লিক) উকি ভিড এ 





আহা, ১ টি * সাল। | 


লিপ পপ পাপ আজ 77 শ . শ্ পীর ্ 
পপ শশী শশা পাশ ৩ ৯ ০ শা শপ ৭ স্পাশিস্পি শিপ শি তা সি ৭ আপ পপ ৭ পা শপ 
০ শত ৮ শা শট শি টন তি রসি নল শত ২ 


আস্ত মুকুলের সময় 


ভারতে আম ফলের মধো প্রধান বলিয়। গণ্য ; ইহাকে সেই জন্য অযুত ফল বল। 
হয়। দক্ষিণ এসিয়।, মালয়] ঘীপপুঞ্রে ও অন্যত্র আম জন্মিলেও ভারতবর্ষের জল, বায়ু 
ও মাটি আমের পক্ষে প্রধান উপযোগী বলয়! মনে হয়। এখানে আমের আবাদের 
পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে । ইজিপ্ট, মালট। দ্বীপে আম ফলাইবার চেষ্টা! হইতেছে। 

ইংলগ্ডে কিউ গার্ডেনে একটি আম গাছ মাছে, তাহাতে সম্প্রতি ফল ফলিয়াঁছিল 
কিন্ত সে ফল ছোট, তাহাতে আশ অধিক এবং স্বাদে_ ঝাল হইয়াছিল। ভারতে 
যেমন আম জন্মায় এমন বোধ হয় কোথাও জন্মায় না। আম বাগানের মাটি 
সরস হওয়। আবশ্তক ; আবহাওয়। আবার গরম ন। হইলে আমের ফল ভাল হয়ন!। 
জমির উপর নীচে জল নিকাশের পয়োনাল। ভালরূপ থাক চাই নতুবা আমের গাছে 
মুকুল হইবে কিন্তু ফল ফলিবে না। যেমন বাঙলার আম বাগানগুলি দেখিলে চক্ষু 
জুড়াক্র কিন্ত এঁ সকল বাগানে কর্দাচিৎ ছুই বা তিন বৎসর অন্তব্র মুকুল হয় অথবা 
মুকুল হইলেও মুকুল ঝরিয়৷ যাইতে অধিকক্ষণ লাগে না। বা 

ভারতে মোগল অধিকারের সময় আমের আবাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। 
দাক্ষিণাতো, পেশওয়ার। আমের উন্নতি কল্পে মননেক চেই। করিয়াছেন। গোয়াতে 
পতুতগিঞ্জরা আমের আবাদ করিয়াছিল এবং নুতন নূতন আমের স্থগ্টি করেন 
বলিলেও হয়। বোধ হয় তাহারা প্রথমেই আমের জোড় কলম করিতে আরন্ত 
করেনু। - 

দ্বাক্ষিণাত্যে উড়ো সাহেব বাঙগায় মেরী সাহেব আমের জাতীয় উন্নতি 
করিবার নিমিত্-বিস্তর খাটিয়াছেন। মেরী সাহেব ভারতের নানা স্থান হইতে 
অন্যন পাঁচশত প্রকার বাম সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করেন। তাহার 
“পুর্বে আর এত বিভিন্ন প্রকার আম কেহ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। 


৮৬ $ক-__আষাঢ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


পি এ+ কস পি ভন জা পরস্ি পি এড এসি এস তা পি লাস শি - 
রি ০ জোকস পি শপ এস এছ ও লিজ এট ও শান্ত তাম্টি পাস এস এসি রনি পোস্ট পি, পাপ লি পিসি হত পরান এ ওহ ০ দিস এলি উস জাতি পতি তল তক শে এ ১ কাস তা শা ঠাস ৮ ছ জনি জট ক ম রস তসট-কে ও জ ছি কপ এ ভন ভস্১ ঠা ০৬ এসি জলজ 


ইহার তাক ভুক্ত আমগুলি প্রত্যেকটি স্বাদে, গন্ধে আকুতি, ওজনে, রঙে 
অপরটি হইতে পৃথক। 

আম ভারতের ফল তাছ। সাব্যস্ত করিবারু জন্য এত কথা বল হইল। শাস্ত্র 
কারেরাও এই পিদ্ধান্ত করিয়া আমের শাস্ত্রীয় নাম 11:1)501007 200105 বাখিয়া- 
গুছুন। এখন আমের মুকুল কখন হয় দেখা যাউক। শীতেন্প শেষে অর্থাৎ পেষের 
শেষ ভঞঙগে আতর মুকুল হইতে আরম্ভ হয়। মাঘ মাসে প্রায়ই শ্রীপঞ্চমী হইয়। 
থাকে । এই দেবী আরাপনায় সেই কারণে নবোদগত আত্রধুকুল দিবার ব্যক্ছ। : 
আছে। পোৌঁষে আমের মুকুল হইতে আরম্ভ হইলেও ফাল্গুন এমন কি চৈত্র 
মাল পর্যযস্ত আম গাছ মুকুলিত হইয়৷! থাকে । ইহাই কিন্তু সাধারণ বিধি। 


ইহ। ছাড়। মাপদ। ও ত্রিহুতে 'ভাছুরে ও কান্তিকে আমের ক্যেষ্ঠ মাসে মুকুল হয়, 
গ্ী্প পাকে আখিনে অথব। কার্তিক অগ্রহায়ণে। 

কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, সব আমগাছ প্রতি ব্সর মুকুপিত হয় না। 
বাঙলার প্রায় অর্ধেকের উপর আমগ।ছ দুই কিন্বা তিন বৎসর অন্তর মুকুলিত 
হয়। দাক্ষিণাভ্যেও অধিকাংশ আমগ।ছ এক বৎসর অস্ত মুকুপিত হয়। বোধ 
হন্স ভারতের সর্বত্রই প্রতি বশর ফল প্রদান করে এমন আমগাছ খুব কম 
আছে। বিশেষতঃ বাঙলায় আমের ফল হওয়। বড়ই অনিশ্চিত। প্রথমতঃ ছুই 
ব!তিন বৎসর অন্তর কোন কোন গাছ যদি বা মুকুলিত হইল, নান কারণে মুকুল 
ঝরিয়। গেল বা ফল ধরিয়া থাকিলে, ফল ঝরিয়া গেল। বাঙল। দেশে পোকার 
উপদ্রব অধিক এবং বাঙলার মাটি অতিশয় রস বলিয়া গাছে অত্যধিক রস 
সথগারিত হয়। সেই রস সহসা গরম ব। ঠা হইয়া ফল ঝরার হেতু হয় । যে সব 
গাছে কোন বৎসর মুকুল.হইল না তাহাতে কচিপাতা বাহির হইয়। পড়ের্কপ্রতিবতর 
ফলে এমন আমগাছও আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির পৌবমাপে্জ্জকুল হয় 
কতকগুলিতে ছুই বার মুকুল হয়, একবার পোৌৰ মাসে, দ্বিতীয় বার শ্রাবণ ভাত্রে। 
এরূপ আমের সংখ্যা কম। কতকগুলি আম বারমাস ফলে। পৌষ হইতে 
আরস্ত করিয়া তিন মাস অন্তর মুকুল হয়। মহারাষ্ট্র দেশে আম; খুব জলদি 
মুকুলিত হয়। সেখানে সাধারণতঃ বর্ষ!র শেষে কান্তিক হইতে অগ্রহায়ণ পর্যযস্ত 
মুকুল হইবার সময়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে এই আমের সংখ্য। অধিক । . ” 

যে সকল আম কার্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌধমাসে ফলে তাহাদিগকে সু আম 
বল। হয় এবং তাহা৷ রবি খন্দের মধ্যে গণ্য। দোফলা তফল। ব| বারমেসে আম 
বাঙলা! দেশেই দেখা যায়; অন্তত্র্য কচিৎ দৃষ্টি হয়। ট্রেট স্রেটিলমে্ট দ্বীপপুঞ্জে 
বৈশাখ উৈষ্ঠ মাসে আমের মুকুল হয়। সেখানে দোফল। আম “দেখিতে পাওয়৷ 
যাযর়। একবার ৫বশ।খ ৫ষ্ঠে এবং আবার কার্তিক অগ্রহায়ণে সুঁচুল হয়। 


৩য় সংখ্যা 14 ফসলের ক্ষেতে জল সেচন ৮৭ 


০০ এক ঈ চ র তরি উপ সপারি ২ি সত » ১ উল ও ও উপ্রে ও -৪ ৫ সত উপ ৬০ বলা বিটি উপ ও এ দি আতপ জ বাক্। ৩ বটি ০ শত ভে * ক ৯ পা ছি ৯ এটি পি হজ সরি আপা পরটি সর এ সপ আনত পরি সিল লী সপ আসি » 


মুল কথ! যাহ! বলা গেল তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে, আমের মুকুণিত হইবার 
নির্ধারিত সময় নাই। স্থান বিশেষে ও বৃক্ষ বিশেষে কোন আম গাছ পৌষ মাসে, 
কোনটি জ্যেষ্ঠ আষাঁট়ে, কোনটি কার্তিক অগ্রহায়ণে, কতগুলি দুইবার, কতকগুলি 
তিন বার ফলে; কোনটি বা বারমেসে। কোন কোন আমগাছ এক বৎসর অন্তু 
কোন গাছ বা প্রতি বৎসর ফলিয়াথাকে। ছুই বা তিন বৎসর অন্তর ফলি- 
ঝ্েছে এমন আম গাছ অন্ঠত্র না দেখ! গেলেও বাঙলায় বিরল নহে। 
এই সন্কল আম গাছের শ্রেনী বিভাগ করিয়া একটা তালিক] করিতে পারা 
যায়-_ 
১। এক বৎসর অন্তর ফলে 
২। বধ্সর ফল! 
৩। দেো-ফল। 
দেো-ফলা আম গাছের সংখ্য। খুব কম । তে-ফলার সংখ্যাও তদপেক্ষা1। কম। 





ফসলের ক্ষেতে জল সেচন-_ 
ক্ষেতে কোন সময় কি পরিমাণ জল সেচন আবশ্তক 
স্থির করা বড় কঠিন। শগ ক্ষেত্রে অধিক জল সিঞ্চিত হইলে হয় ফসল পাকিতে 
বিলম্ব হয় নতুবা অকালে কসল পাকিয়। যায়। 
আলু পাকিবার মুখে অধিক জল পাইলে আলু দাগী হইয়! যায় এবং সে আলু 
অধিক দ্রিন রাখ। চলে না! তুশিয়াই বেচিয়া না ফেলিলে পচ ধরিয়া অনেক 
আলু নষ্টহইয়া যায়। শন্ত ক্ষেতে জল সেচন করিয়! জমির “যো” হইলে জমির 
উপরটি খুসিয়। দিলে এবং উপরের মাটি গু'ড়াইয়া “যে।” বাধিয়া দিলে জমিতে 
অধিক কাল বরসথাকে এবং শস্তের উপকার হয়। উদ্ভিদও মানুষের মত অধিক 
পনাহারে রত। উত্তিদ্দ অধিক জল পাইলে অধিক রস নিজেদেহে টানিয় লয় 
এবং অধিক আহার পাইলে অধিক আহার করে, তাহাতে তাহাদের কোন ন।! 
কোন প্রকার অনিষ্ঠ হইয়! থাকে। এই জন্য জল পরিমিত ও সার ওজন কিয়! 
দেওয়া ইতালি । রি 
উপরের মৃত্তিকা. খুসয়া দিলে জমিতে রস সঞ্চিত থকে বলির়াছি কিন্তু সকল 
মুত্তিকার পক্ষে কথ! খাটে না।-তকোন কোন মৃত্তিকায় চাষ দিলে আরও শিপ 
শিপ রস উড়িয়া খায়। বেলে মাটিই তাহার দ্ৃষ্টান্ত। এটেল ও দৌয়াস মাটিতে 
জল সিঞ্চনের পল্ঠুচাব দিয়! রাখিলে উপকার হয়। বেলে কিনব! বেলে দৌয়াস 
যাহাতে সংঙ্গে জুলি রক্ষা কর।যায় না__তাহাতে গোময়, পাতা পচা সার ব। 


৮৮ | রকুষক-_আষাঢ, ১৩২৭ [১৪শ খণ্ড । 


2 ই৬০৪ বিউটি বারি ০ ০০৯ ৯ লা সত পল শত এ পানা সই ৮ পচ সস সস সহ, শহর, সই, সত, সস সপ ১ 


অন্যান উত্তিজ্জ সার | মিশাইলে জমিতে রস রক্ষার সুবিধা হয়। জমিতে কোন 

বিশেষ সার প্রয়োগ করিলে জমিতে অধিক জল সেচলের আবন্তক হয়। চুণ 
প্রধান সার প্রয়োগে জমিতে অধিক জল টানে। হাড়ের গু'ড়া সার দিলে, 

হাড়ের গুড়! পচাইবার জন্ত অধিক জলের আবশ্তক হয়। রেড়ীর খৈল 

প্রদদানেও জমিতে জলের অধিকতর আবশ্তকতা৷ দেখ! যায়। উত্ভিদগণের প্রতি- 

পালন ও পরিপোষণের জন্য জমিতে রগ রক্ষা! করা নিতান্ত আবশ্তক। তবে 
জল সাবধানতার প্রয়োগ করিতে হইবে । অধিক জল প্রদানের ফল আনেকেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অত্যধিক জল সেচনের ফলে বৃক্ষের পাত হল্দে হইয়৷ 

যায়, বৃক্ষ লত। শ্রহীন হইয়৷ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়। পড়ে। জল পেচনের একটা 

বাধা ধরা নিয়ম বলিয়৷ দেওয়। যায় ন|। উপযুক্ত রস রক্ষাই স্ুচাষের মূল সুত্র, 

"যাহাতে রসের সমতা রক্ষ! হয় তাহ। সুচাষীর বিশেষ দ্রষ্টবা। 








পত্রাদি 
ব্রীযুক্ত অবিনা শচক্দ দে; থাজি, বশ্মা । 

আপানার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, কৃষকের কলেবর ও 
সৌষব বৃদ্ধির কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহ] সর্ধবথ। বাঞ্ছনীয় । আমর। আগামী 
বর্ষে গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে কষকের কলেবর ও উহাতে চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার 
চেষ্টা করিব। মলাটে যে চিত্রখানি দিবার আভাস দিয়াছেন, তাহ সুন্দর বটে, 
নৃতন কলেবরের সঙ্গে এ্রর্ূপ একখানি চিত্র দেওয়ার আমাদেরও ইচ্ছা আছে । 
কুষকের মুল্য বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেগ্ নহে। সাধারণে যাহাতে কৃষক 
পড়িতে পারে ইহাই আমাদের ইচ্ছা, বুল্য বৃদ্ধি করিলে সে সুযোগ সকলের 
ঘটিবে না। 

কৃষকের গ্রাহকদ্দিগকে ও ভারতীয় কষ-সমিতির সভ্যগণকে উপাধি দান সন্ধে 
যাহা লিখিয়াছেন তাহা'ও আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যের মধ্যে ধরা আড্ছ। আমরা 
সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি-সমিতি কার্ধ্যালয়ে একটি কৃষি-পুস্তকালয় ও উত্ভিদতব্ব০চর্চার 
ও কৃবি-রসায়ন শিক্ষার একটী আগার খুলিতে চাই। তথায় যে কেহ আসিয়া 
কুষি পুস্তকাদি পাঠ ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষির চেষ্টা করিতে পাঁরিবেন। একজন 
বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে এই শিক্ষাগার থাকিবে এবং প্রতি মাসে একবার কষকের 
গ্রাহক ও সমিতির সত্যগণকে কৃষি-বিজ্ঞান চর্চায় যোগদান করিতে আহ্বান 


চপ চা সি রস সিসি সিন স্সি-ী ছ এপ্িি ও এন্টি ভা এটি ৭. ক - ৬ লন ০৭৮, শা ছি ক স্ি এন্ড এস ওম লাস্টি- রি পি জা কাছ তি ভা রি বাড পি এ লা শি জস্ি ওতিতি ক পি জা পা সপ ৬ পা স্ি-ঠ নি উস পিসি ইত ও 


কর। নল | অনস্তপ্ আমরা সত্যগণকে উপাধি দানের ব্যবস্থা করিব? ) লঙ্য- 
গণকে কাধ্যতঃ কৃষির সহায় করিতে না পাৰিলে বথ। তাহাদিগকে উপাি ভূষিত 
করিয়। কি ফল হইবে ! 


সার-_-সোরা--গুয়ানো 

-  শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ চক্রবর্তা, জমিদার লিউড়ী, বীরভূম্‌ । 
১। মোটা দানা. হাড়ের গু'ড়া_-0০981759 1730779 71]11 এর যাহা ক্রমশঃ 
বছদ্দিন ধরিয়া গাছকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় এবং মিহি হাড়ের গুড়া 
71159130170 1111 ষাহ। শীঘ্র মাটীর সহিত মিলিত হর, কখন কি ভাবে প্রম্বোগ 
করা কর্তব্য। কুষকে সন্িবেশিত মুল্য তালিকায় দেখিলাম যে উৎকুষ্ট সোব! 
সার ১০২ দশ টাক। করিয়া মণ। প্র সারে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন এবং 
কত ভাগ পটাশ পাওয়। যাইবে অনুগ্রহ পূর্বক লিখিবেন। কারণ উজ্ঞ দ্রব্য 
দুইটির পরিমাণ জানিতে ন৷ পারিলে কি পরিমাণ সারের আবশ্তক হইবে জানিতে 
পারিতেছি না। 

২। পেরুব্র গুয়ানো-_তাহাতে শতকর! নাইট্রোজেন, পটাশ, টি 
এসিড প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে 
বিশেষ উপকৃত হইব। কারণ ফুল গাছের জন্যও কিছু সারের প্রয়োজন আছে । 

উত্তর-__ এ 

১। মোট? দানা হাঁড়ের গুড়া, সরু হাড়চুর্ণ অপেক্ষা বিলদ্দে গলে ও মাটির 
সহিত ক্রমশঃ মিলিত হয়। ছুই বা তিন বৎসরের কম সম্পূর্ণ মাটির সহিত 
মিলিত হুইয়। যায় ন1। মিহি গু'ড়া সগ্ধ বৎসরেই মাটির সহিত মিলিয়া যাইতে 
পারে। বর্ষার প্রারস্তে প্রয়োগ করিলে বর্ধার শেষ কতকটা এবং শীতে অবশিষ্ট 
কাজ পাওয়া যায়। এই কারণে ফলের বাগানে মোটা গুঁড়া ও সবজী ক্ষেতে মিহি 
গুঁড়া ব্যবহার করা কর্তব্য । হাড়ের গু'ড়ার সঙ্গে সোর! ব্যবহার করিলে হাড়ের, 
গুড়া শীদ্র শীপ্র গলিয়া যায় । একমণ হাড়ের গুড়ার সহিত ৫ দের সোরা পর্যাপ্ত 
বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ - 

২। সারের জন্ত যে সোরা ব্যবহার হয় তাহার ১নং সোরাতে ১০ ভাগ 
নাইট্রোজেন ও পটাস ২* ভাগ থাকে । এই জন্যই সোরার অন্ত নাম পো্াসির 
নাইট্রেট্। 

৩। গয়ানোতে শতকর। ১, তাগ নাইট্রোজেন ও কস্করিক .অন্ন ১০ তাগ 
পাওয়া যায়। ইহাতে পটাসের মাত্রা ক্ডিছুই নাই বলিলেও হয়। ফুনগাছে 
গলানো! অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে খুব তাল ফুল হয়। রা 

৪ নানি বারজারগাগগার সাগর করিলে আশু ফল পাওয়া বায়। | 

টি রি 





উস ২) _ক্কষক--আঁখাঁচ, ১৩২০ ও চ& ১৪শ খ্জ 
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সার-সংগ্রহ 


'ভারতীয় শিল্প 


আখ ন।মক এক ব্যাড চেষ্টায় বিলাতে কিরূপ রেশম বয়নের কার্য আরম্ত 
ইইয়াঁছিল,সে কথ। আমি গত বারে বলিয়াছি। নিজ ইতালী দেশেও রেশম 
স্ৎপাদনদের কার্য এইরূপ একজনের চেষ্টায় হইয়াছিল। ইউরোপের কোন-দেশে 
পুর্বে রেশম কীটের চাষ হইত ন1। একজন পাদরিস্জতি কষ্টে ও অতি গোপনে 
সীন হইতে রেশম কীটের বীজ ইতালীতে লইয়। গিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় 
ইতালী ও ফরাসী দেশে এই স্তন অর্থোপার্জনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন 
ঘেখ লক্ষ পক্ষ লোক সেই উপায় অবলম্বন করিয়+জীবিক। নির্বাহ করিতেছে । 
ফয়েক ধৎসর পুর্বে এই দেশে রেশম কীটের এক প্রকার রোগ হওয়ায়, এ ব্যবসা 
টি হইবার উপক্রষ হুইয়াছিল। এ ঘোর বিপদ" হুইতেও লোকে একজনের 
চেষ্টার নিষ্কৃতি পাইয়াছে। সে ব্যক্তির নাম পাস্ভিয়র। ইনি রেশম কীটের রোগ 
সুর করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানবলে এক আশ্চর্য্য উপায় উত্তাবিত করিতে সমর্ 
হুইয়াছিলেন। ঠিক ফেন দেবতার কাঁজ। কোন একট! বিপদ পড়িলে এসকল 
'ছেশের লোক চুপ করিয়া থাকে না। কিরূপে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে 
তার উপার অন্থসন্ধান করিতে থাকে । মানুষের মঙ্গে ও বাহিরে এই বিখ-সংসারে 
অভুত শক্তিসম্ছ নিহিত আছে, সেই স্থানের লোকের এইরূপ বিখাল। সেই বিশ্বাস 
. বলেই তাহার! রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানারপ অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । আমাদের এই বঙ্গদেশেই অল্প দিন পুর্বে রেশম ব্যবসায়ের 
বিলক্ষণ প্রাহুর্াব ছিগ। সে বাবপায় এক্ষণে মাটি হইয়াছে । দেশে শিক্ষিত 
পো আছেন ফেহকি এক দিনের জন্ত একবার মনে তাবিয়। দেখিয়াছেন 
€ষে, এ ব্যথসাক্স ফেল মাটি হইল, আর ইহাকে পুনরুদ্ধার. করিবার কোন উপায় 
আছে কিনা। | 


নিলেগভ হইয়া, বন্ধল পরিয়। বনে বসিয়া, এ দেশের লোক ঘর্দি তপন্যা করিত 

. তাহা হইলে কাহাকেও আমি এরূপ চিত্তা করিতে বলিতাঁষ না। কিন্ত লোক 

পনর টাকা ৫বতনের কেরানীগ্িরির জন্ঠ লালাপ্িত । অনেক শিক্ষিত দুঃখী লোক 
. আমাকে পত্র লিখিয়! থাকেন। লোকের খেদোক্তি পাঠ করিয়া, অনেক সময় 

আতমীকে অশ্রপাতি করিতে হয়। সেই জন্য আমি বলি যে, স:ন্ন ব্যক্তিগণ যেন 
 ধেখের নিরর বাজিগণের নিমিত্ত গুকটু চিন্তা করেন। বিশ্যেতঃ ভদ্র সত্তামদিগের : 
 জন্তই অধিক তাবনা। পুরুষ পুরুষানু ক্রমে ব্রান্ধণ 'সম্ভতানগণ কখনও নীচ কাজ: ্ 
করেন নাই।. আমি-সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়।ছি। ঘদিচ সকগ জাতির ছুঃখ- 

; “দ্বখিক্সা কাতর হইতে হয়, তথাপি ব্রাক্মণদিগের ছুর্দশা দেখিয়া! কিছু বেশী কাতর: 
হইতে হয়: পেটর দায়ে ব্রাহ্গপণ-ঈম্তানগণকে যদি নীচ কুলববতি অবলম্বন করিতে; 
ছয়? তাহ হইলে দেশের কলক্ক ! শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের মনে ঘি এইরূপ চিত্র 

বিনয় হয়, তাহ ইহলে অলেক কাছ করিতে পার। যাক্ক |. 
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এটি রা 








ৃ ফি এক্ষণে উপায় কি? চাকরীর পথ স্ধী্ণ হইয়া! আসিতেছে । তবে 
- আনব করে কি? যে শিশল্পকার্ষেয বিদ্যা ও. বিজ্কানের প্রয়োজন হয়, ভদ্রসম্তানগণ্‌. 
এইরূপ শিল্প অবলম্বন করিলে দোষ হয় না। তদ্র লোককে নিজে হাতে কুলি 
কবজ করিতে হইবে লা। শিক্ষিত তত্র সম্তানগণ দিবেন বিদ্য। ও বুক, দ্রব্য প্রস্থ 
করিবে নজুরগণ। এইরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। 
ভারতে একদিন এমন লময় ছিল যে ব্রাহ্ছগ পরিবার নান! প্রকার শিল্পকারধ। 
লইয়া ব্যস্ত থাকিত। রর 
এই তারতে প্রকৃতজাত দ্রব্যের কথ! ফল, ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি অনুকরণ 
করিয়াই শিল্পের এতদুর উন্নতি হইয়াছিল। কাশ্টীরের শাল এবং মুশীদাবাদের 
কিংখাব তাহার দৃষ্টান্ত । বত দিন লোকে প্রক্কতির অনুকরণ করিয়াছিল তত্ধিন 
শিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল । ত|রতে, আদর্শ প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণ্তী 
ুতরাং তাহ। ইউরোপীয় আদর্শ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । 
ভারতে ন্বর্ণ, রৌপ্য এবং জহবতের কার্যে এতদুর উন্নতি কিরূপে হইয়াছিল 
এতক্ষণে তাহা দেখ। বাউক। আর্ধ্যগণ এদেশে আসিয়া! অন্কবুণ করিবার যো! 
পমুক্ত আদর্শ প্রথমে পান নাই। তাহার। যে সমস্ত দ্রব্য প্রতিদিন ব্যবহার করি- 
তেন তাহাদেরই ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ক্রমে আদিম অধিবাসীদের 
হত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নি্কতি লাত করিয়। পঞ্চন্ধে এবং কল কল বাহিনী কুল 
কুল নাদিনী গঙ্গ বযুনার শর্তশ্তামল। নান। বৃক্ষরাজিশোতিত। মনোলোভ। তীর 
ভূমিতে বসতি করিতে লাগিলেন ; এবং অনায়াসলন্ধ প্রাণধারণোপযোগী শণ্ড সংগ্রহ 
করিয় শিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইলেন । তাহার পর 
বানিজ্যহতে পারস্য খিশর এবং অন্তান্ত দেশের সংস্রবে আসিয়! শিল্পের বেশ উন্নতি. 
সাধন করিয়াছিলেন। এইবপে হিন্দু রাজত্বে তাবতীয় শিল্প ক্রমশঃ প্রাধান্তলৃত, 
'করিয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দুরাজত্বের শেষে এবং মুসলমান রাজতের প্রপৃষে 
শিরজাত সামগ্রীর জন্য তারতবর্ধ পৃথিবীতে প্রশিদ্ধ হইয়াছিল। 
_ অম্াট জাহাদীরের সময়ে টদর্ধে ৩০ হাত এবং প্রঙ্থে ২ হাত এক থগ্ড মমনিক 
ওক্নে ৯০০ গ্রেণ (প্রায় ও তোলা) হইত এবং তৎকালে তাহার মুল্য ৬** টাকার 
ফন নহে । এক্ষণে এ মাঞ্জের মসলিন ওজনে ১৬০০ গ্রেণ (প্রায় ৯ তোলা) হুইক্ে 
জ7ং তাহার ঘ।ম ১৫,২-টাকা; এরূপ মসলিন আবার সচন্াচার পাওয়া বায় 14 
১৮৬: খৃষ্টান্ে তৎ্গালে সুবরাজকে-_ধিনি এক্ষণে আমাদের সম্রাট--৪* হাত লম্ব] 
এবং প্রস্থ ২ হাত তিন খণ্ড মসলিন দেওয়া হইয়ছিল ১ তাহাদের প্রত্যেকটির ওজন. 
৯৬৮৭ গ্রেণ প্রোয় ৯০ তোল!) হইয়াছিল। দিন দিন ইহার অত্যন্ত অবনক্জি 
হইতেছে ।)তাহার একমাক্ প্রধান কারণ এইযে আর পুর্ধের মত মন্লিনের ম্বদেক্জে 
কি বিদেশে আদর নাই, ইঙ্ছার পরিবর্তে তসর, বাগু।. প্রভৃতির আদর হইতেছে ॥ 
'ইরূপ জবস্থায় এই মৃতপ্রায় বনাম প্রপিদ্ধ শিল্পকে রক্ষ। কর আমাদের বদেশীর 
ব্বপতিবর্গের একান্ত কর্তবা, নচেৎ জ্বঘচিরে. ইহার. স্মৃতি কালগর্ডে নিমজ্জিত হইবেন 
ইউরোপের সহিত গ্রতীত্ন্গিতায় অসমর্থ হইয়া সম্প্রতি তারতেও কল কারখান।.. 
স্থাপিত হইতেছে । ইহাতে আমাদের উচ্চ আদর্শ সমূহ চিরকালের জন্স যাইতে. 
ববিয়াছে.। কলে সমস্ত দ্রব্যই কম খরচে এবং অল্প সময়ের যধ্যে প্রস্তুত. হয় সঞ্তা। . 
কের, তাহাতে সে রূপ সুক্ম কাধ্য দেখান যায় নাঃ কালে কাছেই উচ্চ খরিরেক্জ : 


ইহ কবক-_আবাট, ১৩২০ ৃ রী ই৪পা হস্ত 
'জিমশঃ বিদাত হইতেছে। তবে কল কারখানার আর. পার; কল ইহ নর 
ইছাতে সমাজের কোন বিশেষ 'সম্প্রদায়েরই লাত হইতেছে। আহাম্মদাবাথ এবং 
বোস্াইঞগগরীতে বে সমস্ত কুলীরা কাপড়ের কলে কাজ করে, তাহারা! পু 
ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিত, এক্ষণে সপরিবারে কলে কাঞ্জ করিয়া জীবিক। 
উপ্রাঞ্জন করিতেছে । কিন্ত এই সমস্ত কলের জন্য এ প্রদেশের তন্তবাকদিগকে 
বিষম বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; তাহাদিগকে কলের সহিত প্রতিঘবন্দীত। 
করিতে হইতেছে এবং অচিরেই তাহাদিগকে নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। আমাদের বর্তমান অবস্থ! যেরূপ শোচনীয় হইয়। উঠিয্নাছে তাহাতে কল 
কারখান। স্থাপন কর। উচিত। কারণ আমার্দের দেশের অধিকাংশ লোকই 
দরিদ্র, তাহার! যেবেশী অর্থ ব্যয় করিয়া কলে প্রস্তত দ্রব্যাদি না লইয়! হস্ত 
নির্মিত দ্রব্য লইবে এক্ূপ আশ। কর] যায় না; কিন্তু ফাহাদের অর্থ আছে, 
তাহাদের কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়৷ শিলপীদিগকে রক্ষ। কর উচিত। 

এক্ষণে ভারতের কোন স্থানে কি পাওয়! যায় এবং তাহার পূর্র্বাপেক্ষ। উন্নতি 
কি অবনতি হইয়াছে এবং যাহাদের অবনতি হয়ছে তাহাদের কিরূপে উন্নতি: 
সাধন কর। যাইতে পারে তাহ। দেখ! যাউক-__ 

১) কার্পাস বস্ত্র 

বোম্বাই প্রদদেশ--বোন্বাই এবং আহাশ্মদ্াবাঞ্দ অনেকগুণ্প কাপড়ের এবং 

সুতার. কল প্রতিঠিত হইয়াছে। ইহাদের উৎপগ্ন দ্রব্যাদির জাপানে এবং চীন 
দেশে বেশী কাট্তি ছিল কিন্ত সম্াতি ভারতের সর্বত্রই তাগাদের আদর বাড়ি- 
তেছে। ছুঃখের বিষয় প্রায় সমস্ত কলেরই মূলধন বিদেশীয়দের ; ৫েবলমাত্র 
মুটে মুন্ুত্ের ভাগটাই আমাদের । এতত্তি্ন আহাম্মদাবাদের অন্তর্গত রানপুর. 
এবং ফরারা জেলায় এখনও অনেক তন্তবায় আছে, তাহাদের তাতে প্রস্তত 
বাদি এঁ প্রদেশে এবং মধ্যভারতে বথেষ্ট বিক্রয় হর। নাসিক, ইয়োলো) 
আহাম্মদনগর, কোলাপুর, খান্দেশ, কালাতণী, বেলগ্রাম, চিকোর্দি, বিদ্দি এবং 
জঙ্চান অনেক স্থান কার্পাস বস্বের জন্য এখনে! প্রসিদ্ধ । 100. 00 ৭৯১০ ০৩ 
'তন্তবায় গণন! করিয়।ছেন। মারগতি, মানেলী এবং আম্মদী কাপড়ে রুঙ 
করিবার জন্ত বিখ্যাত। গুজরাট প্রদেশ কার্পাস কিন্বা রেশম বন্ধে স্বর্ণ বৌপ্যের 
কাজ করার জগ্ত গ্রসিদ্ধ। এই প্রদেশে বস্থে স্বর্ণ বৌপ্যের কাজ করিবার 
দুইটী প্রথ! প্রচলিত আছে-_ ও : 

; শ্রীথমতঃ একী কাষ্ঠফকলকে আদর্শান্যায়ী খোদাই করা হয়; তারপর 
€ধ যে স্থানে শর্ণ রৌপ্যের কাজ করিতে হইবে, সেই সেই স্থানে আঠা গলাইয়ঃ 
তছ্‌পরি বস্ত্রচী* রাখিয়! চাপ দিতে হয়, ইহাতে বস্ত্রের আবশুকীয় স্থান সমূহে 
আঠা] লাপিরা যায়। ইহার পর শ্র্ণ কি রৌপ্যের সুক্ষ পাত ঘারপ্র বন্ত্রটী 
স্বগড়ান যায়) ইহাতে বন্তের উপরোক্ত স্থান সমূহে প্র পাতগুলি সংলগ্র হুইয়। 
ব!র। এ্র পাতগুলিকে তারপর তালরূপে বসান হয়। | 
_স্বিতীয় প্রথাচী অপেক্ষাকৃত সহঞ্জ; ইহার নাম প্ৰাধন।”। কাপড় 
প্রথ ততঃ এফজন চিত্রকরের নিকট পাঠান হয়; সেপ্রীকাপড়টীকে ছোট ছোট 
-সব্চতুূ্জে বিভক্ত করে। তারপর কাপড়টী “বাধনারী”র (সাধারণত$ এরজন 
রুঘারী ) নিকট পাঠান হয়? সেগ্রত্যেক সমচতুডুজের, প্রত্যেক 'কোপে একটা 
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ওকি ছেয়।- ইহার পর. গ্রন্থিযুক্ত কাপড়টী যে রঙ করিবে. তাহার .মিকট 
পাঠান হয় কাপড়ে .য়ে রঙ দিতে হইবে, সে সেই রঙে কাপড়টা চবাইর। 
'জইয়া এবং তাহার পর শুকাইয় এ গ্রস্থিগুলি খুলিয়া এ স্থান সিডি, বার রঃ 
ভিন্ন ভিন্ন রঙে ব। স্বর্ণ রৌপ্যে চিত্রিত কবে। | 
মান্দা প্রদেশ-_ ৪. রা 

গোদাবরী, নেলোর, রায়পুর এবং গাগ্ডার বিভাগে অতি. উৎকু্ট কাপড় 
প্রশ্থত হয়। রাজমহেন্দ্রীর জেলে এবং পার্বস্তাঁ গ্রামসমূহে তান্থুর জন্ত বেশ 
ভাল রকমের কাপড়; এবং কান্দাকারে ও ভিজিগাপটামে “পাঞ্জাম” একপ্রকার 
মোটা কাপড়; ইহ! মান্দ্রাজে নীল রং করিয়া ব্রেজিল, ভূমধ্যসাগরের উপকূল 
সমূহে এবং দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিকায়' এবং ইংলণ্ডেও বহুল পরিমাণে প্রেরিত হয়। 
মছপিপটামের ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিট তাহাদের রঙে উজ্জ্বলতা এবং স্থারিত্বের 
জন্য পৃথিবীর সর্বত্র প্রপিদ্ধ। কাচাইলে উহাদের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়। , উদয়. 
গিরি তালুকে এখনও অতি উৎকৃষ্ট মসলিন্‌ প্রস্তত হয়। নেলোর এবং কাগ্ডাকার, 
তানুকে- কাপড়ে নানাপ্রকার রঙ করা হয়। মহীশুরের সর্বত্রই' কাপড় গ্রস্ত 
হয়। এক তামকুর জেলাতেই ৩৭৬৩ খান তাত এবং ২৪, ৮০৯ সুতা কাট! বস্ত্র 
আছে। মাছুরাতে কাল এবং লাল রঙের মোট। কাপড় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত 
হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে এখনও বেণী কল প্রতিঠিত হয় নাই; সেইজন্য এখানে 
এখনও তন্তবায়ের। স্বচ্ছন্দে জীবন ধাত্র। নির্বাহ করিতেছে । 
মধ্য প্রদেশ-_ | রী 

মধ্যপ্রদেশে সর্বত্রই কাপড় প্রস্তুত হয়। - কেবলমাত্র নাগপুরে কল হইয়াছে, 
এবং কলে গুস্তত কাপড়-সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে। নাগপুরে ৭৫০২ টাক হইতে, 
১%* আনায় জোড়া পর্য্যস্ত কাপড় পাওয়। যায়। হোসেঙ্গাবাদ বর থৃষ্টাকের 
পুর্ব পর্য্যস্ত কাপড়ের জন্ত বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় প্রায় লোপ 
পাইয়াছে। চান্দাতে এখনও নানাবিধ কাপড় প্রস্তুত হয় এবং এই. সমস্ত কাপড় 
আরব এবং অন্ঠান্ত দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হয়। ব্রাহ্গণপুরে এখনও 
কার্পাস এবং রেশমের কাজ, স্বর্ণের স্ৃত1' প্রস্ততের কাজ, এবং কাপড়ে নীল সমস্ত 
সুতার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে | 
পঞ্জাব প্রদেশ-_. 

পঞ্জাবের প্রায় সমস্ত স্থানেই কাপড় প্রস্তুত হয়) তবে কোথাও বাভাল 
কোথাও ব। মোট। কাপড় প্রস্তত হয়। লাহোর, অন্থতসর, মুলতান, লুধিয়ানা, 
জলন্ধর দোয়াব এবং অন্তাগ্ঠ স্থানে হক বস্ত্র পাওয়া যায়। লুধিয়ানার ছিট ; 
চেক ও আলোগ্ান এবং মুলতানের গ|লিচ। চিরপ্রসিদ্ধ। জলম্ধর দোয়াবে এঞঁক- 
ব্লকম মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়, ইহ] কাবুল, তুকিস্থান এবং অন্থান্ত স্থানে প্রচুর 
পরিমাণে প্রেরিত হয়।. পেশোয়ারের পার্খবর্তা স্থান সমূহে বৎসরে ৩২ টাক] 
হইতে ২৯২ টাকা মুল্যে ৫০০৩ হইতে ৬০০* জোড়! শাদা কাপড় এবং «* হইতে 
৯ টাক। মুল্যের ১৫৯৪ হইতে ২০০০ জোড়া পাড়বিশিষ্ট. কাপড় প্রস্তত হয়। 
একপ্রকার অপেক্ষারূত মোট। মসলিন এই স্থানে পাওয়া যায়। শিয়ালকোটে 
..েঘবোন্ুতি,” “তেস্ুৃতি”?- পচৌস্থৃতি” কাপড় এখনও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত রি 
পঞ্জাবে এখনও কলের €বশী চলন হয় নাই। 
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ৃ :. এখানেও: পার সর্কে কাপড় প্স্তত হয়; জয়পুর এবং কুরে গত 
সাদিক এইজ কাপড় হিন্দুস্থানের সর্বত্র এখনও গৃহিত হয্। ৬ 
উর পশ্চিম বুক্ত প্রদেশ এবং অযোধ্যা. | 

ভিন্ন ভিন্ন রঙের মসলিন ও মখমলের উপর. সোণার কাজ করার জন্ত চ কাশী 
কিপরসিক্ধ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কাপড় তত বেশী প্রস্তুত হয় না কিন্ত অনেক 
স্থানে কাপড়ে রঙ করা হয়। লক্ষৌ জেলার কাপড় বহুদিন হইতে প্রপিন্ধ। 
অক্ক সমরে এখানে ১৪৭৫ খান তাত ছিল এবং তাহাতে প্রতি বৎসর ৮৯,১৫০ 
জোড়। কাপড় প্রস্তত হইত। প্রত্যেক তাতে সন্ঘৎসরেন্গ্রায় ২৫* টাকার কাপড় 
উৎপন্ন হুইত-। কিন্তু দিন দিন এব্যবপায় অতান্ত কমিয়। যাইতেছে । লন্মৌোএর 
ছিটের যদিও মেন্চেষ্টারের ছিটের অপেক্ষ। দাম বেশ, তথাপি ভারতের সর্বত্রই 
'ইঞার.কাটতি ঘথেই্ট। | 
বদদেশ-_ | | 
এখানে এখনও তত্তবায় কুল সজীব আছে। ঢাঞ্কা, চন্দননগর (ফরাশড।গা), 
শ।স্তিপুর। সিমল। ( কলিকাত। ), পাবনা, নোয়াখালী র্রসৃতি স্থানে এখনও নিতয- 
ব্যবহার্যযোপযোগী হইতে বনহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত হয়।: সচরাচর ব্যবহার করিতে 
কম দামের কাপড় পাবনায় সর্বাপেক্ষা ভাল প।ওয়াযায়। এখানে ২ হইতে 
২৬৬২ টাক। পর্্যস্ত জোড়া কাপড় পাওয়া! বায়। এখানের কাপড় অপেক্ষারুত. 
পাট ভ্ৃতায় প্রস্তত হয়। বেশী দামের কাপড় কিনিলে ঢাক! কি শাস্তিপুরই 
ভাল। অএততভ্িন নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা, কুশিক্া এবং অন্ঠান্ত স্থানে. বেশ 
তাল কোটেব কাপড় এবং বিছানার চাদর । বঞ্জারে ভাল সতরধ্ এবং তাবুর 
কাপড় পাওয়া যায় । মধ্যে গুনিয়াছিলাম ষে পাবনাতে আমেরিক। হইতে এরটী 
হাতে চালান কলের তাত (17574-1001) ) আনান হইবে 'কিন্ত ইহ কার্ষে 
পরিণত হইয়াছে কি না এখনও জানিতে পারি নাই। আমাদের বঙ্গদেশে এখনও. 
৫ব্ধধ প্রচুর পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাতে অস্ততঃপক্ষে আমেরিকা হইতে 
'কয়েকলী 147 1০০1 আনাইলে বড় ভাল হয়। ইহার দামও তত রেনী নয়ঃ 
৫৯০৭ টাক! হইতে ১০৯৯২ টাকা মূল্যে পাও! বার। এখানে অনেক ধনবন্‌ 
আছেন, তাহার একটু মনোযোগ করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ, লাধিত হয়। 
তাহ! হইলে মেন্চেষ্টারের বস্ত্রে বাজার পরিপূর্ণ থাকিবে না। দেশের টাক! দেশেই 
খাকিবে। .কিন্ত কেহ কি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন! 8 


বাগানের মাসিক কার্য 
| . আবণ মাস 
'_সজীবাগান।_-এই সময় শাকাঁদি সীম, ঝিজে। লক্ক।, শসা, জা, বিলাভী ও 
দেঁদী কুমড়া, পু'ই, বরবটী, বেগুন, শশাকালু$ টে*পারি, প্রভৃতি, পাটনাই' ুলকপি? | 
,পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে। | 
. পালম শাক ও টমাটোর জলদ্দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন 
কক হইবে! বিলাতী সঙ্জী বীজ--খাধাকপি ফুলকপি ' প্রভৃতি বপনের সর 
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টয় সংখ্যা। ] :. খাগানের'মীসিক কার্যয কি টি 
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“?. এ বৎসর বর্ধ। জলদি রী তাপি মোকাই (ছোট ) এবং দে-ধান চাষের? এস 
“সময় যায় নাই। ্ 
 ্ষুল বাগিচা -_দোপাটী, ক্িটোরিয়া ( অপরাজিত! ), এমারন্থাসঃ কামে) 
| আইপোনিয়া, ধৃতুঘ্বা, রাধাপক্স, (১৪1১-?০৮/০+) মাটিনিয়া, ক্যান। ইত্যাদি ফুল খ্বীজ 
লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত শা করিয়া 
তাহা হইতে ছুই একচী গাছ লইয়৷ অন্যত্র রোপণ করা উচিত । 
"গোলাপ, জবা, বেল, যু'ই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থ/ৎ ডাল, কাটিং করিয়া 
| পুতি চার। তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময় । 
জবা, ঠাপা, চামেলি, যু'ই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়| : 
ক্যানা? লিলি প্রভৃতির পট বদ্‌লাইবার সময় বর্যারস্তঃ কেহ কেহ সময় না 
পাইলে আধাঢ় শ্রাবণ পর্যস্ত এই কাধ্য শেষ করেন । মূলজ ফুল গাছের মুল বর্ধায় 
বসাইয়। তাহাদের বংশবদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ধাক$লে 
গাষলায় তুলিয়া ন। রাখিলে জল বসিয় পচিয়া যায়। 
কলিয়স, ক্রোটন, আমারাম্থাস্‌, একালিফা! প্রভৃতির ভাল কাটিয়া! পুতি এই 
সময় বাড়াইতে পার] যায়। 
ফলের বাগান।- আম, লিচু, পেফ়ার! প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে: পারা 
যায়। বর্ধান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার তালরূপ বন্দোবস্ত করিতে 
হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাচিয়। যায়। কিন্তু সতর্ক 
হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মার। না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ : ও 
নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলঘ্ঘ কর! উচিত নছে। 
লেবু প্রভৃতি গাছের ভাল মাটি চাপ! দিয়া এখনও কলম কর! যাইতে পানে! 
এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (15071788) কর! বলে । 
আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়৷ বসাইয়।! আনারসের আবাদ াড়াইার 
এই উপযুক্ত সময় 
: - আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজ্জাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই, সময় 
' চারা তৈরারি করিতে হয় । পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয় । ঃ 
ভর1 বর্ধাতেই পেঁপে বীজ হইতে চার! প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা -তস্বারি 
করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চার। নাড়িয়া ন। পুতিলে ভাদ্রের রৌদ্ডে চার! বাঁচান 
জায় এবং জমিতে ঘাস পাত। পচানি হেতু জমি অক্নাক্ত হওয়ায় তখন চারার ক্মনিউ 
হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়ি 
বপান উচিত । 
ধাহার। বেড়ার বীজের হ্বার৷ বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাহার এই বেল! রা 
হুউন। এই বেল। বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মখ্যেই 
্‌ গাছগুলি দস্তরমত গজাইতে পারে। 
: -; শস্তক্ষেত্র ৷ কৃষকের এখন বড় মন্গমি। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িত্যা ও. 
* আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়। বড় ব্যস্ত। 
. পুর্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাট। হইয়। গিয়াছে । বাওলার দক্ষিণাংশে পাট 
আবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আমাড় মাসে 
খ্বীনধান্ত বপনের উপযুক্ত সময়। 







27772778554 
লিচু শভ্তি গাছের” গোঁড়া খুকি 
রা). কাঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবা 







শেষ হইয়া! গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচালিত করা কব 
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জোছে 1... ফল 
ন্‌ এ 

দিকিখগল 


চো [7 
মর সা 


গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় এ সক্ঝ্‌ 
গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কীচা গোময় দিলে বিশেষ উপকার পাইরার, 
না।. ফলের গাছে হাড়ের গুড়া এই সময় দেওয়। যাইতে পারে ।  .. . 
*৮*আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্রি, খদির? কৃষ্ণচূড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন 
প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত। রি 
এ. ক্ষেতে জল না৷ জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা 
এই সময় বিশেষ আবশ্যক । ৪, ১৫ 
যদি দেখিতে পাও, কোন লতা বা৷ গুল্সের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল 
বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহ। হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নাল! 
কাটাইয়। দ্রিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সবিয়! যায়। কলার তেউড়, 
; এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে । বেগুন, আদ ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া 
' গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কণ্তকগুলি পাত] ভাঙ্গিয়া আর 
কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে । গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে: 
তখন নিকটস্থ চারি গাছ! আখ একত্রে বাধিয়া দিবে, মহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া 
পড়িবে কিন্বা। ভাঙ্গিয়া যাইবে । যেস্থানে সর্বদা বৌন্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে 
চাঁব দেওয়া! জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চার পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর 
দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না 
পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, 
সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাড়া বাধিক্! প্র দাড়ার উপর আধ হাত 
: অন্তর হুইটাঁ করিয়া শ'াকআলুর বীজ পুতিবে। শাকআনুর ক্ষেত সর্বদ1 আন্ন। 
ও পরিক্ষার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিন্বা.ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে । .. 
বাগানের বেড়া__আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরভ্তভ হইলেই ক্ষেতের বা' বাগানে: 
চারিদিকে বেড়ার বীঞ্জ বপন করিয়া বেড়। প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্তক |: 
লোকে বিস্ত ত কৃষিক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখিতে পারে নাঁ। ক্ষেতে যখন ফসল থাকে. 
তখন সকল চাবীই গরু বাছুর আটক করিতে চেষ্টা করে এবং গৃহস্থ গে৷ মহিযার্ছি : 
 চরিতে ছাড়িয়া! দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্ত সকলকেই 
বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা] গে। মহিষ ছাগলের উৎপ।ত হইতে রক্ষ। হইবার: 
কোন উপায়াস্তর নাই । চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোল্টা ব! মেহদী, 
. ভ্তিপত্রা "বা! চিতার বেড় দেন। ডাল পুতিয় হউক বা-বীজ ছড়াইয়। হউর বেড়া... 
প্রন্তত করিতে হইলে বর্ধাকালই উপযুক্ত সময় । জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্তবান... 
হইতে হয় শ্রাবণ পর্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচ৷ ভাদ্রে বা মিতীস্ত 
আত কিনব! গ্রীন্মে বেড়া প্রস্তুত কর। চলে না। 0. 
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টনি কলে 22৮০০১ 
ইল স্পা রি 





হ" তা 
১ জি পর 
১ 
০০ ররর». সা স্পা রর স্ আ ্ ও হ্যা স্তন 
গে রর 
৮ এ 


পাট। 


পি শত 


( পূর্বব প্রকাশিতের পর ) 

পাটের উন্নতির উপায় নির্ারণ-_নান। কারণ বশতঃ বিজ্ঞানোপদেশ পারত 
শেবে: এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ভাল পাট উৎপন্ন করিতে: কুহ্ক 
গণকে প্রলুন্ধ করা ব্যতীত পাটের অবস্থার উন্নতি বিধানের আর অন্ত পন্থোন। 
উপায় নাই! এক্ষণে কি প্রকারে ভাল পাট উৎপন্ন করা যায় তাহার আপেচন। 
আরম্ভ হইল। তাহার! প্রথমে কলিকাতার পাটের গাঁট ব্যবসায়ীগণকে (98194. 
গুণ 458০০190197 ভাল পাট কি, ও পাটের কিকি দোষ বর্তমান আছে তৃহি 
থর ক্রিতে আদেশ দেন। উক্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নানা অবাণ্তর কথ! আমির? 
ফেলিজ্ঞরন, এবং সংশয় পূরণের কিছু ফল লাভ হইল না। তবে পারে জলদি 
পাটের ভার বৃদ্ধি কর পাটের অনিষ্টের একটী বিশেষ কারণ, এই বিষয়ে উরি 
বকছে একমত হৃইয়াছিলেন। কিন্তু ফড়িয়াগণকে যাহার! এই প্রতারণার ক 
দায়ী তাহাদিগের 'এই কার্ষেয বাধ প্রদদান করিতে হইলে তাহাদিগকে কঠিন আইন" 
পাঁশে, বন্ধ, কর? উচিত$ ইহ1 ব্যতীত অন্য কোন উপারন সম্ভব পর- নে 
বলিয়া নিষ্ঠার ম্যাডক্স বিশেষ তদন্তের পর উক্ত আইনের পাগুলাপি খঝার। 
করাইপ্ধারঁ 'জন্য গতর্ণমেপ্টের নিকট পাঠাইলেন। গতর্ণমেন্ট ভাবিয়। দেখিলে? 
দেই: প্রকার কঠোর আইনে রুলিয়ায় ও বোসম্বাইতে কোন -ফল-লাভি হয় লাই 
আতরাং উপ্ত আইন আর পাশ হইল না। কিন্তু পাটের উন্নতি কল্পে বুদিও' 
ঙগা চুদে ূর্বব হুইতে বিশেষ যন্ধবান ছিলেন। ভারখিত, আন্দোলনের" ্ 
জন্ত' আর" য্তের সহিত বিন পর্যালোচনা, করিতে আরম্ভ করিলৈর্ম: 
পুর্ব হইতেই বর্ধমান, ঝুট, করিদপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি সুনে গুরেন্টের 












উ্ি ্কষকলজ্াবপ, ১৩২০ [১শ খু] 


টু ৬ এন .- লতি এলছিতা ৩০, ঃ ১৫:০৭ এ 
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ঘি, কা উল বিধানের জগ কে নীক্ষক্েত স্থাপন কর!. হইয়াছিল, ত্থাঃ 

















বু রদ পরী দানা নিয়ম শুনি তাল পাট'জন্মাইবা ঝিউ্ 
রী বলিয়া গৃঁহীতপুইয়াছিল 2-_ 

*.*৯।* জমীন্তে বেশী দিন গাছ থাকিলে, পাট ওজনে বেশী হষ্বার সম্ভাবন! 
শম্মাছে সত্য, কিন্তু ইহার ফলে পাট শক্ত হয় ও রঙ লাল হইয়। যায়। ঠাই জন্য ফেল 
পু কুইলইি, গাছ কাটা উচিত। 

২ ৯। শ্চাঁরি ইঞ্চির বেশী ফাক ফাক পাটের চারাগুলি যেন, না থাকে? 
“স্ফারণখ “বেশী জায়গা পাইলে, গাছগুলি শাখ! বিস্তার করিয়া থাকে । “ফলে 'পাছ 
উদ “ছোট হয়। ছোট গাছ হইতে কম পাট উৎপন্ন হয়। ডালপালা হইলে অশাস 
বছর করিবার অস্থুবিধ। হয়। : 

ৃ । গোময় সার ও রেড়ীর খল পাটের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাব্ব। €ষ জমীতে 
১৯, পলি মাটি সঞ্চিত হয় না সে স্থানে ৭০/* মণ গ্োময় সার না1.৭1* মণ 
বর তৈল দিলে তিন বিঘ! জমীতে ২০ কিন্ব! ২৫ মখ পাট হইতে পাক্ষে। - 


৮৫ খৃষ্টাবে প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের উদ্যোগে উত্তম পাটের বীজ সংগ্রহাথে 
সরি স্থানে ডিপো খুলিয়। বাঁজ সংগ্রহ হইত। গুণু কবকদের নির্ধব দ্ধিতার জন্তু 
উপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের কুবকের। অশিক্ষিত হিতাহিত 
বিবেউ্ন! বড় তাহাদের নাই। শুধু পাট কেন, অন্ঠান্ত সকল বিষয়েই বীজ 
বষ কার্যে তাহাদের ওদাস্ত প্রায়ই দেখ! যায়। স্বভাবতঃ যে কলটা ছোট 
4 টা মন্দ যে ফলটী বিক্রয় করিলে অল্প মূল্য পাইবে, সেই স্বলটিই 
সী জের জন্ত তাহারা রাখিয়া থাকে । তাহারা জানেনা যে রুগ, অপরিপন্থ, এব 
ক মু, অনুযায়ী মন্দ বীজই পাওয়া যায়। আর সেই বীঞ্জ হইতে খে সমস 
ছতউিপর্ন হয়ঃ তাহ। কখনই ভাল হইতে পারে না।. শুধু মৃতি কু উর্লারতা 

৪ প্র নক্ষের জীবন ধারণে যহায়তা করে না। উত্তম বীজ রর উৎপ্ সধলকায় 


ধ লাহায্য 














এ] ? করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রে যে গাছং দ্‌ উর পু 
১ দুর্বল নিন্ডেজ সেই গাছ গলিই বাঁজের জন্য ফেলিয়া রাখে $-. লে সি 
যেত গুল বাণ অভাবে মন্দ গাছ জন্যায়। তাল গাছ ক্রমে লোপ ধলা *কফাখে 
টি. ধু সে ু্ 
আবে 'গতর্ণমৈন্ট মনোযোগী হইয়া বীজ রক্ষা করিবার জন্ত অনেকখানি ডিপো 
খুঁপিয়াছিলেন।, *৯৯*৫ সালে গৌরীপুর, "রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি” এবং রঙগপূর 


মর ক্িভম বীহু,সংগহীত-হইয়াছিল। পক্সৎসর পুনৃরা. বহরমপুর 


2৮ টি ক হল আন্টি লি সি সিটি আপ সিল সলাত এল ১৮০৪০: -০2 ৮ সপ ০০2 টু ্ হী ৮৮৮ ডে ্ র 
রর 2. 


কুঙনগর এবং চুচড়। হইতে ২৭০০ মণ এবংরৎপতত ব বধসর, নর পুর্ণির। এবং বহু 
পুর হুইতে-২৩০/ মণ বীজ, সংগৃঙ্গীত হইয়াছিল +" রী সুমণ্ত,বীর্ণ ব্লাক্সতেরা বরতিং 
আগ্রহেন্স সহিত কিনিয়াছিল। 'ষে অবধি. চুড়ায় কষিক্ষেত্র খোলী হইয়াছে. 
অবধি আক স্বতন্ত্র ভাবে বীজ সংগ্রহ আবশ্টক করে নাই।” . 
 আমরা-তবঙ্গীয় কৃষি বিভাগের উক্ত রিপোর্ট হইতে অনেক বিত্য় শিক্ষা! লাত. 
করিতে পারি । এক্ষণে বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে পাটের অবস্থা হীন, 
হই আসিতেছে । আর তাহার একমাত্র প্রতিকার সমশ্ত দিক শি পথিক 
কার কর! ব্যতীত অন্ কিছুই নাই। ই 
" কিরূপ পট গাছ করিতে হয়, আর কেমন করিয়াই বাসেই গাছ. পচাইকছৈ 
হয় এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। পুর্বে বণিগ়াছি ও গতর্ণ, 
মেন্টের রিপোর্ট হইতে উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি ষে, গাছ গুলিতে ফল পুষ্ট 
হইলে গু কাটা উচিত। ফল বেশী পাকিতে দেওয়। উচিত নহে, কারণ কোহ। 
কুইলে পা্টুশক্ত হয় এবং ধূসর বর্ণ হইয়া থাকে। গাছের ছালের সহিত: এ 
থাকে ।. ছাল, হইতে ঘে অণস বাহির কর! হয়, তাহাই পাট! প্রথমাবস্থা ক্রু 
ছালে এমন এক আটা থাকে যাহা হইতে না পচাইয়। আস বাহির কাযা 
না। সুতরাং, এ আটা ভূর করিবার জন্ত গাছগুলি পচাইতে হয়। গাহি 
কাটিবার পর (ষদ্দি উচ্চ জাতীয় পাট হয়) বাগ্ডিল করিয়া সেই খানে সেুগুলে 
ছুই তিন দ্দিন ফেলিয়। রাখা আবশ্ঠক, কারণ গাছের পাতাও একটা শভম লার 
গাছ শুকাইলে পাতা ঝরিয়৷ মাগির উপর পড়ে, এবং তাহ। সারের কার্বা, ককে। 
বাণ্ডিলুগুলি, ছোট ছোট হইলে গাছগুলি শীত্র পচিয়। থাকে । পাট পঙ্গু 
দেন: পাটের রং কালো হয়। সুতরাং কয়েকটী বিষয়ে বিশেব লক্ষ রাখ। নাহুষ রঃ ৬ 
রর যমন. উত্তম বীজে উত্তম জাতীয় পাট উৎপন্ন হয়, সেই রূপ উত্তম অন্পে-পট 
পচন, হই থাকে । পরীক্ষা! দ্বার! দেখিতে পাওয়া যায় যে একই পাট উ্টিখ্ি 
ছুই এগ্রকার- জলে পচিবার ফলে ছুই রকম হইয়াছে। গভীর বদ্ধ, পৃ ূ 
/প্রচ্ছজুলে 'প্লাট পচাইলে পাটের রুঙ সাদা* হইয়া থাকে । আর আোতেবু- ভা 
পুটাইলে? বণ কালো হইয়া থাকে । ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ভাতে 
জলের সত ধোয়াট মাটী থাকে, সেই মাটি পাটের অশসে প্রবেশ করিনা 
্ কেও এমাটির রঙ করিয়া ফেলে । আর একটি বিষয়ে বিশেষ ছৃষ্ধি. সাথ) 
তি ৮» আমাদের ক্ষীর! পাট গাছগুলিকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া সানির 
" জন্য, ব্‌ড় সাটির চাপড়। কাটিয়। তাহার ভাবে গাছগুলিকে ডুবাইয়। রাশ এ এই 
/ধরথীট, একেবারে, পরিহাধ্য। কারণ এ মাটি গলিয়া পাটের আগে মধ্যে 
স্বেশ, করে, ফলে রঙ কুলে হয়। তদন্তরূপ আর একটী দ্রেষয়েও সমধিক রি 
থাক আবগ্ুকু। পুন গভীর ন1 হয়, এমন উপায় অবলম্বন করিতে 






















১৪ ৩৮ -. কযককভ্রীক।১৩২০ । . 1 ১৪শ খণ্ড 
০ ৪ রী সি ১১০ সপন: জিদ 
হইবে: খে গাছশুলি-পচিবার-সম:. যেন' সেই. জলাশয়ে রুট মুিক্ষ, সংল্পর্শে 
না সাতে, কারক মাটির স্িষ্ত মিশিলে মাটির বড হওক্াই” স্বাতাকিক' । “যদ্দি-- 
তারি কাঠ চাপাইয়া গাছগুলিকে ডুবাইয়া রাখ হয়, গল্প বদি ধাশের ডগের 
কত কিছু রিয়া, বা মোটা গছের গোড়ে তলায় রাখিয়া, তাহার" উপুর পাট 
রান হয়, তাহা হইলে সব দিক রক্ষা হয়। ন্যুন সংখ্যার ১২ দিন, উর্ধী সংখ্যায় 
২ দি নন সচরাচর পাট পচিয়া! থাকে । তবে গাছগুলি যদি বেশী দিনের হয়ঃ. 
তু বেশী সময় লাগে । কিন্তু অন্ততঃ দশ দিনের মধ্যে একবার, পরীক্ষ 
দেখা আবশ্তক ষে গাছগুলি কতদূর পচিল। মধ্যে মধ্যে ব্ররূপ পরীক্ষণ | 
প্র শ্লুকাত্ত প্রয়োজন । কারণ নিয়ম মত না পচিলে অ"াস বাহিরু*কুবা খায় 
জা। পক্ষান্তরে আবার বদি গাছগুলি বেশী পচান হয়, তাহ হইলে পাট কল্প 
জুজবুজহয়। বদ্ধ জল অপেক্ষা ভ্রোতের জলে পাট পচিতে অধিক সময় লাগে 
আতেু জলের আর একটী বিশেষ দোষ এই যে একটী বাগিলের সকল স্থানের 
গাছ স্ক্রীন তাবে পচেনা। কোন স্থানে অতিরিক্ত পচিয়া যাক্স, আবার কোন, 
স্থানে শ্রোটেই পচেনা। মধ্যস্থানের গাছগুলি জল অধিক লাগিবার. ফলে অধিক 
পচিন্সা ও চযায়। আর উপরের গুলি অনেক দিন কাঁচা থাকে । ম্থতরাং ব্যঙিল 
শুিসকা্ পচা গ্রাছগুলি বাহির করিয়া, অপরগুলি পুনরায় পচিতে দেওয়া আঁবশ্তক'1 
এএক্ষেপ্রদেখা যাইতেছে যে আোতের জলে পাট পচাইবার ফলে প্রথমতঃ কর্দমণ্ময় 
জল কাটের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও পাটের উজ্জ্বলত। বিসিসি 
ঈ্চাহাকে মলিন করিয়া ফেলে ।  : টু. 2 
দ্বিতীয়তঃ কৃষককে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কারণ এক 'লময়ের 
ষ্ধ্যে একই বাগ্ডিলের ভিশুরে গাছ সমান ভাবে পচেনা। সুতরাং পূঢা গুলি 
রাহি করিয়া, অবশিষ্টুগুলি আবার পচিতে দেওয়। হয় । | এরি 
»ভ্ৃতীয়তঃ বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোতের জলে পাট.পচিতে অধিক. সময়.স্বায়। 
আদদাগে আবার বদ্ধ জলে পাট পচান সত্বেও কতকগুলি অবশ্ত পরিহার্যয 
“বিষে প্রতি দৃষ্টি রাখ। আবশ্তক। সেইগুলি এই $-- . ৪৮ 8812 
*১। গাছের পাতাগুলি যতদুর সম্ভব? অগ্রে ঝরাইয়, পরে গাছগুলিকে জলে 
ফেজ! উচিত । নদ? 
1২. মাটীর চাপড়া কাটিয়া উপরে ভার ন দিয়া, মোট। গাছের গোড়া € নাম. 
শ্কাঠাল ৰা! এই প্রকার কোন গাছের গোড়া ) অথব। অন্য কোন্‌ ভাুর :বন্তর 
সোহাধ্যে গাছগুলিকে ডভুবাইয়। রাখ। উচিত। . ৃ 
; -শ। গাছগুলি যেন তলস্পর্শ না করে। নিয়ে বাশের মাছাবু সবার), ব) অন 
'তকোন উপায় অবলম্বন করিয়৷ সে২গুলি পচান উচিত % . 
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525: ই পতিতা গলার হিলিিতি ০৯ পি এ ১১০ ডিজনি ০ নিহিত - শ৮ হিরন নহে 


জার প্রয়োগে আলু, চাষ 
চবি পটাস পিগ্ডিকেট হইতে 


মিঃ বি, সি, দত লিখিত 








যে সকল অত্যন্ত লাভজনক শশ্ত উৎপন্ন হয় আলু তাহাদের মধ্যে একটী। 
সমতল ভূমি ও বিনা জল তেচনে আলুচাষ হয় না, সেইজন্য আলু চাখোঁপযোগী 


জমি অধিক পাওয়া যায় না। এই কারণে আলু চাষের জমির পর্রিষাণ-; কখনও 


ঘ্বদ্ধি হইতে পারে না ; কিন্তু আলুর অভাব অত্যধিক, একারণে আনু মূলা সব্বগশ 
অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে । অতএব আলু অধিক মাত্রায় উৎপন করিবার 


উদ্দেশ্তে যাহারা আলু চাষ করে তাহাদেরই লাত হয়, এবং ধথাযোগা সার যোগে 


কম জমিতে অধিক মাত্রায় আলু ফলান স্বল্প আয়াসেও হইতে পারে! 2. 


. , ক্ষকেরা সাধারণতঃ যে সার ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা এহ-_হগোবর, 


ইল এবং হয়ত কখনও কখনও সবুজ সার । কার্ধ্যতঃ জমি যেরপই হউক না কেন' 
এইরূপ তাবে সার প্রয়োগ করিলে জমিতে অধিক মাঝ্রায় নাইট্রোজেন সার প্রধান 
করা হয়” এক একর অর্থাৎ ৩ বিঘ। জমি হইতে আলু ফসল কি পরিমাণের ভিন 
[তির উদ্ভিদ থাদ্য আকর্ষণ কিয় লয় জাম্ম।নির বারণবাগ নামক কষিক্ষত্রে, স্তাহার 
“পরীক্ষা অনৈকবার করা হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার ফলে জান। গিক$ছে কে | 
১০০ মণ আলুর কেখল মুল (42১9175) মু তিক হইতে ৯২ পাউগু পটাশ, ১৬ পা ৯ 
ফস্ফোিক এসিড. এবং ৫৮ পাউও নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়া লয়। রা 
এই সকল, অঙ্ক হইতে উপলব্ধি হয় যে. আলু উৎপাদন করিতে হইলে, পান 


কত প্রধান এবং কতদূর আবশ্যকীয় কাগ্য সাধন করে। আলুর উৎপত্তি" 


_পবিবর্ধনের জন্য অধিক পরিমাণে পটাশ আবম্তক হয় বটে, কিন্ত আবশ্কীযু- 


“পটাশ - গ্রহণ সম্বন্ধে আনুগাছের বিশেষ অস্ুবিধাও আছে; আলু গাঁছ- যদৃচ্ছ।. 
9 চি ৮] 
'পটাশ গ্রহণে সক্ষম হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উতৎ্কষ্ট ফপল উত্পাঙ্গন 
না প ও - চারি 
করিতে হইলে গ্রহণোপযোগী পটাশ যথেষ্ট পরিমাণে জমিতে প্রদান করিতে হয়। 


'* ক্ষার্ধ্যতঃ পরীক্ষার দ্বার স্পঈ প্রমাণ হইয়াছে যে, সব্বোত্তম শস্য পাইতে 
হইলে: হিসাবমত “সম্পুর্ণ 'সার” €090১1১10৮0 1732107770 ) প্রয়োগ করা! ক্ষিরেম 
* নিম্মে ধরীক্ষার যে সকল ফল প্রদর্শিত হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইবে ৮১ 
স্মালুর পক্ষে একমাত্র টখল সর্বোত্তম" সার নয়, কারণ প্রতে)ক পরীক্ষাটীতেই 
দনাইট্রোজে্টনূর্‌, সহিত ফস্ফোবিক এসিড. এবং পটাশ মিশ্রি5 সার প্রয়োগে একর 
পর বিজ পে কাহিনি -্চসল আজ লছ্িত হইয়াছে । 


রা: ্‌ কুষক--্শ্রান্বগ, ১৩২১৩ [১৪খ চর 


শুলািল শট ওর ছি সী সি পি এপি তত পা ৯ সি পা বি খাব বু সর সপ জা অপ স্পা সি উদ সত সপ ৮৭ ৯ পিসি সত ই উপল টিটি সস ই ০ নি সি ০ জি পি 


নিয়ে” যেসকল পরীক্ষার ফল প্রদত্ত, হইল, বঙ্গ দেশীয়. ক্ধকের পৈ: সকল - 
পরীক্ষাই করিয়াছে এবং আমরাও; তাহার্দেক্+সিকর্টু যে ঞনী তাহ সর্বসমীপে 
প্রকাশ করিবার এই উত্তম সুযোগ বিবেচনা করি? আলুতে সচ্য়াচর ব্যবহৃত 
কেবল যবক্ষারঞজজান জনিত সার সকল অধিক মাত্রায় প্রয়োগের পরিবর্তে 
হিসাবমত “সম্পূণসার” মিশ্রণ ব্যবহার কর্সিলে ক্লষষকদিগের যে যথেষ্ট লাভ হয় 
তাঁহ সাধারণের বোধগম্য করাই প্র সকল পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেম্ত। সকল 
পরীক্ষাতেই একথণ্ডে খল এবং অপর একথগ্ডে কত্র্িম সার প্রায় সম সুল্যেপই , 
প্রয়োগ 'কর। হইয়াছিল। অতএব উভয় থণ্ডের উৎ্পনের যাহা বিয়োগ ফল. 
তাহার মৃল্যই ঠিক লাভ, কেনন। সারের মুল্য ব্যতীত উভয় থণ্ডের চাখের 
খরচ একই । আলুর মুল্য মণ প্রতি ৩২ টাকা হিসাবে গণনা করলেও, ছুই 
'একটীর পরীক্ষায় উৎপন্ন আলুর আধিক্যের দামে একর প্রতি ২০০২ টাকার" 
আধক লাভ হইঞ্জাছে। এইরূপে যদি তৈল সার ব্যবহারে লাভ বি হাহা 
হইলে এই সকল পরীক্ষায় যে যে মাত্রায় নাইছেবাজেন, ফশ্ফোরি ক: এসডি, 
এবং পটাশ বিশিষ্ট "সম্পূর্ণ সার” ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই সেই মাত্রায় “সম্পুর্ণ 


রা পাস ৯ কস সুর দল 


সার” প্রয়োগ করিলে আরও কত অধিক লাত হইতে পারে ! রর 

এই সকল পরাক্ষায় আর একটী বিষয় সপ্রমাণিত হইয়াছে ষে. খে এস 
সার” প্রয়োগ কর হইয়াছিগ সেই থণ্ডের আলু গাছের মুল (১ 
খণ্ডে কেবল খৈল প্রয়্েগ কর৷ হইয়াছিল সেই খণ্ডের মূল অপেক্ষা আকারে. 
অধিক বৃহৎ এবং প্রকারেও উত্তশ। এস্বলে বলা যাহতে পারে যে, যখন দেখুন 
আলু চাষে পটাশ সার প্রয়োগ করিয়৷ পরীক্ষ। কর] গিয়াছে, তখন সেই খানেই 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, যে খণ্ডে পটাশ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই থণ্ডের আলুর যুল 
সর্বপ্রকারে সর্বে।ত্রষ্ট সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমরা ইহ অগ্রেই  প্তা$শ 


চি ্ 


-কবিয়াছিলাম। টা দা 





কৃষিতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্র দে প্রন্ীত 
কৃষি গ্রন্থাবলী ৷ 


* ..(১১ কৃবিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ) পঞ্চম সংস্করণ ১২ (২) সন্ভ্বীবাগ ॥৮ 
ক) ক্ষলকর ॥০ (8) মাল ১২ (৫) 11046559010 0181)859 ১৭. (৬)1,০০৮০ 
08168170 0০5 (৭) পশ্ভখাদ্য ৯, (৮) আমুর্ধেদীয় চা 1০, (৯) গে।ল।প-বাড়ী ৮০ 
(১০) মৃষ্তিকা-তস্ব ১২, (১১) কার্পাস কথ। ॥০; (১২)উত্ভিদূজীবনু ॥*-যন্্স্থ ৷" 
(৯৩) ভূমিকর্ষণ 1৮৯ | খুগ্তক ভিঃ পিহতে পাঠুই | "কুষকূ” সিসে পাঞ্জা যায় 


 জুঘহসংব্যা | 1]. রা সৌন্দর্য ১০৩ 


শর ৯ ভা সলাত সি তাস পাকা লস ন্পিীসিনরতি শি ও শি পাস হট পি বাশ পিসি পলা৬ ভা পুল ৬ পন ভা লা 


৫ চি শু 
১ 
বশত 
গু. 


২২ ৭ পাস শিস লস পিল পেস পাল পারা সি বটি সপ শি ৮ বব কি সি ক ব্যাচ সি সি টি 








এনা রিভার). হাতে পনির আজ » * রি পি বিজ ০ ৯৪ খারা, 






















৯ম খণ্ড. 83০ ২য় খণ্ড অধিক উৎপন্নের 
১১ 5 ___[ মণ প্রতি ৩২ টাকা 
৪ “একর প্রতি একর প্রতি হহতে সারের মূল্য 
চি | 
শা ৬ মণ রেড়ীর £খল ূ বারি নুর! 2 
২ ৃ প্রত লাভ রা 
তি ২০ মণ রেড়ীর খৈল | ১১২পাঃ মিউরিয়েট অব. পট|শ ভি রর 
যশ ১৬৮পাঃ সলফেট্‌ অব এমোনিয়। | 
ঠা লো । র 
রি মূল্য ৬০২ টাকা! ১৬০পাঃ সুপার ফস্ফেট্‌ র 
| মোট মূল্য ৫৭০ টাকা ৰ 
একর প্রতি উৎপন্ন ূ ডে 
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১ এ ্্ 
ওদ্ডিদ সৌন্দর্য 
(শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বিখাস লিখিত ) 
বাল্যকালে পুস্তক বিশেষ পাঠে জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে কোন কোন কাট 
_ বায়ুসাগরে. জন্মগ্রহণ করিয়। অল্প সময়ের মধ্যেই জীবলীল। সম্বরণ করে। ই 
খিখ জগৎ, প্রমাণে মানবও তদ্রপ। জ্ঞান সমুদ্রের বেল ভূমিতে কেহ উপল- 
খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন কেহ বাদূর হইতে উত্তাল তরঙ্গ দর্শনেই সুভিত-“হইবী 
পিয়াছেন। স্বর বুদ্ধি ও জ্ঞান, স্বল্প জীবন, বিশাল সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম 
. মহে। “আকাজ্জ।ও মিটে না স্থতরাং জ্ঞান চচ্চার যতটুকু তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে 
তাহার্তে” জগৎ অরষ্টার স্থষ্টি চিত্রে যে ব্ুকায়িত সৌন্দর্ম্য রাশি প্রকাশ হইয়াছে 


১০৪ কুখক-_ আবরণ, বাঃ পু ১৪শ খণ্ড 


সিএ আচ সপরটি কপ শা জা ৯ িকিন্পিশ সপ লী সি ২৩ ৩2 ১১৩৩ ৯ ২৩ তত ৮02৭ শি তি সি এট সপ তি ৮০ শে তত জব সিন ওটি ও রি সী ঈ " বগা জলা জি ছি উর ভা ছাটী 


তাহারই অংশশ বুনে ভয় সৌনবয। শন্ত শ্যামল! 1 ব্ক্ষাদি প্রিশোতিত, 
ধরিত্রীর বক্ষে প্রত্যেক পদক্ষেপে সে সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। 
কিন্তু আমাদের চিস্তাক্োত যে নিরবচ্ছিন্ন বিষয়াসক্ত আমাদের সে সৌন্দর্য্য 
দেখিবার শক্তি নাই, শক্তি থ|কিলেও ইচ্ছা নাই এবং ইচ্ছ। থাকিলেও উপ- 
ভোগ করিবার পামর্থ নাই। সুতরাং সম্পার্ক মহাশয়! আমার প্রবন্ধ 
লিখিবার ওৎস্ুুক্য এবং আপনার "'কষক” কলেববে র পুষ্টি সাধন ভিন আমাদিগের 
অন্য আশা কর। বৃথ।। প্রধানতঃ আমদের বাঙ্গালী জীবনে ইহাই থাকে। 
এক্ষণে পাঠকদিগের অপেক্ষ। না রাখিয়। আপনার প্রীত্যর্থে লেখনী “তাহান্প, 
গুণানুকথনে” যৎ্সামান্য নিযুক্ত করিলাম । 

প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে, ভুর্ব। হইতে বনস্পতি পর্যান্ত আমাদের নয়ন গোচব 
হয়, কিন্ত যে সমস্ত লতা, গুল্স, বৃক্ষ অতি নিস্প্রেঞ্জনীয় ও অকিঞ্চিংকর বলি. 
সচরাচর জ্ঞান করিয়া থাকি, তাহারা যে স্ৃ্রকর্তার অদ্ভুত রচনা “ওলাই 
সৌন্দর্য লুক্কারিত রাপিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণ। নাই। এই 
লুক্কায়িত সৌন্দধ্যের সামান্ত পরিচয় দেওয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেগ্। হি 

পত্র--একটী সামান্য বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রথমেই তাহার পত্রের, 
উপর দৃষ্টি আব্ধিত হয়। পঞ্রগুলি সচরাচর হবিদ্বর্ণ এবং বৃক্ষের »ুতিকূ 
সৌন্দর্য মাজ্ঞ সম্পাদন করা ইহাদিগের উদ্দে্ নহে । প্রথম তই আধলোক 
ও বায়ু পঞ্জেব রঙ ও বৃক্ষের পুষ্ট সাধনের প্রধান উপাদান। পঞঙ্ডের সমস্থপ পৃষ্ঠ , 
বয়ুও আলোক গ্রহণ করে এবং সেগুলি শিরা দ্বারা বহন করিয়। ব্বক্ষের, "পুষ্টি 
সাধন করে। এই কাধের জন্ত পত্রের শিরার উপর একথানি ত্বক ছাস্মা 
আবরৃত। এই ত্বক শিরাগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করে এবং অমংখ্য ছিদ্র দ্বার! 
আন্দোক গ্রহণ করিয়। রঙের সজীবতা সম্পাদন করে। ত্বক গাত্রে এই ছিদ্র, 
গুপর মধ্যে মধ্যে মানব অধরোষ্ঠের হ্যায় বিচিত্র ছিদ্র সমাবেশ । এই ছিদ্র. 
গুলি বায়ুরাশি হইতে অঙ্গার বায়ু গ্রহণ পুর্ববক বৃক্ষের পুষ্টি সাধন করিয়৷ থাকে । 
খই মুখ বিখরগুশিকে ইংরাজীতে 30917)8(% বলিয়৷ থাকে-। ইহার অদ্ভুত কাধ্য- 
কারিত। ও বহির্জগত হহতে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণের শক্তি সন্বন্ধে চিন্তা করিলে 
স্থগ্িকর্তার অযাচিত প্রেমের আভাস হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তাহার -রচনা কৌশল 
দের্থিা তাহাকে “বিছ্াময়োইয়ং পুরুষঃ বলিয়াই যথার্থ জ্ঞান হয়। এবিছ্। 
পার্থিব বিদ্য। নহে ইহার কণামাত্র লাভেও মানব স্তম্ভিত হয়। | 

সচরাচর পন্রগুলি ছুইভাগে বিভক্ত । ১৯ম-পত্রের মধ্য ভাগের শির হইতে 
হুগ্ম হুপ্ শিরাণুলি সমান্তরাল তাবে উর্ধদ্রিকে ঈবৎ বব্রণকারে প্রলারিত এবং 
অপর পক্ষে সেগুণি নিক্সদিকে একীভূত হইয়া “ভাটা” রূপে পরিণত হয়! 


ছর্থসংখ্যা। ] : উত্ধিদ সৌন্দর্য ১০৫ 
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হ্য-_পিরা। হইতে লুক শিগাগুলি জালের সুতার ্ঞায় চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে । 
পত্র্লি আকার এবং প্রান্ত ভাগের “কাকী কাটা” হিসাবে ছুই তাগে বিতক্ত। 
এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ সম্ভব নহে। আমরা উত্ভিদে বে 
সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত । অপর এক প্রকার 
পর্রের আশ্চম্য স্বভাব উল্লেখ যোগ্য । ইহারা মাংসাশী এবং মক্ষিক। প্রভৃতি 
ইহার্দের উপর উপবিষ্ট হইলে এই পত্রগুলি মুদ্রিত হয়। কতকগুলি পঞ্রের 
' আকার ঢাকৃনীযুক্ত ক্ষুদ্র পাত্রের স্টায়। এই পত্রের মধ্যে এক প্রকার তরল 
* পদার্থ সঞ্চিত থাকে । লোভ প্রযুক্ত মক্ষিকাদি ইহাতে আকৃষ্ট হইয়! জীবলীল! সম্বরণ 
করে। নানাবিধ ক্রোটন ও ফারণ পত্র রচন! কৌশলের অন্ততম অদ্ভুত প্রমাণ । 
ইহাদের বিচিত্র আকার ও বর্ণ, রেখ! বিছ্যা। ও চিত্র বিদ্যার হুক্মতম বিকাশ । 

ফুল, ফল ও বীজ__ফুল ও পত্রের রূপাণ্তর মাত্র এবং ফুল ও ফল এ উভয়ের 
রর্টমাঁ আবর্তাকার (9151) 1 ফুল ও ফলের বাহক সৌন্দর্য্য এবং মিষ্ট 
গন্ধ ও স্বাদ সন্বন্ধে পরিচয় দেওয়। নিশ্প্রোঞ্জন। ্‌ 

স্ুল সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত । ১ম-_বহিরাবরণ, ২য়-_-দল, ৩য়-_-পরাগ- 
কেশর এবং ৪র্থ__গর্ভ কেশর । ২য় অংশ ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্যের আধার । 
৩য়,অংশে বেণু বা পর।গ নিহিত থাকে । সাধাজণতঃ ৩য় ও ৪র্থ অংশ এরূপ ভাবে 
স্থাপিত যে €র্থ অংশ ৩য় হইতে সহজে রেণু গ্রহণ করিতে পারে। কোন কোন 
স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তখন পুং ওস্ত্রী পুষ্প তেদে রেণু বানু দ্বার! 
কথন ব। ভূঙ্গ ও মক্ষিকাদ্দি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। আধুনিক উদ্ভিদ 
৪খুবিগ্া কৃত্রিম.উপায়ে রেণু পরিচালিত করিয়া নান। প্রকার ফুল ও ফল উৎপাদন 
করিতে সক্ষম হইয়াছে । যে পুস্পে কবল পরাগকেশর থার্কে সেই গুলি পুংপুম্প 
এবং যে গুলিতে কেবল গর্ভকেশর বিদ্মান সেগুলি শ্লীপুপ্প। সাধারণতঃ একই 
» পুঃম্প উতয়বিধ কেশর বিদ্যমান থাকে । 
” » গর্ভকেশরের (1)50] ) মধ্যে বীজ কোব (০০:75 )। এই বীজ কোষের 
মধ্যে বীঞ্জ (০৮1০৪) থাকে । রেণুগুলি যদিও সাধারণ চক্ষে বৃত্তাকার কিন্তু 
বাস্তবিক ইহাদের আকার নান। প্রকার এবং অণুবৎ। এই অণুবৎ রেণুর মধ্যে 
এক প্রকার আটার স্থায় পদার্থ থাকে ইহাই ০৮০1০5এ লিপ্ত হইয়া ফল উৎপাদন 
করে। পাঠক! একটী রেণুর পরিমাণ কত এবং তন্মধ্যে ষে আটার হ্যায় পদার্থ 
থাকে তাহারই বা পরিমাণ কত? এ আশ্চর্য্য রচনা আপেবচনা। করিপে প্রাণে 
যে মাদকতা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার সংজ্ঞা কি? 
. উদ্লিরিত পরাগ কেশরের মধ্যগত বীঞ্জকোষে এক একটী ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর 
: স্তায় বী্গগুলি, সজ্জিত। একটা হুস্ম ছিদ্র (রেণুনাল ) বীকোষে রেণু আনয়ন 
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করে। গর্ভকোধষের বহিরাবরণ অনুসারে ফলের আাকার ও নাম। স্থুপকক ফল হইতে 
ঘীজ এবং বীজ হইতে পুনরায় বক্ষে পরিণত হয়। ডূঞ্থুর জাতীয় ফলের কিঞ্চিৎ 
আভাস আবশ্তক। এই ফলগুলি প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী ও পুংপুস্প উভয় সম্মিলিত এবং 
ক্ষুদ্র কীটাণু দ্বার ইহাদের উৎপত্তি হইয়। থাকে। কাঁটাণুগুলি ফল বা হরিছ্র্ণ 
আবরণের মধ্যে, বাহির হইতে গমনাগমন করে এবং কখন কখন উক্ত আবরণের 
মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয় এবং এইরূপ শবস্থার্ন মপীবর্ণ গুড়ার ন্যায় তন্মধ্যে 
থাকিয়া যায়। ডুদ্ুর জাতীয় বক্ষে ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কারণ 
হরিঘ্বর্ণ আবরণ (98০) মধ্যে ফল (যাহ আমর! বীক্ষ বলিয়। থাকি ) স্ষ্ি হইয়া 
থাকে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলিই বাস্তবিক এক একটী ফল। 

প্রকতি নির্মাণ কেঁশলে যে কেবল বাহক সৌন্দর্য্য সন্নিবেশ কবিয়াছেন 
তাহা নহে। ভাহার রচন। ও নিন্নীাণ কৌশলে গভীর শিল্প বিদ্যা, অঙ্কও রেখা 
বিদ্ভা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিছা নিহিত রহিয়াছে এবং এই বিগ্ভাগুলি কার্যকরী 
জীবনী শক্তি বিশিষ্ট । কি এক অনির্বচনীয় কৌশলে বাহা জগত হইতে উপ- 
যোগী পদার্থ আহরণ পূর্বক উত্ভতিদ শরীরে বিস্তার ও পরিপোবণ সম্পন্ন 
হইতেছে তাহ। অবিজ্ঞেয়। আমর! কেবল আহরণ, বিস্তার ও পরিপোষণ 
বহির্জগতে পুনঃ প্রক্ষেপকারী যন্ত্রগুলির পরিচয় পাইয়। আশ্চর্য হইতেছি। 
ক্ষুদ্দ উত্ভিদে যাহার মহিম। ও অবিজ্ঞেন শক্তি বিরাঞ্জিত থাকিয়া হিত সাধন 
করিতেছে এই মন্ষ্ে এবং এই বিশ্ব জগতে তাহাই বিরাঞ্জিত। তিনি সর্বভূতের 
সুহৃদ আমর তাহাকে প্রণাম করি। 
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বিজ্ঞাপন । 

ভারতীয় গোঞ্জাতীব উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ 
ইবভ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গেচিকিৎলা, 
গো-সেব। ইত্যার্দি বিষয়ে "গোপ'ল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি ও 
গো-পালক সম্প্রদায়ের হিতার্পে ॥* মুল্যে বিনয়ের প্রস্তাবে মুত্রিত হইতেছে। 
প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহ। গৃহপঞ্জিক, রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণপ শরীফের 
মত থ।কা কর্তব্য । পুস্তক সত্বরই প্রকাশিত হইবে। যাহার আবশ্যক, সম্পাদক 
শ্ীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্কষি-সহস্ত; 
বফেলো ভেয়ারিম্যান্স এসোসিয়েসনের মেম্বরের নিকট ১৮ নং রস রোভ নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় নাম ধাম জেল! ও পোষ্টাপিসের ঠিকানা স্পষ্ট 
লিখিয় নাম রেঙ্জেরী করুন। নচেৎ এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক 
সম্ভতাবন।। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাবায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। 





সত শশী পা পি ক জমি গু 


ঘর্ঘ সংখ্যা |] খেঞগ্র ১০শ 
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খেজুর 


€(কর্ণেলের কৃষি সদন্ত প্রীপ্রকাশচগ্দ্র সরকার উকীল লিখিত ) 
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(৩) 

খেজুর গাছ অন্ততঃ চতুদ্ধিকে ১২ ফুট জমি রাখিয়! বোপণ কর। কর্তব্য। 
অর্থাৎ ৬০০ ফিট লম্থা ও ২৪০ ফিট প্রস্থ জমিতে ১২ ফিট অন্তপ্পে গাছ পুতিলে 
অন্যান এক সহত্র গাছ বসিতে পারে । আরব, মিশর, ও পারস্ত উপকূলে তথাকার 
থেজুর চাবীগণ পুং পরাগ জ্ত্রীপুষ্প ফুটিলে পর তছৃপরি বাধিয়া র।খিয়। স্ত্রীপুষ্প 
ফলবতী করার (£9%11159) চেষ্টা করিয়৷ থাকে । পারস্য উপকূলে বাস্রা, এল্‌, 
হাস। প্রভৃতি স্থান হইতে খালাস জাতীয় অত্যত্তম ফলগুলি বহুল পরিমাণে 
বাক্সে বন্ধ করিয়। বিদেশে রপ্তানী হইয্া থাকে । মুগ্দ/সাঙ এবং খানায়েখী জাতায় 
খেজুরের খুর্মা শির! প্রস্তত হইয়! বিদেশে ওণ্ানা হইয়। থাকে । খুর্মা সেহ- 
রোজ। নামক খুশ্নার প্রস্তুত খেজুর তৈয়ারির তৃতীয় দিবসে ভুক্ত হইয়া থাকে 
ঝলিয়া এইরূপ নামে অভিহিত হইয়। থাকে । স্ত্ীপুষ্পগুলি গর্ভবতী (1০761115417077) 
হইলে গাছটিতে ৬ বা ৮ সপ্তাহ কাল জল সেচন রহিত করিবে । খুর্মাসেহ রোজ 
কিশমিশ আদার কুঁচি, মোনক।, পেস্তাদি উপাদেয় সামগ্রী দিয়] প্রস্তত হয় 
বপিয়! অত্যন্ত মুখরোচক এবং তেডস্কপ । হালুই, দেগলেত্নুর আদি প্রথম শ্রেণীর 
অতুযুৎকৃষ্ট থেজুর আঙ্জ ছুই বৎসর হইল মদৃবদ্ধু মহম্মদ স্থলতান আলম, হাইকোটের 
খ্যাতনাম! সলিসিটার এবং মাননীয় মৌলভী মাবছুল জোয়াদৃ উকীল সাহেব হজ, 
হতে প্রত্যাবর্তন কিয়! আমাকে দিয়াছিলেন। এর খেজুর খাস মেদিনার 
সনিকটস্থ খালিফ. মিনাব নামক ওয়েশিষের খেজুর গাছ। জাত গাছ, পাক। হালুই 
এবং দেগলেতনুর জাতীয় ফল। এ থেজুর পাক। "রুতব অবশ্থাপর ফল। 
এবূপ ফল কখন বিগত ৩* বৎসরের মধ্যে ভারতভূমের মধ্যে আস্বাদন করি 
নাই। ছেলে বেলায় পুঞ্জনীয় ৮ পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত যখন একবার পেরিম 
উপকুলে আদালতী কার্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম, তথনইহ এরূপ খেজুর ভোঙ্গন 
ভাগ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চুশর1, মিনাব ও মেহেম্মর। নামক স্থান 
গুলির জলবায়ু এবং মাটী খেজুর চাষের বিশেষ উপযোগী । এরূপ স্থান 
ভারতে অনেক আছে। সেই সেই স্থানে খেজুর চাষ করিলে মন্দ হয় না। 
কিন্ত আমাদের দেশের বাঙ্গালি চাষীরা পাটের মোহিনী মন্ত্রে পড়িক্না সবই 
হারাইভেছে এবং বিহার ব। ছোট নাগপুর প্রদেশের প্রজারা তাড়ির কুহকে 
পড়িয়া আত্মহার। হইয়াছে। প্রত্যেক গাছ ১২ ফিট ব্যবধানে রোপন করা 
বিধি। জল সেচনের জুলি সকল গাছের গোড়ার থাকা চাই। 





১০৮ কৃষক- শ্রাবণ, ১৩২০. [১৯শখণ। 





এখন রস হইতে গুড় প্রস্তুতের বিষয় আলোচন। করা প্রয়োজন। তাহা 
ক্রমশই পরে বিবৃত হুইতেছে। খেজুর গাছ হইতে জিরান রূল কাটিয়া! টাট. ক! 
রস উনানে জ্বাল দিয়া রস জমাট বাধিয়। আসলে বীজ দিয়া নাগরীতে রক্ষ! 
করিলে বসিয়। গিয়। উত্তম খেজুর গুড় হয়। ১৮৫০ সালে শুড় প্রস্তত সম্বন্ধে 
ঝবিন্মন্‌ সাহেব এক প্রবন্ধ লিখেন। তখন খেজুর গুড় বার আন। মন দরে 
বিক্রীত হইত, এখন সেই গুড় ৫॥* টাক হইতে ৬ মণ দরে বি্ীত হইয়। 
থাকে । এহেন লাভ জনক চাষ ও ব্যবস। মরিতে বসিয়াছে,_সে দিকে আমাদের 
কাহারও দৃষ্টি নাই এই আমাদের আক্ষেপ!!! 

ইক্ষুরস এবং খেজুর বসের জশীয় অংশটি অগ্নির উত্তাপের দ্বারায় ঘন করিলে 
তাহ। “শিরায়? (8510) ) পরিণত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় চিনি এবং চিটে 
একসঙ্গে ঘন আকারে ঝুলিতে থাকে । এই ঘন রসে জ্বাণ দিলে তাহ! পোল।- 
রাইজ হইয়। দানায় পরিণত হয় এবং জমিয়। যাক । ডি বা অপর কোন ঘধ্যা- 
পকের চিনি প্রস্তুত সন্বন্বীয় আধুনিক পুস্তক হ্বেখিয়। জানা যাহবে যেকিরূপ 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে রস হইতে গুড় প্রস্তত হস্তে পারে। সে বিষয় পাঠক 
কোন বিশিষ্ট পুস্তকালয় হইতে পাঠ করিয়া লইবেন্ন। | 

আমাদের দেশে গুড় প্রস্ততের গ্রণ।লী স্বতন্ত্র। অন্রদেশে সবই সেই 
মান্ধাতার আমলের প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন রূপ টবজ্ঞানিক নূতন নিয়ম 
আমাদের দেশে প্রচলন করা ছুক্ষর। প্রথমতঃ চাষীগণ অজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ তাহার 
নিকট নূতন প্রণালী প্রচারিত করিলেও তাহারা তাহা সহজে অন্থসরণ করিবে 
না। লম্বা বাণ কাটিয়া আট বা ১০টি তোলো হাড়ী উনানের উপর বসাহয়। 
টাটকা রসজ্বাল দিয়। তাহ! ঘন কর হয়। যখন তেতার।* অবস্থা প্রাপ্ত হয় 
তখন বাঁজ মারিয়া তাহ। মাটীর নাগরীতে ঢাল হয়। তাহা অন্পক্ষণ বাতাসে 
থাকিলেই জমিয়া বসিয়া যায় এবং ব্যবসায়ের উপযোগী গুড় প্রস্তুত হয়। 
কোয়াপাবুক্ত রাত্রের রস ঘোলাটে হয় এবং তাহার, প্রস্তুত গুড় অতি উৎকৃষ্ট 
না হইয়। কিছু অপকুষ্টতা হেতু নিরেশ বলিয়া বাজারে বিক্রাত হইয়া থাকে৷ খেজুর 
বস বত পরিমাণ ওজন জ্বালে চড়ান হয় তাহার দশমাংশ গুড় পাওয়! গিয়। 
থাকে । যশোর, খুলনা, মেদিনাপুর, ২৪ পরগণা, নদীয়া, ডায়মগুহাবণর প্রভৃতি 
জেলাও মহকুমার চাবাগণ বৃহৎ গুড় প্রস্তুতের আড় রাখিয়। থাকে। 

ভারতের সব্বদেশেই থেজুপ্ন গাছ আছে কিন্ত উপরোক্ত কয় জেল ছাড় 
কোন খানেই গুড় প্রস্তত হয় না। বিহার অঞ্চলে বহু শত সহস্র খেজুর গাছ 


৪ ঘন রস আঙ্,লের আগায় তুলিয়া লইয়া হুইটি আডল হ্বারা! পরিক্ষা কবিলে যদি দ্বই 
আঙ,লোর মধ্যে সুতা কাটিতে থাকে তবেই জাদিকে বে তেতারা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 





ধর্থ সংখ্যা |] খেজুর ১০৪ 
ঘআছে। সেখানে গুড় প্রস্ততের ব্যবস গ্রচশিত করিলে কম লাভ হয় না। 
আশাকরি বিহারী জমিদার সপ্প্রদায়ের এবিধয় দৃষ্টি পড়িবে। নদীর ধার, 
_আহর, পীগ্ু, পাইন পার্বত্য অন্ুবর্বর ভূমি যেখানে-কোন ফশল উৎপন্ন হইবার 
আশ। নাই, ৫সই সেই স্থানে থেজুর গাছ রোপন করিলে সাত হইতে দশ বৎ- 
সবরের মধ্যে বেশ এক লাভবান ব্যবসায়ের ভিস্তি স্থাপিত হহতে পারে তাহ। 
বিহারী জমিদারদের ম্মরণ রাখ। কর্তব্য। বৃহৎ মাত্রায় গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে 
কলের সাহায্যে তাহ কর ভাল এবং তাহাতে সম্ত। হয়। তজ্জগ্ত নিয়গিখিত স্থানে 
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সরকারী কৃষি সংবাদ 


সেট 


চু'চড়। কৃষিক্ষেত্রে গোময় রক্ষ1__ 
পাক] চৌবাচ্ছা গাখিয়া এবং উপরে রৌদ্র 
বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদন করিয়া দিলে গোময়ের নাট্রোজেন 
ভাগ এমোনিয়া আকারে উবিয়। যাইতে পারে না বা গোময় রস মাটিতে 
শোধিত হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই প্রথায় সার রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য 
্ুতরাং সাধারণ চাধীতে এই প্রথ। অবলম্বন করিতে পারে না। এই কারণে 
চু'চড়া ক্ষেতে বিগত বর্ষে কাচ। গর্তে সার রক্ষা! করিয়। দেখ! হইয়াছিল। গর্ভটি 
২০/১২/১৯৫৪ পরিমাণে । ২০ ফিট লব্ষা চওড়া গর্ত কাটিয়া ভাহ। হইতে ২ 


আহ " বিএ পরী ৭০ ৬ লে আপা আচ জা স্রাদ এ শপে বাগ বালি আট টি টি উনি হা অর হা অপি উরি অপ সনি ৬৫ গে সি খাটি টি আতা ২৫ সপ হি সপ টি জা সে ব্য ব্ আট হলি আগ সা তি আলি জপ ও পাছত বড আট সাদি টি ৬৪ উট হা অল নিই টা খ ৪ বব চে আটে অর চন ই বি হজ বি টি এলি এ এস এন, ৮৬ এটি 


ফিট মাটি তুলিয়। লইয়৷ চারিদিকে ছুই ফিট উচ্চ আইল বীাধিয়। দিলে গর্তটিতে 
৪ পরিমাণ সার ধরিবার স্থান হইল। গর্ভটি বাশের মাচান বীধিয়! খড় পাতা ঘার! 
ছায়িয়! রাখ হইয়া ছিল। এই রূপ গর্ভের সার বিশ্লেষণ করিয়। দেখ। হইয়াছে । 
ইহাতে শতকরা ৮৮ ভাগ নাইট্রোজেন বিছ্ধমান। সাধরণতঃ চাষীর যে অনব- 
ধানতার সহিত সার রক্ষ! করে, এই সার তাহ] অপেক্ষা অনেক ভাল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চাষীর] মনে করিলে এই রূপ স্ুুবন্দোবস্তে অনায়াসে সার রক্ষ। 
করিতে পারে । 


চু'চড়া ক্ষেত্রে ধান__ 

দাদখানি, বাদসা ভোগ, বাক তুলসী, হাতিশাল, নাগর। 
এই কয়েক প্রকার ধান লইয়া পরীক্ষা তিন বৎসর যাবৎ চলিতেছে । 
এতদঞ্চলে নাগরারই চাষ অধিক। নাগর ফলনে সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । চাউল 
মাঝারি, রঙ শাদা। হাতিশাল ও বাকতুলসী নাগর অপেক্ষ। মিহি, ফলনে 
কিছু কম" দামে নাগরা অপেক্ষা %* ছুই আনা চড়া, দাদৃখানি, বাদসা ভোগ 
আরও মিহি । মিহি চাউল মাত্রেই ফলনে কম। প্রায়ই দেখ! যায় যে চাউল 
যত মিহি হয় ততই ফলনে কম হইয়া থাকে। দাদৃখানি ও বাদসা ভোগের 
দাম নাগর। অপেক্ষা | চারি আনা চড়1। বৎসরে ইহাদের নিম্নলিখিতান্ুুরূপ 


ফলন হইয়া থাকে । 
গড়ে প্রতি একরে ফলন 


ধান খড় 





মণ মণ 
দ।দখানি ১৯০ ২৪ 
বাদসাভোগ ২০।৩ ৃ ৩৫ 
বাকতুলসী ১৮৩ ২৯।০ 
হাতিশাল ১৯ ২৬ 
নাগরা। ৩৯॥০ ৩২ , 


সার পরীক্ষা__ 
এই ক্ষেত্রে ধানের ক্ষেতে সার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে ধানে 
গোষয় সারই সর্বোত্কুষ্ট। একর প্রতি ১০* মণ গোময় সার দিলে ৩১।* মণ 


৪র্থ সংখ্যা ।] . সরকারী কৃষি সংবাদ ১১১ 


৮ 
চা জার স্যাচ সাল বর হা আভা ছি হি সিটি আর ২ বি বা বর ৬৫ টি অর সি সপ ১০ ডা ০ সিটি এরি সাচ অটি পলি টি পি উজ পে ৯ সি আরা টি বপরিব্যিটি পর ভিন্ন সা যা বআদ হ্রদ ৬ রিলিস জি সা টি উ পানি তি ৬০০ ৬৫ অ্ে জানি সা জর ০ ০ এ টি ঘর বা ছল সপ বটি জট জি ভা হট সিট ছে স্টক ও ই টি জা ই ₹. তত 


ধান, ৪৭॥*মণ বিচালি পাওয়া যায়। একরে «মণ গো ময়. ওমণ সুপার, ১মণ 
সোরা দিলে ফলন আরও বাড়ে। ইহাতে ৩৩ মণ ধান ও ৫২ মণ খড় উৎপন্ন 
হয়। খরচ হিসাবে ধরিতে গেলে একরে ১০ মণ গোময় ব্যবহারই ভাল। তবে 
গোময় সর্বত্র মিলে না, সেখানে অন্য সার ভিন্ন উপায় নাই । ধান ক্ষেতে সবুজ 


সার মন্দ নহে, ইহাতেও ধানের ফলন বাডে। ধানের ক্ষেতে ধঞ্চে বুনিয়। চখিয়। 
দিয়া ধান রোপণ করিলে একরে ৩০ ষণ মিহি ধান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 


বিগত বর্ষে এই ক্ষেত্রে ধঞ্চে অসময় বোনা হইয়াছিল সুতরাং বিশেষ ফল হয় 
নাই। একরে ২৬ মণ মাত্র ধান উৎপন্ন হইয়াছে । 


ধান্য চারা রোপণের সংখ্যা 
এত দিন পরে-সরকারী কুষিবেত্তারা চাষীদের মতের 

সমর্থন করিতেছেন। চাষীর বহুকাল হইতেই জমির অবস্থা বুঝিয়া ও সময়ের 
আগুপিছু ধরিয়া ছুই চারি বা ততোধিক বীজ (চারা) রোপণ করিয়া থাকে। 
খুব তেজের জমি হইলে তাহারা ছুই তিনটির অধিক বীজ কখন রোপণ করেনা । 
প্রত্যেকটির গোড়া হইতে নূতন চারা বাহির হইয়া খুব ঝাড় বীধিয়! যায়। 
জমি নিস্তেজ হইলে বা সময় অতিক্রম হইয়া গেলে বেশী চার নির্গত হওয়ার 
আশ। কর] যায় না, যে কয়ট] বীজ রোপণ করা যায় তাহারই মাথায় সম্ভবতঃ শীষ 
হইয়। থাকে । এমন অবস্থায় যত অধিক বীজ রোপণ কর] যায় ততই ভাল। 
চাষীর! কিন্তু কখন কেবল একটি মাত্র বীজ রোপণ করে না। 
পাটের আবাদ-__ 

বর্তমান বর্ষে ফান্তন চৈত্র মাসে খুব বৃষ্টি হইয়। গেল কিন্তু বশাখে 
পাট বোনার সময় বৃষ্টি নাই সুতরাং পাট বুনিতি বিলম্ব হইতে লাগিল । 
বৈশাখের শেষে বৃষ্টি হইলে ্জ্যষ্ঠের প্রথম পর্য্যন্ত আবহাওয়ার অবস্থা পাটের 
আবাদের অনুকূলই ছিল । কিন্তু জ্যিষ্ঠে মাঝামাঝি যে বৃষ্টি আরম্ভ হইল তাহা! 
অতিরিক্ত ও তাহার আর বিরাম নাই। কোথায় পাটের নবোদধগত চারা গোড়া 
পচিয়। গিয়। খারাপ হইল, কোখায় পাটের ক্ষেত নিড়ান হইল না. কোথাও 
পাটের ক্ষেত জলে ডুবিয়। গেল। এই বৃষ্টিতে পশ্চিমাঞ্চলের পাটই বেশী নষ্ট 
হইল। পশ্চিঘাঞ্চলের পাট বুনিতে দেরী হইয়াছিল। ছোট চার। জলের চাপে 
মরিয়া গেল। পুর্বব বঙ্গে পাট খুব জলদি বোনা হয়। সেগুলি একটু বড় হইলে 
তাহার গোড়ায় জল ঞমিলেও মরে না। পুর্ধব বঙ্গের যে জাতীর পাট জন্মে তাহা 
জল। জমিতেও হয়। পুর্ব বঙ্গে পাটের আবন্থা এই কারণে নিতান্ত খারাপ নহে। 

বর্তমান বর্ষে পাট চাষের খবর লইবার একটু সতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
ইতিপুর্ব্বে থানাধার ও চৌকিদ্ারগণ জেলার মেজিষ্টরেটের নিকট পাটের আবাদের 


১১২: | স্কষক-_আবণ, ১৩২০ 1 ১৪শ খণ্ড । 


"সপন পি তা উর পন্ড জিত জী সপ পা সি সপন ৪৬ ক এসি এজ ৬ পাশা বসির আন জাম 2৬ পা জান এ » বা লিক * পিলার পিতা পিসি সস ৯০৯০৯ ৯ পিপি পা সিরা পার ৯০ প পাছত পাপা শাল পীড পািপাি পাত সি সিরা লিউ 


খবর যোগাইত | বর্তমান বর্ষে প্রত্যেক মহকুমার প্রেডিডেন্ট পঞ্চায়েতগণকে পাটের 
আবাদের খবর গ্াঠ।ইবার জন্ঠ অনুরোধ করা হইয়াছে । এই নিয়ম কতকটা আশা- 
প্রদ্দ বলিয়া মনে হয়, কারণ পঞ্চয়েতগণ মনে করিলে সঠিক খরচ ষোগাইতে পারেন । 
বিগত বর্ষে ২১৬২০১৭৮৬ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল । বর্তমান 
বর্ষের হিসাবে প।টের আবাদী জমির পরিমাণ ২,৭৮২১৯৪৩ একর । প্রায় শতকতা। 
৬.২ ভাগ অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে । ইহার সহিত বিহার ও উড়িষ্যা 
বিভাগের আবাদী জমির পরিমাণ যোগ করিয়। লইলে দেখ। যায় যে পাটের জমির 
পরিমাণ বর্তমান বর্ষে ৩১১৯১,১৭৮ একর, বিগত বর্ষে ৩১০১৪, ৭৭৭ একর । 
বিহারে আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ ও আসামে ৫.৪ ভাগ বাড়িয়াছে। 
সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, বিগত বর্ষের পাট কিছু মক্তুত নাই। 


আসামে ধানে পোকা-_- 

এই পোকার স্থানীয় নাম পাইনটাফি ০2 5 ) 
থাসিয়ারা তাহাদের ধানের ক্ষেতে কখন কখন দেখিতে পায় যে কতকগুলি শিঙের 
আকারের খোল ভাসিতেছে। এই খোলের তিষ্কর পোকার ভিম থাকে । ভিম 
ফুটিয়া ঈষৎ সবুজ রঙের কীড়া উৎপন্ন হয়। কীড়ার। তাহাদের বাসস্থানের 
জন্য এই খোলগুলি নিন্্াণ করে। ইহার! জলজ উদ্ভিদ ও ঘাবের শিকড় ও 
কচি চারা খাইয়া জীবন ধারণ করে । শীতকালে কোন পয়োনাল1 কিন্বা আর্ 
স্থানে থাকে । বর্ধাগমে ধান ক্ষেতে জল ঢুকিবার সময় জল আোতে ভাসিয়। 
ক্ষেতে ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে । ধানের চার। বাহির হইলেই কচিধান গাছ ও তাহার 
শিকড় ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। - ধানগাছ বড় হইলে ইহার। কোন অপকার 
করিতে পারে না। টবশাখের শেষ ভাগে কাঁড়াগুলি পতঙ্গ আকার ধারণ 
করে এবং ঠজ্যণ্ঠ আধাড়ে সবুঙ্গ রঙের ক্ষুদ্র মক্ষি ধানক্ষেত ছাইয়। ফেলে। 
প্রতিকার-_ 

১। ধান ক্ষেতের জল বাহির করিয়া দিয়! পো'কাগুলি ধরিয়৷ মার! ব্যতীত 

অন্য উপায় নাই। জল বাহির কারলে পোকাগুলি পয়োনাল। বা গর্ডে একত্রিত 


হয় তখন উহাদের সবংশে মারিবার স্থবিধা। 
২। ধান ক্ষেতে জল ঢুকাইবার সময় সুক্স তারের জাল প্রবেশের পথে 


আটকাইয়া দিলে জলের সঙ্গে পোকার চোঙগুলি ভাসিয়। আসতে পারে না। 
৩। পোকণ যখন পতঙ্গ অবস্থ। প্রাপ্ত হয় তখন পোকা গুলিকে হাতজাল 
ব। থলে দ্বার! ধরিয়। মারা যাইতে পারে। 
৪1 ধান কাটিয়া লইবার পর ক্ষেতটি ভাল করিয়া! লাঙ্গল মৈ ঘার! চবিলে 
পোকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে । নিকটবর্তী পয়োনালা বা আর্দ্র ভূমিতে 
অনুসন্ধান করিয়া পোকার জড় মারিতে হইবে। | | 
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ভারতীয় কৃষির উন্নতি 
তারতীয় কৃষির উন্নতি কিন্ব। অবনতি এক্ষণে অল্পবিস্তর পুষ! তত্বানুসন্ধ।নাগারের 
কার্যের সহিত সংশিষ্ট । কারণ ক্ষি বিষয়ক কার্যকলাপের নূতন বিধি বিধানের 
পুধাই এখন প্রধান কেন্দ্র। সমগ্র ভারতের কৃষি পব্রিচালনার ভার পুষ। তন্বান্ু- 
লন্ধানাগারের ডিবেক্টার মিঃ বার্ণর্ড কভেন্টি, সাহেবের উপর ন্স্ত হইয়াছে। 
ইছার ভারত গতর্ণমেণ্টের ক্কুষি উপদেষ্টা এই নূতন উপাধি হইয়াছে (9৩ 
40706016078] 05159260009 0০৮০2811127 06 11101) 1 তিনি এতাবত্কল 
ভারতীয় কমি পরিদর্শকগণের প্রধানতম রাজপুরুষ ছিলেন । 010৩ 10781১996০7 
(9018071] 01 4১021901106) 1 এই পর্দ এখন হইতে উঠাইম! দবেওয়। হইল । 
পুষাতে কতকগুলি কৃতবিদ্য বিশেষজ্ঞ একব্রিত হইয়াছেন, তাহার! তারতীয় কষিকে 
ঘে পথে চালাইবেন, মে সেই পথে চলিবে । অতএব এখন দেখা উচিত তাহাঝ। 
কি কাশ্যে লিপ্ত আছেন। তাহার] কৃষি সব্ষন্ধীয় কোন কার্ধ্য বাদ দেন নাই, 
কষির যতগুলি বিভাগ আছে, সব বিভাগেই নান। তন্বান্ুন্ধান হইতেছে এবং 
প্রত্যেক বিভাগের তার এক একজন বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত । 
্ষেএজ শহ্য উৎপাদন- অভিনব লাঙ্গল, €ম, বিদে ও কোদাল দ্বার! 
সুকৌশলে কম খরচে জমির চ।যাবাদ করা, সার প্রয়োগ দ্বার অল্প জমি হইভ্ডে 
অধিক শন্ত উৎপাদন করা, সুবীর্ঘ সঞ্চয় ইত্যার্দি এই বিভ।গের প্রধান কার্য । 
কৃষি রসায়ন__এই বিভাগের কার্ধ্য গুরুতর ও অনন্ত প্রসাৰিনী। মৃত্তিক1- 
তত্ব বলিয়! দেওয়া, সার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া, গবাদির খাদ্য নির্ধারণ করা, 
কোথায় কোন কষিজাত দ্রব্য অবত্রে নষ্ট হইতেছে তাহার প্রতিবিধান করা, এক 
. কথার কধি-শিল্পের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়। দেওয়! ইত্যাদি কতকি এই বিভাগের 


তু 
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কাধ্য। কোথায় ভারতের এক কোণে পুধাতে এই কষি-রসায়নের চা হইতেছে, 
কিন্ত তাহাতে কি হইবে; ভারতের মত বৃহদায়তন ভূখণ্ডে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, 
ক্লষি-বসায়নের চষ্চা হইলে তবে বদি কিছ ফল হয়। কিন্তু এক! গভর্ণমেণ্ট কি 
করিতে পারেন। আমাদের দেশের নিশ্চেইই জমিদারদিগকে সচেষ্ট হইতে 
হইবে; পুষার রসায়নতববিদ মিঃ এনেট খর্ছুরচচিনি আলোচন। করিয়! দেখা- 
ইয়াছেন যে ভারতে অযত্রে খঙ্ভুর বৃক্ষ হইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টন খেজুর চিনি 
উৎপন্ন হয়। যদ্রপুব্বক খেজুর বৃক্ষের আবাদ করিলে ব অভিনব উন্নত প্রণালী 
নত খেজুর রস হইতে চিনি বাহির করিলে কত অধিক মাত্রায় খেজুর চিনি 
উৎপাদিত হইত তাহ সহজেই অন্গমেয়। এমেরিকাফ মেপল নামক এক প্রকার 
বক্ষ আছে । তাহার বস হইতে আমেরিক।নের। চিনি প্রপ্তত করে। খেজুর রসে 
যত চিনির ভাগ বোধ হয় মেপল রসে তাঙ্বার ও অংশও নাই। অধ্যবসামী 
আমেরিকানগণ সেই মেপল রসও বাদ দ্িতেছেন ন।। 

উদ্ভিদতত্ব_উত্তিদবিচার ঝ1 উদ্ভিদতব্বই স্কবির মুলতন্ব। উদ্ভিদের আকার 
গঠন কি প্রকারে সম্পাদিত হয়। কি প্রস্কারে উত্ভিদের উৎপত্তি শ্রীব্বদ্ধি ও 
পরিণতি হয় তাহা" জানা বিশেষ আবশ্কক। মিঃ হাওয়র্ড পুষাতে উত্ভিদতন্ত 
বিচারে নিযুত্ত আছেন। গম ও তামাক সম্বন্ধীয় পুস্তকে তিনি এই ছুই খন্দের 
উক্তি বিষয়ক অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বীজ নির্বাচনদবার! 
ছোলা চাত্খের উন্নতি ও সন্কর উৎপাদ্দিত বীজ দ্বারা উন্নত জাতীয় বীজের সংস্থান 
করিয়াছেন । 

বেলুচিস্থানে তিনি একটি আদর্শ ফলের বাগান রচন। করিয়াছেন এবং নান! 
পরীক্ষাঘার। বিবিধ জাতীয় ফলের উন্নতি সাধনের চেষ্টা কৰরিতেছেন। প্রত্যেক 
বিষয়ে কিছু না কিছু চেষ্টা হইতেছে সত্য, হয়ত ইহাতে সুদুর ভবিষ্যতে আশাপ্রদ 
কাধ্যও হইতে পাৰে কিন্তু সাধারণে প্রত্যেক কার্ষ্যের তন্ন তন্ন বিবরণ প্রচারিত 
না হইলে অনেকদিন আমাদের আশা, আশামারে পর্যযবধিত থাকিবে তাহাতে 
আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 


পুষায় অন্ততম প্রধান কাধর্য-__কীটতব্ব, ছক্রকতন্ব পর্য্যালোচনা করা, 
ইহারই আয়োজন কিছু বেশী বপিয় মনে হয়। প্রায় ৩৯০ প্রকার -বিভিন্ন ছত্রকের 
পরীক্ষ। কর। হইয়াছে । ধানের পোকা, পাটের পোক।, আখের পোকা তাযাকের 
পোক।, চুরুটের পোক1, আমের পোকা, কীাটালের পোকা বলিতে গেলে ঘত 
প্রকার ফল শস্তের পোকা] আছে সকলগুপির পরীক্ষা! পুষাতে হইতেছে । কি 
ছত্রক, কি কীট সমুদ্রয়ের জীবনীর আদ্যোপাস্ত আলোচন! করিয়া কিসে তাহাদের 
এ্তিকার, কিসে তাহাদের দমন হইবে তাহার বিহিত চেষ্টা সন্বেও কত শস্খই 


হর্থ-লংখ্যা। ] ভারতীয় কৃষির উদ্নতি ১১৫. 


খল পিপাসা ০০ টে ও সে রি জি ই টি ইত ০৩ উরি, সস পান্টি পাশাপাশি সপিাসপিসপাপাসপিপিসপি সা বপন হি হর সপ হে অসি হি বলি উপর পিট উন ৬ পা পসিজওট হজ টস, ভ০স্ এস ০ টিক এটি টা ইজি অজি জি হি জি জ্ঞান - 


রতি বৎসর পোকায় রন করিতেছে । অনেক প্রতিকার প্রণ!পী ব্যর়সাধা, তাই: 
আমাদের চাষীরা প্রতিকার প্রণালী জানিগেও হতবুদ্ধির মত বসিয়। নিজের 
সর্বনাশ দেখিতে থাকে । ভারতের মত দেশে পোকা নিবারণের সহজসাধা 
উপাক্ন উদ্তাবিত হওয়| উচিত, নতুবা সাধারণ চাষীতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি 
পোকার স্বাভাবিক শত্রর উপর নির্ডউর করিয়া বলিয়। থাকিবে । কীটঠন্ব 
আলোচনায় যেকোন ফল নাই এ কথা কেহ বলিতে পারিবে ন1। বদ্দে। নিশ্রণ 
ব্যবহার করিয়া যদ্দি ১০,*** হাজার বিঘায় আলু পোকার হস্ত হইতে রক্ষা 
পায়, বিষ মিশ্রণ আরোকের পিচকারী দিয় যদি কতকগুপি আখ বাচাইতে পার। 
ধায় তবে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। এখানে সুধু পোকার উপদ্রব নিবারণের 
উপায় বপিয় দিয় নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। গভর্ণমেপ্ট ও জমিদারগণকে 
পোকা নিবারণের নিমিত্ত সাহাযা করিতে হুইবে এবং চাধীগণকে দলবদ্ধ হই! 
পোক। নিণারণার্ষে চেষ্ট। করিতে শিখাইতে হইবে। ধীহার| ভূমির উপপহ 
ভোগ করিবেন তাহার! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র্ব ফসল রক্ষা না করিবেন কেন! পুষাতে 
কয়েকটি বিশেষ চাষ লইয়। তাহার উন্নতি কমে বহুবিধ চেষ্টা হইহেছে-_ 

তুলা- ক্রমশঃ ভারতে ভাল তুলার আবাদ লোপ পাইতে বসিয়াছিল। 
ভারতের মত ভূখণ্ডে তুলা চাষের জমিনাই একথ। কেহ বলিবে না। নিক্গ 
বাঙলায় তুল! ভাল না জন্মিলেও বনে, মানস জ, মধ্য প্রদ্দেণ. পঞ্্রাবে তুলার আবাদ 
চলিতে পারে। হইতেছেও তাই, সুরাটে রোচ তুপ। জর্মতেছে। খান্দেশে 
এক প্রকার ছোট আইসের তুল। হইতেছে তাহ।র ফলন অতান্ত অধিক। প্রায় 
১,৩০০০ ০০০ একর জমিতে €( একর-৩ বিখ1) ইহার চ।ব হইতেছে। দক্ষিণ 
মহারাষ্ট্রেতেও ব্রোচ তুলার চাষ- বিস্তার লাত করিতেছে। 

ধাএওয়ায় জেলায় কাম্বোডিয়৷ তুলা আধিপত্য লাত করিয়াছে। মান্দ্রা্জে 
বিগত বর্ষে ৮৮০০৯ বেল তুলা উৎপন্ন 'হইয়াছে। মধো প্রদেশে বুড়ী তুঙশার 
একাধিপত্য। ইহ! কাম্বোডিয়। তুলার প্রায় সমতুল্য । যুক্ত প্রদেশে এক প্রকার 
তুলা আছে। ইহার শাদ। ফুল হয়। এই তুল। বুড়ীর মত দেণা হইলেও মন্দ 
মহে।. ইহার আরও উন্নতির চেষ্টা হইতেছে । লিক সাহেবের, এখানে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে তুলার আবাদ করিয়া তুসার ফলন বৃদ্ধি, ও সঙ্কর দ্বার! তুলার বংশোন্নতি 
করিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় বলিতে হইবে । এই সম্বন্ধে তাহার পুস্তক সাধারণ 
চাষী যাহার! মাঠে তুল। চাষ করিয়। তুল! উৎপন্ন করিবে তাহাদের দ্বারা চিন্ন- 
কালই বোধগমা নয় বপিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তুল। চাষের সর্বাপেক্ষ। উন্নতি 
পঞ্জাবে। লয়ালপুর বাজারে আমেরিকান তুল। দেশী তুলা অপেক্ষা মণ প্রতি 
 ৯২টাক। মুল্য অধিক। ভাবত সৌভাগ্য বশ'তঃ বিদেশীয় বাজারে ভাগতীয় 


১১৩. রি কষক- শ্রাবণ, ৯৩২০ 7 [১৪শ খণ্ড । 


এ. এস ০৮, ০৯ এসএস এ পা ওসি এ এসসি পিক জি ৬ ৪১ এসি কাছ কি ঠা পিএ সত দিছি পা কাছ তে লা পা ০ চলা হর লা তা » অতি ০ সা অত ৪০» 


তুলার আমদানী আবশ্তক হওয়ায় ত।রতে তুল্গার আবাদ উন্নতি মার্গে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতেছে। 





গ্রম-__তুলার পরই গম চাষের কথা উল্লেখ কর। উচিত গম চাষের 
উন্নতি বলিতে সাঁধারণে কি বুঝিবে তাহা অগ্রে একটু বিশদ করিয়া বল কর্তব্য। 
ষে গমের ফলন অধিক হয়, যাহাতে রই (পোকা) সহঙ্ষে ধরেনা, ধাহ। অনারুষ্টি 
সহ, বাহার দানা ভাল হয় সেই গমই ভাল। এই সকল গুণের সহিত আবার 
দেখিতে হইবে যে কোন্‌ গম, ময়দা! কলওয়ালার। অধিক আদর করে। ষেগমে 
শাদা তাল ময়দ। হইবে, যাহার ময়দার থাসায় লাসা অধিক, যে গম সহজে চুর্ণ 
হয় ইত্যার্দি গুণ ফেগ হইলে তবে ভাপ গম হুইল স্ুতরাং গম চাষ কিয় 
তাহার গুণ নির্ণয় পূর্বক বীঞ্জ নির্বচন কর] নিতাভ্ত সহঞ্জ নহে। হাওয়ার্ড 
দম্পতি নান। প্রকারে গমের চাষাবাদ করিয়। নানা প্রকার বিচার দ্বার পুষার 
এক প্রকার পম নির্বাচন করিয়াছেন। ইহাই পুধষার গম নং ১২। ইহারই বীঙ্গ 
চাষীগণের মধ্যে পরীক্ষার্থ বিতরিত হইতেছে । মোটের উপর তাহাদের মতে 
এই কার্য নিতান্ত সহজ নহে। যুক্ত প্রদেশে মজঃফরনগরে গমের মাবাদ 
হইতেছে। অভিজ্ঞের। ইহাও ভাল গম বলিয়। সিঙ্কান্ত করেন। 


ইন্ষু-_বীজ হইতে ইচ্ষছু উৎপাদন কর। পুষায় বর্তমান অন্ত কার্য্য || 
ইক্ষু হইতেই সাধারণতঃ বীজ-ইঙ্ষু প্রস্তুত করিয়া লওয়। হয়। আখের পাপ ব। 
টুকর। পুতিলেই তাহা হইতে আখের ঝাড় উৎপন্ন হয়। অধুন] ভারতে যে সমস্ত 
আখের চাষ হইতেছে তাহারা গুণে ক্রমশঃ হীন হুইয়। পড়িতেছে। অনেক আখ 
আছে ফাহ।তে পোকা-ত লাগিয়াই আছে, ন। হয় তাহাতে রুসু অধিক হয় না, 
কিন্ব। রসে চিনির মাত্র! কম, কিন্বা রসের বিশ্ুদ্ধতার অভাব হেতু নিকৃষ্ট চিনি 
উৎপন্ন হইল । এই সকল দোষ নিরাঁকরণ জন্ত মান্দ্রাজে বীজ-ইক্ষু উৎপাদন জন্ 
একটি ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে । আখের ফলন অধিক হইবে, আখে বিশুদ্ধ রস 
হইবে, উৎক্কষ্ট চিনি উৎপন্ন হইবে এবং রসে চিনির মাত্র! অধিক হইবে ইহাই 
চাই, ইহার চেষ্টা এখানে হইবে । বাঁরনার সাহেব এই চেষ্টা করিবেন। কলম 
করিয়া ব। সহ্কর ঘ্বার! সুবীঞ্জ উৎপন্ন করিয়া অভিপ্রায় মত ফসল উৎপন্ন কর। বায়। 
স্বভাবে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই গোলাপের কথ! লইয়া বিচার কর, দেখিবে 
জাইগ(নসিয়। গোলাপের কটিং হইতে কি তেজফর গাছ হয়। কতিপয় জাইগান- 
পিয়ার কটিং বাঙলার মাটিতে বসাইলে তাহার! মনে করে ষে তাগার। এক বর্ষায় 
বাঙলার এক অংশ ছাইয়। ফেলিবে। অন্ত ভ।ল গোলাপ হয়ত বৎসরে অতি কষ্টে 
একটি ডাল ছাড়ে' কিন্তু সকল গোলাপ রূপে, গুণে, গন্ধে বাগান আলো? করিস্সট: 


ধর্থ সংখ্যা ।] ভারতীয় কৃষির উন্নতি - ১১৭ 


স্ট্রিট থে উত বটি উট উ্টি উরি উট উরি জী এ বকা সিটি তল কটি টি কক জনি ৬ ৬৫7৪ 5ি উরি ৬ স্টিল বটি তি কারী অত সা উরি পি আট আত» রত ৬০ ৯০ সিটি সি সপ বি ভিপি জরি টি % ত » পি হ্যা তি ৬ অহন এক এট এছ ও ৬ এ, 2০. ০৮ «5 এ এ, এস্ছ এর ও এ ২৮ এ এটিও হা, এবি, ওহ উনি এর টনি এলি, রা এও 


থাকে । জাইগানসিয়ার জোর ও তাল গোলাপের রূপ গুণ একত্র করিতে 
পারিলে উদ্যান জগতে একটী বিশেষ কাধ্য সাধিত হইল। সেই রকম খর 
যে আখ খুব তেঙ্ের সহিত হয় ও দৃঢ় ইক্ষু দণ্ড উৎপন্ন পরে, পোঙ্কায় যাহাতে 
দাত ফুটাতে পারে না. এমন আখের সহিত বিশুদ্ধ রসের, শকবার মাত্রাধিক 
কোন আখের সহিত সঙ্কর ঘটাইতে পার] যায় তবেত কধি-জগতে একটা 
অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। সঙ্কর দ্বার! সুবীজ উৎপন্ন করিয়া নূতন নুতন বীর্গ-ইচ্ষু ভারতে 
প্রবর্তণ করিতে পুষা-$বিশালা কৃত সন্কন্ন হইয়াছেন। মান্দ্রঞ্জ ব্যতীত যুক্ত 
প্রদেশেও বীঙ্জ-ইচ্ষু প্রপ্ততের একট] আড্ড। হইয়াছে । আসামে গোয়ালপাড়। ও 
কামরূপ জেলারিতে ইক্ষু চাষের মত পেশ ভাগ জমি আছে তথায় প্র রূপেইঙ্ষু 
চাষের বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না। 
মাট বাদাম- __কধি-বিভাগের চেষ্টায় মাট বাদামের চাবের প্রসার বৃদ্ধি 
হইতেছে । বাঙল। হইতে ইহার চাষ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। শুকর ও 
শিয়ালের উৎপাত ইহার প্রধান কারণ। অস্ত্রশস্ত্র হীন বাঙলার চাষী এই. 
কৃষি-শক্রকে কিছুতেই দমনে রাখিতে পারে না। কিন্তু মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও 
মধ্য প্রদেশে ইহার চাষ বাড়িতেছে। ১৯০৫৬ সালে ৬০ হাজার একরে মাট 
বাদামের চাষ হইত কিন্তু সেই মাট বাদামের জমির পরিমাণ ১৯১১।১২ সালে. 
১২২০০,০০০ একরের অধিক হইয়াছে। ব্রন্দেশে ১৪০,০০০ একর জমিতে 
মাট বাদামের চাষ হয়। আবাদী জমির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফলনও সমধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ইংলগ, আমেরিকা, জার্নি প্রভৃতি স্বাধীন দেশে ছোট ছোট পন্দি- 
শিল্প, ছোট খাঁট ব্যবসা, ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রুলি চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
সমুচিত স্হানুভূতি ও সাহায্য বিধানের ব্যবস্থা আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ 
ক্ষুদ্র কষি-ক্ষেত্রগুলি ও শিক্পালয়গুলি বথারীতি পরিদর্শন করেন, ক্ষেত্রম্বামী ও 
শিল্প ব্যবসায় নিরত ব্যক্তিপণকে যথোপযুক্ত সময়োচিত শিক্ষাদান করিয়। 
থাকেন । কুবি শিল্প পরম্পরের সাহাধ্যে কি প্রকারে ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান 
করা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান করেন ও স্ুমতলব সাধারণে জ্ঞাপন করিয়। 
থকেন। সরকারী কর্মচারীগণের উপদেশে ও উৎ্পাহে ক্কৃবক ও শিল্পী মহলে 
যেন এক নূতন উদ্দীপনা আসে এবং তাহাদের উদ্ভম শতধ। বাড়িয়া যায়। 
এখানেও কৃষির উন্নতি কামনা করিলে গবর্ণমেপ্টকে এ প্রকার কার্যের ভার 
গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেশীয় রাজজ। রাজোয়াড়া জমীদারগণকে সমৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া কৃষি শিলের কর্মক্ষেত্রে নামাইতে হইবে, তবে এবং- তখন" সান ই 
ভারতীয় কৃষি শিল্পের বাস্তবিকই শুভদিন আরম্ত হইবে। 


3১৮ - ক্কখক- শ্রাবণ, ১৩২০ -[১৪শ খণ্ড 

বিজ্ঞান সম্মত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা-_এখানে নিতান্ত কম-_গবর্ণমেন্ট 

স্বতি গ্রাপ্ত ছাত্র ব্যতীত সবে মাত্র ৩টি বেসরকারী ছাত্র পুষাতে উন্নত কৃখি- 

বিভার চর্চ। করিতেছে । মান্দ্রাঞঙ্জে ১০টি ছাত্র কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হুইয়। উপাধি পাইয়াছে। পু ও-সাবরেও ছাত্র সংখ্যা কম। মধ্য প্রবেশে, 

স্কুক্ত রাজ্যে, পুনী।? সাবর, মান্দ্রাজ সর্বত্রই ক্বন্ধ সন্তভতানগণকে ছয় মাসে হাতে 

হাতগিরে রূুধি-শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু অনেক ছাত্রক একপঙ্গে 
শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা কোথ।ও নাই-_ 

কৃষি-জান বিস্তারের চেষ্টা-_হইতেছে সত্য কিন্তু তাহা যে পর্যাপ্ত 

বলিয়া আমাদের কিছুতেই মনে হয় না। ইংরাক্গী ভাষায় লিখিত কষি-বিবরনী 


পঞ্জিক1, পুস্তকাদি অতি অল্পসংখ্যক লোক দ্বার! পঠিত হয় এবং ধাহার1 পাঠ করেন 
তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সাধারণে সেই জ্ঞান প্রচার করিয়া থাকেন। 
কচিৎ স্থানীয় ভাষায় পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার হয় বটে তাহারও সংখ্য। 
এত অগ্প ষে তাহাতে বিশেষ কোন কাঞ্জ হয় না বলিলেই হয়। কৃবি-পরীক্ষ। 
ক্ষেত্রের সহিত পুর্বাপেক্ষ। সাধারণ চাষীর কিছু কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইতেছে বটে কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তাহ। কাধ্য কালে গণনার মধ্যে 
না ধরিলেই ভাল। যৌথ খন-দান-সমিতির সহিত কৃবি-বিভাগের সংশ্রব সংঘটন 
কতকট। প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া? দেন বটে কিন্তু তাঠাঁও বহুল নহে। কুঁবি- 
তন্বের বহুল প্রচার করিতে হইলে, গ্রাম্য চাবীর্দিগকে শিখাইতে হইলে বাজাও 
জমীদারগণকে আরও অধিকতর উদ্যোগী হইতে হইবে। যাহার। জমীদারের 
কর ও রাজার রাজস্বের যেগাড় করিয়া দিতেছে তাহাদের জন্য মে!টে ৮০ 
লক্ষ টাক! ব্যয় না করিয়। ৮ কোটা ব'য় করা কি কর্তব্য নহে! 
দেশের উন্নতি কামনা করিলে কষির উন্নতির দিকে লক্ষ্য স্থির করিতে 
হইবে । কৃষির অবনতি ঘটিশে দেশ উৎসন্ন যাইবে । সহর নগর জঙ্গলে পরিণত 
হইবে । ক্ুৰির অবনতি ঘটিলে কামার, কুমার, ঢুতর, শিলী, ছোট বড় কারখানার 
' মালিকগণের আপনার বগিতে কিছু থাকিবে না। রাজার উপরও কৃষকের 
স্বান এবং তাহার তদপেক্ষ। অধিক আদর হওয়া উচিত। দেশের ধনোংপাদ্দন 
. করে তাহারা, দেশ রক্ষা করে তাহার রাজা একজন, দশ বিশ, পঁচিশ কিন্। 
পঞ্চাশ জন মাত্র জমিদার ; চাষা, মজুর লক্ষ লক্ষ মগণিত। কৃষির উন্নতি মানে 
ক্কধকের উন্নতি, যৌথ খণদানদ, সমিতির সাহাযো তাহাদিগকে খণদাশ্ হইতে 
বাচাইতে হইবে । অতিবষ্টি বা! অনাবৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে অনশন, অর্দাশল 
হুইতে বাচাইতে হইবে এবং তাহাদের হাল গরু বাজ কিনিয়। দিয় তাহাদিগের 
 কুষির পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে স্বন্ব ঞজোত জমীতে. 


রথ সংখ্যা | রঃ রং ভারতীয় ক্লষির উন্নতি সরি 


এ ০ ০ সিসি লি ও এ লী চা নস শা ক শি পিন 
৭ সন পপ পপ পি জিত জী ৯ শি শস স৮ ই ই এরি সর». চন্দ আকা হল অলি উল খড় আগা অয ০টি ছিঞ সি এটি 


| গুতিঠিত আারিতে হুইটবে। তাহাদিগের দারুণ কর ভার লাঘব করিতে হইবে। 
তাহাদিগের স্ুবীজজ সংগ্রহের উপায় করিয়। দিতে হইবে। বর্তমান খোর প্রতি- 
ঘ্বন্দিতায় ও জীবন সংগ্রামের দিনে তাহাদিগকে ব্যযন ও সময় সংক্ষেপকারী 
উন্নত কুনি-সন্্ ব্যবহারে উতপাহিত করিতে হইবে । তাহাদিগকে বিশেষ 
সার প্রয়োগের ফল ও কৃধষি-রসায়নতন্ব, তাহাদ্িগের স্বক্ষেত্রে বাইয়। বুঝাইয়! 
দিতে হইবে । পোকার ও অগ্য জন্ত জানোয়ারের উপদ্রব হইতে তাহাদিগের 
ফষল রক্ষা করিতে হইবে এবং পোকার প্রতিকারের সুকৌশল ও সহজসাধ্য 
উপায়গুলি তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে। অপময়ের জন্য তাহাদের শঠ 
রক্ষার স্রবিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে । এক কথায় দেশের গ্রাণরক্ষার জন্য যাহ! 
করা আবগ্তক তাহ। করিতেই হইবে । গভর্ণমেন্ট একার্যে অগ্রসর হইয়াছেন 
এখন দেশের ধনী ও রাজ! জমিদারগণের সাহায্য আবশ্যক নতুপা দেশের অধঃ- 
পতন অবশভ্তাবী। ভারতের বাজন্বের যে সাযান্ত অর্যব এই ভারতের কৃষি 
উন্নতির জন্ঠ ব্যয় হইতেছে তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না। 


লিচুর কৌকড়া রোগ- লিচু গাছের বড় একটাবেশী রকমের রোগ 
দেখা যায় না। কৌকড়। নামে যে এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহাই, ইহার পরম 
শক্রু। উক্ত রোগের লক্ষণ এই যে, গাছের পাতা কুঞ্চিত হয় ও পত্রের নিরব 
পশ্চাপ্তাগ ইষ্টক বর্ণের অতিক্ফুদ্র ক্ষুদ্র রেখুতে পরিবৃত হইয়া যায, এবং মনে হল্স, 
যেন কেহ উক্ত পদার্থ দ্বার পাতায় প্রলেপ দিয়াছে । এই প্রলেপ অতিশর সুল 
হইয়। থাকে এবং অতি দৃঢ় ভাবে উহাতে সংপিপ্ত হইয়। যায় যে, ছুরি দ্বার। চাচিলেও 
উঠ(ন যায় না। ইহ। যে একটা রোগ এবং ইহার প্রতাকার কর। বিশেষ প্রয়োজন, 
তাহা লোকের মনে আদেব স্থান পায় না। অনেকের বাগানেই লিচু গাছের এই 
রোগ দেখিতে পাই ঃ কিন্তু প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাই না) এই 
কারণে গাছ ক্রমে ক্ষীণ হইয়। পড়ে গাছের পত্রপংখ্যাও হাপ হইয়। যায় এবং ফসের 
মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়।৷ ফলগুলিকে অব্যবহধ্য করিম্বা ফেলে । 
লিচু গাছ সকল কোন্‌ সময়ে যে এই কৌোকড়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার 
বিশেষ কোন নিপ্দিই নিয়ম নাই; তবে যতদুর দেখিতেছি, তাহাজে মনে হয়, 
বর্ধাকালে এই রোগের বড় একট। প্রাছুর্ভাব হয় না। মাঘ মাসের শেষাংশ হইতেই 
গাছে এই কোকড়। রোগ ধরিতে আরম্ভ হয়। রোগের হ্ত্রপাত হইতেই ঘদ্দি 
কোন প্রতি বিধানের উপায় না অবলম্বন কর। যায় তাহা হইলে অতি অল্প দিনের 





২১২০. ক₹ষক-__্াবণ, ১৩২০ 7. মি ৪শ খণ্ড।, 


২. শে ২ ৮ বরকে কক ৯ ৬৪ ৬, চিন স্পা সপ ২০ তত তত শত আসি ভিত আট অত আট সা সি তত তা অপ তি আসল তিতা তত স্পি তি আসত সর আচ জগ জ গুতা তি উজ ৬৪ টিপিপি ছা ভব অর ৬এ নিলি 


“মধ্যেই উহা গাছের চ।রিদিকে ব্যাশিয়। পড়ে; গাছের তাবৎ পক্র ক্রমে কুষিত 
হইয়া যায় এবং তাহার পশ্চান্ভাগে লালবর্ণের প্রলেপ পড়ে। 

বিগত শতকাপলের শেষভাশে আম।দিগের লিচু বাগানে এই রোগের আবিরাব 
হয়। পাতা ভাঙ্গিয়। তন্ন তন্ন করিয়া! অন্বেষণ 'করিলাম, একটিও কীট দেখিতে 
পাইলাম না; তবে উহা! যেকোন কীটেরই কার্য, তাহা আমার বিশেষ ধার 1 
ছিল। এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার পক্ষে এক মাত সহজ উপায়, 
আক্রান্ত পত্রগুলিকে বৃক্ষ হইতে ভাগ্গিয়া আনিয়। অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেল।। 
উল্লিখিত স্থানে যে সময়ে রোগ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন ফলের সময় ;__-গাছে 
রাশি রাশি লিচু ধরিয়াছে ; কাজেই তখন আর পাতা ভাঙ্গ! হইল না। তবে 
রোগারাস্ত কয়েকটী পাত! ঘরে আনিয়া, নানা উপায় অবলম্বন দ্বার উহা! 
হইতে কীট উপৎ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও শীতের 
প্রাথ্্য থাকায় ৫1৭ দিবসেও কীট জন্মিল ন। দেখিয়া, আর সে বিষয়ে লক্ষ করি 
নাই। সম্প্রতি পুর্বব কয়েকটী রোগগ্রস্ত পত্র আনিয়া! এক খণ্ড লিস্টের মধ্যে 
তিন চারি দিন রাখিয়া দিই। এক্ষণে গরম দিন পড়িয়াছে এবং লিন্টেরও নিজের 
একট! উত্তাপ আছে; স্ুতরাং তাহার মধ্যে থাকিয়া ছুই তিন দিন মধ্যে 
বিস্তর কীট জন্মিল। পুর্বে যে ইষ্টক বর্ণের প্রলেপবৎ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, 
উহ! কীটগণের ডিম্বাবস্থা। কীট অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ফিকে সবুজ বর্ণের 
ইংর[জিতে এইরূপ পোকাকে মাইট বলে। কীটতত্ববিদ্গণ ইহাকে আকারিনা 
জাতিভুক্ত করিয়, আবাকৃনিদ। শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়। নির্দেশ করেন। 

কোকড়া1 রোগ গাছের সকল অংশকে আক্রমণ করেনা) শাখ! প্রশাখার 
উপব্ভাগের কিয়দংশকে আক্রমণ করে মাত্র । সুতরাং কৌোকড়াগ্রস্ত তাবত 
ভাগই আাঙ্গিয়া বিগঞ্ধ করিয়। ফেলিতে পারিলে মঙ্গলের বিষয়। প্রতিকার 
করিতে যত বিলম্ব হইবে, ততই উহ বিস্তৃত হইয়। পড়িবে; তখন আর তাহার 
হস্ত হইতে নিদ্ৃতি পাওয়া সহজ হইবে না। 
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পত্রাি 


২ জনক ০০৮২ ০৯৪৯৩ ০০৪7৯ সস্এিত ৪-ল 


বাতি 


গোলাজাত শস্তের পোকা নিবারণ-_কার্বণ ডাইসলফাইড 

শ্রীযুত সোণারাম কাকিতি, কন্ঠান গ্রাষ, টেগলা পোঃ, আসাম! 

মৃতন আমন ও আউশ ধান্তের প্রস্তত আতপ চালে 097৮0% 015011১1)149 
মিশাইলে কত দিন পর্যন্ত প্র মিশ্রিত চাল পোকাস্ব নষ্ট করিতে পারে না 
ঘ। চালে গুড়া জমিতে পারে নাঃ 

কার্ববণ ডাইসাঁলফাইড-_-0811১0 075511)1)100 যে কোন সিদ্ধ চালে টা 
রাখিলে আতপ চাল অপেক্ষ! কত দিন পর্যযস্ত পোকায় নষ্ট করিতে পারে না? 

বপন জন্য ষে বীজ রক্ষিত হয় শ্রী বীজে 07997 085111১1819 মাখাইয়।! রাখিলে 
ওঁ বীজ অঙ্ছুরোদথষ হইবে কি না? 

0০871)01) 113011)1)119 চাল এবং শক্তাদিতে কিরূপ তাবে মিশাইতে হয় এবং -. 
এই পদার্থের প্রতি পাউণ্ডে ব মণে কিদামে কাহার নিকট কোন ঠিকানায় 
পাওয়। যায়, ইত্যাদি নিবেদন ইতি । 

উত্তর-- 

কার্ধণ ভাইসলফাইড ছেঁড়া কাপড়ের ছোট ছোট পুণ্টালি করিয়া চালের 
উপর রাখিয়! দিতে হয়। ইহা! এক সঙ্গে অধিক ব্যবহারের আবহক নাই। 
যে পাত্রে বা জালাতে ৪ কিন্বা৷ ৫ মণ চাউল ধরে ভাহাতে একটি ব! ছুইটি পু'টানি 
রাখিলেই যথেষ্ট । প্রত্যেক পুণটালিতে ১ তোল৷ কার্বণ ডাইসলফাঁইভ থাকিলেই 
যথেষ্ট । যে শল্ত-গোলাতে তিনশত মণ চাউল ধরে তাহাতে এক পাউশু 
কার্ধণ ডাইসলফাইডের কতকগুলি পুটালি করিয়া ইতস্ততঃ রাখিয়া! দিতে হয়। 
ইহা কপৃণরের ন্যার্ উিয় যাঁয়। এক বার. দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। যত 
দিন শস্তের তিতর কার্ববণ ভাইসলফাইডের তেজ ও গন্ধ থাকিবে তত দিন 
াহার ঝাঁজে তাহাতে পোক। লাগিবে না। এই জন্য ইহা! উবিয়া যাইলে 
পুনরায় দিতে হয়। চাউল বাশস্ত কারণ ভাইসলফাইভ ত্বারা যতদিন ইচ্ছা 
পোক।র হাত হইতে রক্ষ৷! কর! যায় । ্‌ 

বীজ শন্তের একটি খোস বা আবরণ থাকায় তাহাতে কারণ দা 
চুর্ণ বা স্তাপর্থীলিন প্রভৃতি মিশাইলে তাহার ভিতরের অস্কুর ন্ট হয় ন1। 

কার্ধণ ডাইসনফাইডের দাম কত জান। নাই। বড় বড় বধ বিক্রেতাঁগণের 
নিকট পাওয়া যায়। 


১২২ | ক্কষক-_ জীবণ, ১৩২০ (১৪শ, খিও। 


খাদ্যার্থ পক্ষীপালন 
ভ্ীতারিণীপদ সিংহ, রামকুষ্ণপুর, হাওড়া। 

তাহার হাওড়া টাউনের নিকটবর্তী স্থানে একটি বিস্তৃত বাগান ও জমি আছে, 
তিনি তথায় কৃষিকশ্মের সঙ্গে সঙ্গে হাস, মুরগী প্রভৃতি খাদ্যার্থ পক্ষীপালন করিতে 
চান। কোন জাতীয় মুগর্শ পোষণ লাভজনক জানিতে ইচ্ছা করেন। 

তছুত্তরে তাহাকে জানান যায় যে, ইউরোপীয় প্রথানুসারে কৃষিক্ষেত্র রচনা করা 
মন্দ নহে। ইউরোপ, আমেরিকায় কৃবিক্ষেত্রে ও পক্ষীপালনের এমন কি মৌমাছি 
পালনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! যায়। এ সকল দেশের কৃষকপরিবারগণ 
সকলেই ক্ষেত্রকর্খে রত। তাহাদের বেশ কাজের শৃঙ্খল আছে, কাজ ভাগ 
করিয়া লইয়া! ছোট বড় সকলেই আপন আপন কাছে রত। আলস্য কাহাকে 
বলে তাহার! জানে না। কিন্তু এখানে যে ক্ষেত্রত্বামী 'তাহাঁর যেন যত দায়, সে যাহ] 
না দেখিবে তাহা হইবে না, তাই কতকগুলি কাজ জড়াইলে কোন কাজই সুসম্পন্ন 
হয় না। স্থতরাং অবস্থ1 বুঝিয়! আপনিই সুব্যবস্থা করিয়া! লইবেন । 

মুরগীর ভালমন্দ সম্বন্ধে আপনাকে বল! যায় যে, আমাদের দেশের চট্রগ্রামের 
মুখী ভাল ও বড়। ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, মানভূমে যথেষ্ট মুরগী পাওয়া] যায়-_ 
সে গুলি আকারে কিছু ছোট কিন্তু দামে খুব সম্ভাঃ এমন কি টাকায় যোলট। মুরগী 
পাওয়া যায়। চাটগায়ের যুগার দাম কিছু বেশী। এই ছুই জাতীয় মুগ্গার সন্ধর 
হইলে ভাল ফল হইতে পারে । বিলাতী ব। অষ্ট্রেলিয়ান মুগর্শ ছুই চারিটি আনাইয়া 
ক্রমশঃ ইহাদ্দের বংশোন্নতির চেষ্ট1! করিলে আরও ভাল ফল হইবে । পাতিহাস ও 
রাজহাঁস ছুই প্রকার হাসই পালন কর উচিত। ডিয বিক্রয়ে খুব লাভ আছে। 





কাট তিল 


শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ, মজঃফরপুরঃ লিখিতেছেন যে, নিনবাটি অপেক্ষা! 
কাটতিলের ফলন অধিক। তিনি জানিতে চাহেন,কাটতিল ও কৃষ্ণতিলে কোন 
প্রভেদ আছে কি. না ও অন্য কোন প্রকার তিল আছে কি না এবং তাহাদের চাঁষ 
প্রণালী কিরপ। তছুত্তরে লেখ যায় যে, তিল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ না৷ লিখিলে 
ভাহার প্রশ্নের সম্যক উত্তর হয় না। ভবিষ্যতে সুবিধা মত তৈলশস্ত সন্বন্ধে 
আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ কুষকে বাহির করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে সংক্ষেপে 
জানান যায় যে, কুষ্ণতিল খুব কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কাটতিল তত কাল নহে, কতকট! 
পাটলবর্ণ বল। যায় তাহাতে কালর আতা আছে। এক প্রকার খুব শাদা তিল 
আছে, আর এক প্রকার তিল আছে তাহাকে কার্তিকে তিল বলে, তাহার একই 
গাছে শাদা কাল ছই রকম তিলই হন্ন। কিন্তু কুষ্ণতিলের, মত কাল নহে বা 


সংখ্যা! ক. সার-সংগ্রহ 


শাস্তি জেনি এসসি এন্ড - পরি এডি ওদিক রড বটি রসি নি রি পরি শিখি ভন জা পা কাছ ও নিউ এস্মি এ জা এ ও ওটি, ও, এস, এস শি এন্ছি। ওহি এরি 


ফার্ডিকে তিল তাহার আগেই বোন! হইয়া যায়-_আবাঢ়ের শেষে এই ই তিলের 
বপন কাধ্য আরম্ভ হয় এবং শ্রাবণের প্রথমেই শেষ না হইলে ফসল ভাল হয় মা। 
কাটতিল বুনিতে হয় মাঘ মাসে। কেবল লোণ। জমিতে তিলের আবাদ হয় না, 
দোয়।শ ও মেটেল জমিতে তিল বেশ হয়। ধান ক্ষেতের জল গুকা ইয়া গেলে, 
নরম ভিজা মাটির উপর ধান গাছের ফাকে ফাকে তিল বুনিবার প্রথা অনেক 
হ্বানে আছে। এক বিঘ জমিতে বুনানির জন্ত আড়াই হইতে তিন পোয়া বাঁজের 
আবশ্তক। কাটতিলেরই ফলন সর্বাপেক্ষা অধিক, এক বিঘায় ৩/ মণ বা তাহার 
অধিক তিল জন্মায়। অগ্ঠ তিল ২/ মণ কিন্বা ২॥* আড়াই মণের অধিক হয় ন। ॥ 


সার-নংগ্রহ 





বাণিজ্য সংবাদ : 

যশোহর, কোম্ব, বটন ও ম্যাট ম্যান্নুফেকৃচারিং কোম্পানী-_-_ 
নড়াইলের উৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রন্দ্র রায় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং 
এজেপ্ট এবং শ্রীযুক্ত এম, এন, ঘোষ এপ, পি, ই ইহার কার্যযপরিচালক। এই 
কোম্পানীর চিরুণী দেখিয়া সকলেই সন্তোব প্রকাশ করিয়াছেন। আমর! এই 
কোম্পানীর ১৯১২-১৩ সালের কার্যযবিবরণ পাঠ করিয়! অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 
গত বৎসর ১৬৫৩/৫ আয় ও ৮৯৯০ টাকাব্যয় হইয়াছে। পূর্বের লোকসান 
বাধতে ৩২৩৩ টাক ন! দিতে হইলে গণ বৎসর শতকরা' ১৫ টাকা লাভ হইত, 
কিন্ত পূর্বের খণ শোধ করাতে ৪ টাক] লাভ “দওয়া হইয়াছে । এই কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেন্ট ও কার্ধ্য পরিচালক উভয়েই সৎ ও কন্মনীল, সুতরাং দিন 
দিন যে ইহার উন্নতি হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 


এলুমিনিয়ামের ব্যবপায়-_ ভারতবর্ষে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । ১৯০৪-৫ 
্ষ্টাকে বিদেশ হইতে ১ লক্ষ ২* হাজার টাকার এলুমিনিয়াম ধাতু আমদানি 
হইয়াছিল, ১৯১২-৯৩ সালে ২৫॥ লক্ষ টাকার ধাতু আমদানি হইয়াছে। এই ধাতু 
হইতে মান্দা অঞ্চলে নান প্রকার বাসন তৈয়ার হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্বন্র 
লে বাসনের কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। মিঃ চেটাটনের যত্তে মান্দ্াজ গবর্ণমেন্ট 
তখ।কাএ কতিপয় লোককে ক্রোম লেদার ও এলুমিনিয়ামের বাসন টতয়ার শিখা ইয়া- 
ছিলেন। গবর্ণমেন্ট কতগুলি লোককে এই ব্যবসায় শিক্ষ1 দিয়া এখন তাহার 
ভার সাধারণ লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন | মান্দা গবর্ণমেন্ট, 
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এসিশেদঃ। মিঃ চেটার্টন, এই 'নৃতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠ।র জন্ত- তারতবাসীর বিশেষ 
'ম্বন্তবাদের পাত্র । মিঃ চেটার্টন সম্প্রতি. এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে 
 এদুষিনিয়াষ ধাতু নির্মাণের সমস্ত উপাদান পাওয়া বায়, এই ধাতুর সমাদর 
“ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে, অতএব এই ধাতু নির্াণের বন্থাদি আনিয়া ভারতবর্ষেই 
উহ €য়ার কর! করবা । ূ ূ 
বাতির কারখান।- বোষাইয়ের অন্তর্গত বিলিষে।রা নামক স্থানে এক 
বাঁতির কারঞান৷ প্রতিষিত হইয়াছিল। কারখানাটির ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। 


ধান 


ধানই বাঙ্গালার প্রধান শস্ত, ধানই বাঙ্গালীর প্রাপ। চাষবাসের কথ! বপি- 


লেই আগে ধানের কথ| মনেহর়। বঙ্গদেশে যেধান জন্মে তার বার আন? 
তাগ আমন বা শালি ধান, বাকী চারি আন! আস্ত বা আউশ । সমস্ত বাগলার 


মধ্যে কেবল নদীয়! জেলায় আমন অপেক্ষা আউশের চাষ বেনী। বর্তমান 
গ্রবন্ধে আমন ধানের কথাই বল। বাইতেছে। 
পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষ। পুর্বববঙ্গে কৃষ্টি অনেক বেশী । বর্দমান বা বাকুড়৷ অপেক্ষা 
মৈমনসিংহ ব| ডাকায় প্রায় দেড়গ্ডণ বেশী বৃষ্টি হয়। বরিশাল, নোয়াখাণী, চট্টগ্রাম, 
জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থানে বৃগ্রির পরিমাণ আরও বেশী। আমন ধানের জন্চ 
পূর্ববঙ্গে জলের বড় কখনও অতাঁব হয় না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে অনেক সময়ে 
বৃষ্টির অভাবে ধান মার ষায়। প্রাচীন পুঙ্করিঞ্মী ও কাধ অনেকস্থলে ভরাট হইয়া 
গিয়াছে ও তাহাদের পাড় ভাঙ্গিক়। পিক্াছে। অনেক হছুলে প্রাচীন দাড়ার চিহ 
নাই। ন্ুহরাং বৃষ্টির অভাবে ক্ষেতে জল দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। 
সর্ববাপ্রে ইহারই ব্যবস্থা প্রয়েেজন। যাহার! গয়া জেলায় ক্ষেতে জল দিবার 
বন্দোবস্ত একবার দেখিয়াছেন, তাহার অন্থভব করিকেন জমীদার ও প্র 
মিলিত হইলে এবিবয়ে কতদুর কৃতকার্ব্য হওয়া সম্ভব। জেলার কালেক্টার ও. 
মহকুমার. ডেপুসি কালেক্টারগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে পুফরিন্টঈর পক্কোদ্ধার, 
তাঙ্গা বাধের সংস্কার ও বিলুপ্ত প্রায় দড়া প্রস্ভুতির পুনঃ খনন বিষয়ে জমীদার 
ও রাইয়তদিগকে মিলাইয়া! অনেক কাজ করিতে পারেন। বর্ধমান বিভাগ সম্বন্ধেই 
এই বিষয়গি বিশেষ প্রসক্কোজন। প্রেসিডেন্দী বিভাগের জমীত্র পরকতি বত 
সেখানে ক্ষেতে গল দেওয়৷ চলে না। এ 
_ অনেকের বিশ্বাস ষে, সরকারী কৃষি পরীক্ষাক্ষে তরে গ্রফাণ হইয়াছে ষে, ধানের 
জন্চ গোবর সার লা. দিয়া হাড়ের গুড়া দিলে ভাল হয়। সরকারী রিপোর্টে ত এ 
এ কথা লাই। একথা কোথা হইতে উঠিগ্নাছে জানি না, কিন্তু কথাটা সমপুর্ত :. 





কেক কক এ হু এছ, রশ রস জা ৫০ ঠা ভিলা ৩৬ পিজি পবা তা রি তালা লো পি পাছা তা" এ তইলাকিলাত এ জবি তি তত জা হাহ লি তা লী রত পাঈলস্থি উই পতল উ তা ০৮ ০৯ লী ৪ এ শি জা কচ ০ চি শিস ত এক ত এছ ৪ 5 ০৯৮৯প০৯প৭ ৯ 


(স্থল! চীন ও জাপানে মানবের ষলমৃতর ফসলের সাররূপে ব্যবহার কর হুয়। 
- পৃথিবীর অন্াগ্ঠ দেশে গোবরই চাবের প্রধান সহাযর়। ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিশেষতঃ ইংলগ্ডে মাংসার্ধে পশুপালন কৃষির একটী অঙ্গ । সুতরাং সেখানে 
গোবরও যথেষ্ঠ । বাঞগগলায় ক্ষেতে দিবার মত যথেষ্ট গোবর নাই। সানাস্ত 
যে গোবর আছে, তাহারও অধিকাংশ থু'টে করিয়া আলান হইয়া থাকে। ধানের 
জন্গ বিঘ। প্রতি (৮* হাত ১» ৮* হাত) হু গাড়ী অর্থাৎ ১৫/০ | ২৯/* যণ গোবর 
জমীতে দেওয়। উচিত-_সরকারী রিপোর্টে ইহাই বলা হইতেছে। তবে অতাব 
পক্ষে; অর্থাৎ যেখানে সে পরিমাণ গোবর দেওয়। যাইতে পারে না, সেখানে বিখা! 
প্রতি ১/ এক মণ হাড়ের খাঁড়া দিতে পারা যায়। বেনী দিলেও ক্ষতি হয়না, 
উহা! ধান, রোপণের পুর্বে যখন খুসী তখনই জযীতে দেওয়। যাইতে পারে, উহ! 
রৌদ্রে উড়িয়। যাবে না, বা বৃষ্টিতে ধুইস্তা যাইবে না। উহার শক্তি বা তেজ 
অনেক বৎপর ধরিয়া জমীতে থাকিবে, সুতরাং প্রতি বৎসর না দিলেও চলিবে। 
হাড়ের গু'ড়া দেওয়াতে কোন জমীর বা কোন ফসলেরই ক্ষতি হইবে না, তবে 
কোন কোন অঞ্চলের জমীতে হাড়ের গুণ্ড়ায় বেনী, আর কোথাও কোথাও ব। 
কম উপকার হয়। এইটীই বিবেচনার বিষয়। ইহার জন্য একটী সহজ পরীক্ষ। 
কর] যাইতে পারে। যে জমীতে কয়েক বৎসর গোবর একেবারেই দেওয়। 
হয় নাই, বা ষথেষ্ট পরিষাণে দেওয়া হয় নাই, সেই জমীর খানিকট। জায়গার 
হাড়ের গুড়া দিয়! দেখ ফল কি প্রকার হয়। অর্থাৎ দেখ সেস্থানের ফলই বা 
কেমন হয় আর জমীটার যে অংশে হাড়ের গুড়া পড়িল না, সেখানে ফসল 
কেমন হয়। কার্দ। করিবার সময়ে দ্রিলেও চলিতে পারে। 

গোবর আবার হইলেই হয় না। গরুকে যত ভাল থাইতে দিবে, ততই 
তার গোবরে বেশী তেজ হইবে । রোদ্র বৃষ্টিতে খোল! পড়িয়। থাকিলে গোবরের 
সার ভাগ প্রায় সমস্তই উড়িয়া! যায় ও ধুইয়া যায়। একট] গর্তের মধ্যে খুব 
চাপিয়। চাপিয়! গোবর ব্লাখ! উচিত, শুকাইয়৷ ন! বায় সেজন্য মাঝে মাঝে জল 
দেওয়! উচিত ও গর্টার উপরে একট চাল বাধিয়। দেওয়। কর্তব্য। ইংলগ্ে 
যেসকল গরুকে বাধিয়া খাওয়ান হয় ভাহার্দের গোয়াল হইতে প্রতিদিন গোত্র 
বাছির করা হয় না। ছুই তিন মাসে, কি আরও বেশী, বিলদ্বে এক এক বার 
গোবর পরিফার কর! হয়। গরুকে পরিফার রাখিবার জন্চ গোশালার মধ্যে 
গোবরের উপরে প্রায়-প্রত্যহ কিছু কিছু বিচালী ছড়াইয় দেওয়! হয়। এই 
প্রকার গরুর পানে মাড়ান ও গোশালায় জম। হওয়া! গোবরই শ্রেষ্ঠ । এদেশেও 
পরীক্ষা দ্বার! ইহ! প্রমাণ হইয়াছে । গোয়াল প্রতিদিন পরিফার ন! করাতে এবং 
দীর্ঘকাল ধরিয়া গোখর গরুর পায়ের নীচে জমিতে থাকায় গরুর কোনও অনিষ্ট 
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হয়না। কাঠবা বুটের ছাইও অতি উৎকৃষ্ট সায় । প্রতিদিন রান্নাঘরে যে ছাই 
হয় তাহ! গোয়ালে ছড়াইয়। দেওয়। উচিত, এবং গোয়াল যদ্দি প্রতিদিন পরিফার 
করাই ব্যবস্থা হয় তবে গোবরের সহিত উহ সারের গর্তে রাখা উচিত। বৃষ্টিতে 
ছাইয়েরও সার ভাগ ( অর্থাৎ ক্ষারাংশ) ধুইয়। যায়, যাহ। পড়িয়া থাকে তাহ! 
তা অত্যন্ত অসার। পাথুরিয়! কয়লার ছাইয়ে কোন উপকার নাই, উহ 
সারই নহে। 

আমাদের এই বাল! দেশে অনেক রকমের ধান আছে। তাহার মধ্যে 
প্রা ১৫* রকমের ধান লইয়া ঢাঁক। সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষ। চলিতেছে। 
সর্বদাই দেখ যায় যে পাশাপানী জমীতে কেহ এক ধান, কেহ অন্য ধান করি- 
তেছে। আমার প্রতিবেশীর ধানের ফলন যদি বিঘায় এক কি আধ মণও বেশী 
হয়, আমি তাহাই করি না কেন? করি না, তাহার কারণ এই যেঠিক জানি 
না, তার ধান ফলে বেধী কি আমার ধান ফলেবেণী। বিষয়টী পরীক্ষা! সাপেক্ষ । 
আর এক কথ এই যে, গম অপেক্ষা! চাউল (অর্থাৎ রুটী অপেক্ষা ভাত) 
থাগ্চ হিসাবে নিকুষ্ট । কিন্তু আবার সব গম একরগ নহে, সব চাউলও একরূপ 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চাউলের মধ্যে উপকারিত1 ও পুষ্টিকারিতায় গুরুতর 
প্রভেদ আছে। কোন্‌ ধানের ফলন বেণী, আর কোন্‌ ধানের চাউল বেণী পুষ্টিকর 
ব। উপকারী ইহাই ঢাক। কৃবিক্ষেত্রের পরীক্ষার বিষয়। অল্পদিন হইল পরীক্ষা 
আরস্ড হইয়াছে, আজ পর্যযস্তও কোন কথা স্থির হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব 
কলিকাতা যাছুঘরের অধ্যক্ষ হুপার সাহেব বঙ্গদেশের প্রায় ৩০ রকম চাউল 
পরীক্ষা! করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে. এই ৩* রকমের মধো 
কাজল। সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ও দাদখানি চাউল সর্বাপেক্ষা নিকুষ্ট। সেই 
জন্যই দাদখানি রোগীর পথ্য । অধিকাংশ স্থলেই গুণের সহিত, কোন সশ্ন্ধ 
নাই। কোন ধানের ফলন বেণী, তাহ। তাহার পরীক্ষার বিষয় ছিল না। 

আমি যেধানই করি না কেন, যদ্দি বীজের জন্ঠ বাছিয়। বাছিয়। ভাল শীষ 
রাখি, সে বীঞ্জ হইতে উৎপন্ন ফসল ভাগ হইবেই হইবে । ধান পাকিলে কাটি- 
বার ঠিক পুর্বে এইরূপ শীব বাছাই কর] কর্তব্য। কাজটা কিছুই কঠিন নহে, 
তবে পরিশম সাপেক্ষ । ক্রমে ইহাতে বিশেষ ফল লাত হইবে। 

. আমন ধান অবশ্য দুই প্রকারে উত্পাদন কর। হয়। নীচু অমীতে ক্ষেতেই 
বীজ ছড়াইয়! বুনা হয়, আর অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীতে অন্তর চারী তৈয়াতা 
করিয়। রোপণ করা হয়। যেখানে বুনিয়া দেওয়। হয়, সেখানে প্রতি বিধাস্স 
দশ হইতে পনর সের বীজ ব্যবহার করা হয়। যেমন প্রচলিত নিয়ম আছে, 
সেই মত বুনিয়া গাছ বাহিণ হইলে ক্ষেতের মধ্যে খানিকট। জমীর গাছ পাতলা 
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(করিয়া! দাও। বুদ্ধিমান চাষী চোখে দেখিস্াই কিছুদিন পরে বুঝিবে যেফল 
_কিহুইল। যদি ফল ভাল নাইহক্* লোকসান অতি সামান্তই হইবে। কিন 
ফল ভালই হইবে ও ভবিষ্যতে অনেক বীজ বাচিবে। ্‌ 
"ধান রোপণ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে নিয়ম এই যে, এক 
একটী করিয়া চারা রোপণ হয়। বাগগলার অন্যান্ত জেলায় ৫ কিন্বা ৬টী হইতে, 
১০।১২টী বা ততোধিক চার] একসঙ্গে (অর্থাৎ এক এক গুছিতে) কোপণ 
করাই প্রচলিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং চীন জাপান প্রভৃতি দেশেও 
১০।১২টী বা ততোধিক চার! একত্রে রোপণই নিয়ম। কিন্তু চুচুণ্ড়া, বর্ধমান 
প্রভৃতি স্থানের সরকারী কবিক্ষেত্রে পরীক্ষায় দেখ! যাইতেছে যে২।১টী চারা 
রোপণই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ফলনও কিছু বাড়ে, বীজ ত অনেক বাচেই। গরীব 
চাষীর পক্ষে তাইবা মন্দকি? এবিষয়ে মান্দ্রাজ ও সিংহলের সরকারী কৃষি- 
ক্ষেত্রেও পরীক্ষা হইয়াছে ও ২'১ চার! হইতেই ভাল ফল দেখা গিয়াছে। 
আমাদের চাষীর। সঙঞ্জেই নিজের! এ বিষয়ে পরীক্ষা! করিয়া দেখিতে পারে । - 
যেমন নিরম আছে, সেই মত ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া ছু একটী সারি মাত্র এই প্রকার 
২।১টী চার। দিয়া রোপণ কর। কিছুর্দিন পরেই দেখিবে এগুপি হইতেই বা কিরূপ 
ঝাড় বাধে, আর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রোপিত চার] হইতেই বাকিরূপ ঝাড় 
ৰাধে। যর্দি ফল তাল নাই হয়, সমস্ত ক্ষেত্রের কিছু হানি হইবে না। লোকসান 
হইলেও অতি সামান্যই হইবে, কিন্তু লোকসান হইবে না৷ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
আমাদের দেশে অনেক তদ্রলোকের চাষ আছে । শেষোক্ত কয়েকটী বিষয়ে 
তাহারা একটু অগ্রসর হইলে ভাল হয়। নিতাস্ত নিরক্ষর চাষীর। ইহাতে অগ্রপর, 


হইবে না। 
বাগানের মাসিক কার্য 


| ভাদ্র মাস 

কবিক্ষেত্র ।__যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই... 
মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়] চবিয়। ঠিক করিয়। লইতে হইবে। 

সার মিশ্রিত গামল। ব1 কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া! এই সময় চার! 
তত্বয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে 
তাল হয়। জলদি ফসলের জন্ত ইতিপূর্বেই চার! প্রস্তত হওয়া উচিত। আর 
একটি কথ। এস্থলে বল! আবশ্তক ঘষে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাকো বা 
গামলায় বীঞ্জ বপন করিয়! পোষায় ন।। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাধির! 


১২৮ ০0 কষক--শীবণ,১৩২০ 1. (১৪শ খণ্ড. 
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বীজ বপন করিত হয়। বীজতলা! আবন্তক মত ফোগল! দিয় ঢাকিক াথিতে 
হয়। কোন কোন জুনিপুণ চাষী থেতো বাশের মাচান করিয়! তাহার উপর 
৬1৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়! বীজ বপন করে। ৃ 
অতি হু সুক্ ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা ব। বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বার! রি 
জল ছিটাইতে হয়। 
__ আহিন কিম্বা কান্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, দে সকল জমিতেও এই সময় 
উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে। 
শীতকালের জন্ত লাউ, কুমড়া বীঞ্জ এই লময় বসাইবে। লাউ, কুমড়1 বীজ ৩1৪ 
দিনহুকার জলে ভিজাইয়৷ বপন করিলে বীজগুলি পোকার নষ্ট করিতে পারে ন!। 
ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময় । এই সমন্স তাহার খাইবার উপযুক্ত হয়। 
এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহান্র প্রস্ৃতি স্থানে কপির চার। ক্ষেতে 
বসান শেষ হইয়া যাইবে । বাঙ্গাল। প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য আরম্ভ হইবে। 
পাটনাই ফুলকপির চার! ক্ষেতে বসান এতদ্দিন হইব! যাওয়! উচিত । 
সেলেরী (0519175 ), এসপারেপপ ( 491১%75£03) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর 
(917,519 ) চাষ এই সময় হওয়া উচিত । 
লাউ, কুমড়া, শাকানুং বীট, পাটনাই শ!লগম ও গাজর, পালম, নটে প্রস্ভৃতি 
নানাপ্রকার শাক সজী, শস৷ প্রভৃতি দেনী সজী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব 
কর! উচিত নহে। 
যূলা, মটর প্রসৃতির জন্ড জমিতে গোবর সার দিয়! ভাল করিয়! চিয়। তৈয়ারি 
করিয়। রাখিতে হইবে। 
ফলের বাগান। লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে 
হইবে তাহাদের গুল কলম কর! শেব হইয়াছে, কিন্ত আম প্রভৃতির কোড়কলম " 
বাধ। এখনও চলিতেছে । 
বীজ নারিকেল, হইতে চার। করিবার জন্ত এই সময় মাটিতে বসাইতে টস | 
ষে সকল নাব্রিকেল গাছ হইতে পাকিয়। ও শুকাইয়। আঁপনি পড়ে, তাহাদিগকে 
গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদ। করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল 
এক পাশে ছেলাইক্সা। বোটান্র দ্িক উপরে রধিয়। বসাইতে হয় ও আবশ্তক মত 
জল সিঞ্ন করিতে হয়। 
ফুলের বাগান।--বালসম (735154217 ১ জিনিয়া! (71701 ), কনভলভিউলাস 
মেজর (0০17৬০91510 11410:), আইপোমিরা (11১01770989) প্রভৃতি কুল গাছ তৈয়ার 
করিবার এই পহন্ন। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি €জ্যষ্ঠ, আঘাড় মাসে 
বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ধাতেই ফুল ফুটিতে আরস্ত হয়। এই সমগ্ন ্যা্সী রঃ 
এষ্টার, মিপ্লোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্ধয়ে বপন কর! উচিত। . এ 











রুষি শিল্প াধানি বিষয়ক মাসিক পত্র । 
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রুষি-সুচনা | 


( কৃষিবিষ্ভার প্রসার সম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাস ) 
শ্রীবুক্ত প্যারীম্বোহন দেব বি,এস,সি, লিখিত । 


পূর্ববপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত অমূল্য সম্পত্তি “উত্তরাবিকার 
সুজ” এপুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখল করিবার স্বত্ব” লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে 
ক্কৃষিবিদ্ভ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু উত্তাল তরঙগমালা বিক্ষোতিত এ কালসাগরৈর 
তীরে দাড়াইয়া আজ বল! কঠিন কে কবে কোন দেশ হইতে এ অধুল্য রতনের 
প্রথম সন্ধান দ্িয়াছিল। নানা দেশের 
প্রাচীনকালের কাব্যনিবদ্ধ কিন্বদস্তী সমূহ 
আলোচন। করিলে দেখিতে পাওয়। যায় ষে প্রাচীনের কৃষিবিদ্ভার শচন! ও নব নব 
হিতকারী উদ্ভিদের প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যাপার দৈব উপায়ে সংঘটিত হইয়াছে বলির! 
বিশ্বাস করিতেন, অথবা উজ্ঞ ব্যাপার সমূহ কোন প্রবল প্রতাপান্বিত ভূম্বামী ব৷ 
বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বার] সংসাধিত হইয়াছে বলিয় সিদ্ধাস্ত করিতেন । 
আমাদের দেশেও কিন্বদস্তী আছে যে ভিষগৃশ্রেষ্ঠ দেবাদিদ্দেব মহাদেবই ওষধি 
সমূহের স্প্টি করেন। মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্রই নাকি নারিকেলের সৃষ্টিকর্তা । 
এরূপ আরও কত শত কিন্ধদস্তী এদেশে প্রচলিত আছে তাঞছ। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
সম্যকরূপে উল্লেখ কর! সম্ভবপর নছে, কিন্তু একটু চিত্ত করিয়। দেখিলেই বুঝিতে 
পার! যায় যে উক্ত বিশ্ব(সানুযায়ী কার্ধ্য হওয়া কতদূর অসম্ভব । বিশেষতঃ আঙ্ ও 
ঘে সমস্ত জাতি বর্ধর অবস্থার রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কৃষিবিগ্ভার প্রসারের ভেষ্। 
 ফেখিলেও বুঝিতে পার! বাগ্স যে প্রাচীনদিগের ধারণ! বাস্তবিক পক্ষে ঠিক নছে। 


এতদ সম্বন্ধে প্রাচীন কিন্বদস্তী। 


১৬৮... কিক ভাত্র, ১৩২০ - [১৪শ খও।, 
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শ্রতিহাসিক জগতে কৃষিবিশ্ক! মানব সভাতার রি আগার এককুজে 
যানৰ সত্যতার পহিত রুহিবিদ্টার : গ্রথিত। অর্থাৎ ধে যে জাতি বত সত্য 
অপরিহার্য সম্বন্ধ । হইয়াছে কৃষিবিগ্ভা ও তাহাদের মধ্যে তত 
খছলতাষে উপ্নতি লাত করিয়াছে। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির ইতিহাসের ধার! 
ক্বতাবতঃই অতিশর ক্ষীণ এবং পৃণ্যতোয়। ফন্তনদীবৎ অবসব্র। ন্ুতরাং কৃষি- 
বিদ্কার ইতিহাসের ধারাও যে খুব সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া আশ। কর! যায় না এ কথ। 
লাই বাহুল্য । মানুষ যখন প্রথমে জীবজগতের উপর প্রাধান্ত লাভ করিয়া 
 অরণ্যানী মধ সুদৃম্ত নুমি ফল মূল কাণ্ড দ্বার। পরিবেষ্টিত হইয়। বাঁস করিতেছিল, 
তখন অনাগ্লাসলক ফল ফুল ইত্যাদি আহরণ করাই তাহাদের অভ্যাস হইয়া 
পড়িকাছিল। বাহ অনায়াসে পাওয়। ধার তাহ পরিত্যাগ করিয়।! কেহ আর়াপ 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। জ্ুতরাং সুপ্রাপ্য ফল মূল আহরণ এবং কষ্ট সাধ্য 
কুষিকার্ধয এই ছুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক এবং এই ব্যবধানের মধ্যে অনেক 
বিশ্ময়কর তথ্য নিহিত আছে। 
স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল মুল আহরণের পরিবর্ডে মাচ্ছষকে রৃধিকার্যে নিয়োজিত 
প্রাচীন সানব কৃষিকারধয প্রবৃত করিবার জন্ত এমন বিশেষ কতকগুলি 
হুইজ কেন ? গুণাবলী উত্ভিদদ বিশেষে বর্তমান ছিল, ষে প্র 
সমস্ত গুণাবলীর দ্বার আকুষ্ট হইয়া! মানুষ কৃষিকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়। পড়িয়াছিল। 
প্রথমতঃ উদ্ভিদ বিশেষের কোন উপকারিতা ন। থাকিলে এবং উহ। সহজপ্রাপ্য ন। 
হইলে কেহ কষ্ট স্বীকার করিল উহা রোপণ করিত না। আজও দেখ! যায় 
ফাহার। সভ্যতার নিয়স্তরে অবস্থিত তাহারাও নিজ নিঞ্জ বাসস্থানের নিকটবর্তা 
উদ্ভিদ সমুহের সহিত পরিচিত থাক সব্বেও বিশেষ ফলবস্ত বা অনায়াসলত্য না. 
হইলে এ পাশ্ববস্তা উদ্তিদসমূহকে স্ব স্ব অধিরুত স্থানে রোপণ করিতে ব। কৃষিক্ষেত্রে 
প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত হয় না। এতত্যতীত' নাতিশীতোষ্ জলবামু, পরিমিত 
কালব্যাগী বর্ধা, প্রজাগণের হৃদয় বদ্ধমূল নিরুত্বেগ ভাব এবং স্বচ্ছন্দবনজাত 
খাতের ছুশ্প্রপ্যত! প্রভৃতি কারণ মান্বকে প্রক্ৃতিদত্ত ফলমূল আহরণের কাধ্য 
হইতে বিরত করিয়! কষ্টকর কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল । মান্বের স্থভাবই 
এই যে পরিশ্রম লাখবের উপায় থাকিলে তাহার! পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তত 
নহে। সুতরাং কবিকাধ্যে নিয়োঞ্জিত করিবার জন্য গ্রিি আশা, উৎসাহ এবং 
বলেরও প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছিল। 
অসত্য সমাজে কৃষি প্রণালীর প্রসার আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে, তাহার। 
সাধারণতঃ স্ব ত্ব অধিকৃত ভূমিতে যে সমস্ত 


 গলভ্য সমাজে কৃষি প্রণালীর প্রসার। | 
ঃ " উত্তিদ স্বগগ আয়াসে জন্মাইতে-পারে তাহাই . 


৫ম সংখ্যা ।] বব কি সূচনা ১৩ 
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| "রোপণ করে, অথব। তাহাদিগের অপেক্ষা হার ভিতর প্রাকৃতিক সুখ স্থাগ্য 


ভোগ করে, ভাহাদিগের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া! অধিকতর লাতবান হইবার 
' প্রত্যাশায় নূতন উদ্ভিদ রোপণ করিতে আস্ত করে। ্‌ - 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা খায় যে পৃর্োজ কারণে বব, আবু, ধান 
কৃষিক্ষেত্রে সুপরিচিত অতি প্রাতীন. এবং তামাক প্রভৃতি বর্ষেক জীবি কতিপন্ন 
কতিপয় উত্তিদ। উদ্ভিদ এঁতিহালিক কালের পুর্ধে হইতেই 
মানব সধ।জের নিকট পরিচিত ছিপ। এই পরিচয়ের ফলে মানব সমাজ 
ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত আবশ্য- 
কীয় উত্ভিদ সমূহকে কৃষিক্ষে জে প্রবেশাধিকার 
দেয় নাই। অবশেষে অত্যাবশ্যকীয্ঘ উত্তির্দের আবশ্যকত1। যতই উপণপৰি 
করিতেছিল, ত৩ই অল্প আবশাকীয় বা অনাবশাকীয় উদ্ভিদের স্থানে অত্যাবশাকীর় 
উত্তিদসধূহের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। আজও অধিক লাতজনক ব! 
অধিক আবশ্যকীয় উদ্ভিদের দ্বারা অল্প লাতঙজনক বা অল্প আবশাকীয় উত্ভিছের 
স্থানচ্যুতি খঘটিতেছে এরূপ অনেক ক্ষেত্রে দেখা ষায়। অন্ন শ্রযে ও অপেক্ষাকত 
অল্প স্থানে চাষ করিয়া! অধিকতর অর্থলাত হয় বলিয়৷ আজকাল বহস্থানে ধান্ডের 
বদলে পাটের চাষ হইতেছে, যৈয়ের বঙ্দলে যবের চাধ বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্চর্যের 
বিষয় এই ষে এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেও মহবি ডারুইনোক্ত প্রার্কতিক নির্বাচনের 
€( 88141 3016৫69% ) প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 
পৃথিবীতে কৃষিজীবিদ্িগের সংখ্য। সর্বআ সমান নছে। কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ 
স্থানভেদে কৃষিজীবিদিগের সংখ্যার স্ঠানে রুষিকার্যের পক্ষে কি কি সুবিধা এবং 
উরি বর অসুবিধা আছে, এই প্রশ্রের উত্তরের উপর 
স্থানতেদে কৃষিজীবিদ্ধিগের সংখ্যার তারতম্য নির্ভর করে। যেধে গুলে কুবিকার্ধ্য 
জুচ!রুপ্ূপে নিববাহিত হইতে পারে এবং ষে সমস্ত স্থান বেশ উর্বর অথচ লোকাল 
হইতে নিতান্ত দুরে নহে, এমত স্থানেই কবিজীবিদ্িগের সংখ্যা অধিক দেখা বার়। 
এলিয়৷ মহাদেশের দক্ষিণ ভাগের ( ভারতবর্ষ ও এই ভাগেই অবস্থিত ) জলবায়ু, 
নানাদদেশে প্রাথমিক কৃষিকার্যের ধান্ ও ছাইলজাতীয় উদ্ভিদের পঞ্ষে 
সুচনা । উপযোগী বলির! এবং তর্দেশবাসীগণের উদ্ক 
ধান্ত।দি উপযুক্ত খাদ্য বিধায় এসিয়ার দক্ষিণ ভাগে কষিজীবিগণ প্রথমতঃ ধান্ড ও 
দাইলজাতীয় উত্তিদের কৃষি আরম্ত করিয়াছিল বলিয়া ধারণ হয়। তঙ্রপ 
মেসোপটেমিয়া এবং যিসরদেশে বাপি ও যবের, আফ্রিকায় ধান্ডের এবং আদে- 
-রিকার বনজ আালুং ভূর প্রভৃতির প্রথম চাষ আবন্ত হইয়াছিপ। কালক্রমে এই 
লমস্ত কেন্ত্র হইতেই এই উত্তিদগুপি নানাদিকে বিকীর্ণ হইয়। পড়িয়াছিল। কিন্ত 


প্রাকৃতিক নির্ববাচণ। 


১৩২. | কূষক- ভাদ্র, ১৩২০ € ১৪শ খও। 


টির রত ১ নি সি এটিই সত ৪ এ ৮ উস জী তি ৯ 7 ২৩ সি তাস্টিলটি ি বী পপ পা সপ টি ও আর আত স্টিকি টি সী রি উপ ০৫ টি ৯০ ভা সা জপ তিক এ জা তত হত উ্ছিি িতে টি তে ৬০ টি ভি সিএ ৬ কত খিতস্ছিত হত উস টি 


এসিয়া, ইন্ুরোপ ও আমেরিকার উত্তরভাগের প্রদেখসমূহের জলবায়ু কৃষিকার্ধ্ের 
পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে বিধায়, এবং তত্তদ্দেশে মুগয়৷ ও বন্ত ফলাদি আহরণ. 
সার! শ্বচ্ছন্দে জীবিক' নির্বাহ হইতে পাবিত বলিয়', ক্ষিকারধ্য বহুদিন পর্য্যন্ত - 
উক্ত প্রদ্দেশসমূহে অজ্ঞাত ছিল । এদিকে অষ্ট্রেলিয়া, পেটাগোনিয়া এবং এমন কি 
দক্ষিণ আক্রিকার অংশ বিশেষের অবস্থা! আলোচন। করিলে অন্তরূপ ব্যাপার 
সুক্ষিত হয়। অত্যধিক উষ্ণতা এবং গমনাগমনের যৎ্পরোনাস্তি অসুবিধা বর্তম।ন 
থাকায় এ সমস্ত প্রদেশে বহুদিন পধ্যস্ত বা আদৌ অন্তদেশের উত্ভিদ সমূহের 
প্রবর্তন ঘটিতে পারে নাই। ছুঃখের বিষয় এ সমস্ত প্রদেশ-স্ুলভ উদ্ভিদসমূহের 

খ্যাও নিতান্ত অল্প। অনেকে মনে করিতে পারেন, হয়ত অষ্টেলিয়াবাসীর্দিগের 
নিশ্চেক্টতাই এই ৫দগুতার কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তন্দেশ-সুলভ উত্ভিদসমুহের 
প্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকাঁর উপরেই ইহ স্ুলত নির্ভর করিতেছে । ইংরাজ 
ওপনিবেশিকগণ এদেশে শতাধিক বৎসবরকাল বর্সতি কর। সত্বেও এ পর্ব্স্ত 
(09৮০1) নামক এক প্রকার উত্ভিদ ভিন্ন অন্ত নূতন কিছু রোপণ করিয়। 
সফলকাম হইতে পারেন নাই। স্বনামধন্য উত্ভিদশাস্ত্রবিৎ বিখ্যাত স্ঠার জোসেফ 
হকার (3৮: ৭. 1). 177090151) তাহার (7107২ 0£ 188108015) নামক গ্রন্থে তিনি 
নান! কার্ধ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ একশত উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; 
কিন্তু এতদসত্বেও আজ পর্যযস্ত গলি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ আদর ল!ভ করিতেছে ন।। 
বোধ হয় অল্পলাভ এবং কষ্টসাপেক্ষ প্রতিপালনই এই অনাদরের কারণ । 

. পুর্বে যে সমস্ত বিবযর় অ/লোচিত হইয়াছে তাহ! হইতে বুঝ। যাইবে যে কোন্‌ 
বিশেষ দেশে কোন্‌ বিশেষ সময়ে কৃষিকার্ধ্য 
আরম্ত হইয়াছে এ বিষয় জানিকার পক্ষে 
| ইতিহাস বিশেষ সাহায্য করে না। কিন্ত 
ইহা নিঃসন্দেহে বল। বাইতে পারে যে সকল দেশে কৃষিকার্য এক সময়ে প্রারৰ 
হয় নাই। কৃষি সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত যত পৌরাণিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে 
মিসরদেশস্থ 91501) নামক স্বানের চতুফোণ হুঙ্া গ্র স্তংপ বা পিরামিডের অভ্যন্তরে 
ডুমুর ফলের যে ছবি পাওয়] গিয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষ প্রাচীন। এই পিরামিড. 
কত কালের তাহা! আঞ্জও নির্ণাত হয় নাই। কাহারে! কাহারে! মতে ইহ! থৃষ্টপুর্ব্ব 
৪২০০ বৎসর পূর্বেকার, আবার কেহ কেহ ইহ খুষপূর্ব ১৫০০ বৎসর পুর্বে 
প্রস্তুত হইয়াছিল, বলিয়া! ধারণা করেন। ইহার বয়স যাহাই হউক কিন্তু ইহ। 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে লোক-সমষ্টি প্র প্রাচীনকালে এরুপ বিরাট স্থাপত্য 
শিল্ষের পরিচয় দিয়াছিল, তাহার! নিশ্চয়ই সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে কবিবিদ্যা প্রভূত উন্নতি লাঞ্জ 


কৃবি সম্বন্ধীয় প্রাচীন নিদর্শনসমূহ | 
গিজের পিরামিড । 


ক ৮ ছি ০ উ্চচা জস্প, দি জি এসি হি ছি এসি পি, পি রি সি, এপ্স এ জন ও এন এস ও এ ছি ডক, চো এ 2 রি 


করিয়াছিল, কারণ পুর্বেই উক্ত হইয়াছে যে  কৃষিবিদ্যা ও সভ্যতার স্ব অচ্ছেদ্য। 
এতত্ব্যতীত 13790501)1)910975 01)117959 73060198] ডড ০1155 নামক গ্রন্থে জান। 
879650170980078  01)161989 যাব যে, খৃষ্ট পুর্ব ১৭০০ বৎসর পুর্ব্বে চীন- 
598010810০৪, দেশয় সআট চেন্মিং এক বিশেষ পর্ধোপ- 
"লক্ষে ধান্ঠ, যব, আলু ও দুইটি বিভিন্নজাতীয় ভূষ্ট! রোপণ করার প্রথ। প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। এস্থানে বল আবশ্তক যে যদিও সম্রাটের আল্ঞায় এই প্রথমত 
ধান্ঠাদি পঞ্চশন্য রোপিত হইত বটে, কিন্তু ইহাতে কবিবিদ্যার যেটুকু সহায়ত! 
হইয়াছিল সে জন্য ধন্যবাদ সম্রাটের প্রাপ্য কি তাহার পূর্বে যে সমন্ত সাধারণ 
ব্যক্তি পরীক্ষা্থার এ সমস্ত উপকারিতা উপলব্ধি কৰিয়। সমত্রাটকে পর্ব প্রচলন 
বিষয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল তাহাদের প্রাপ্য--তাহ। অগ্রে বিচার্ধ্য। যাহ 
হউক ইহ! নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে সম্রাট চেন্যিংএর পুর্বেও কৃষিবিদ্য। 
অজ্ঞাত ছিল না। অতএব চীনদেশেও মিসরদেশের প্রায় সম সময়ে কৃষিকার্ধয 
আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়াই ধারণ! হয়। নান। বিষয়ে মিসরদেশের সহিত মেসপো- 
পটেমিয়ার সংঅব ছিল বলিয়। শেষোক্ত প্রদেশেও মিসরের সমকালেই কৃষিবিদ্যার 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। আমাদের বেদসমৃহ 
অপৌরুষেয় হউক বা না হউক, অন্ততঃ 
ইছাদের সবিশেষ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় উপনিধর্দে 
কষিবিদ্যার অন্তর্গত উত্ভতিদাদির যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ। হইতে 
ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গাতীরবর্তী স্থানসমূহে যে বহুকাল হইতেই কৃষিবিদ্যা প্রচলিত 
ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। 
থৃষ্ট পুর্ব ২৫০০-__-২০*০ বৎসর পুর্বে কেন্দ্রস্থল মধ্য-এসিয়৷ হইতে আর্ব্যগণ 
ইয়ুরোপে গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন 
০৮৮০০ ৭১৪ করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্পৃব্বেই উন্নত 
” মিসরীয় ও ভিনিসীয়গণ ভূমধ্যসাগরের তীর- 
বর্তী প্রদেশসমূহে অনেক নূতন উত্তিদের রোপণ ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং মধ্য-এসিয়। হইতে ইয়ুরোপ গমন সময়ে আধ্যগণ ভূমধ্যসাগর সন্সিহিত 
পশ্চিম এসিয়! খণ্ড হইতে এ সমস্ত নুতন উত্তিদের অনেকগুলি সঙ্গে করিয়। ইমুরে!পে 
লইয়া গিয়]ছিলেন। এসিয়া ইযুরোপকে শুধু সভ্যতালোকে আলোকিত করে 
নাই, এককালে কৃষিবিদ্যাও দান করিয়াছিল । 


আমাদের বেদ ও উপনিষদ । 





কৃষিদর্শন | _সাইরেন্সেষ্টাপ্প কলেজের পরীক্ষোতীর্ঘ কবিতববিদ্‌, বঙ্গবাশী 
কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি; বনু এম, এ, প্রণীত। ₹$বক অফিস 


১৩৪.  কষক- ভাত, ১৩২০ [১৪শখণ্ড), 


কা ক বু ২ ৭ এসি ০ ভাপ এপ এ শি ও শপ স্ছএ ০৯ লি পি তা জিতে ও আছ এ+ কিছ কাটি তত তি তিক দি তা তা তা, পি ৯ চপ হিজর হত লা ০ ২ ৬৮৯৮৬ 


অতএব উপসংহারে ইহা বল। যাইতে পারে যে মিশর ও ও চেলৃভিয়া প্রভৃতি ছুষ্ট 

| একটী অতি প্রাচীন সভ্যদেশ ব্যতীত অন্যান্ত 
প্রায় সমস্ত দেশই এসিয়া মহাদেশ (এবং 
পল্োক্ষতাবে ভারত ) হইতেই ক্ৃখিবিদ্য 
লাভ করিয়াছে। সমর্থনার্থ মহর্ষি ভারুইনের প্রধান শিষ্য প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ভাক্তার ওয়ালেসের "1):75/111570” নামক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়। 
দিলাষ। তিনি উদ্ত গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় (81501902118) 0০. 1919 10016107 ) 
লিখিয়াছেন "01০৩৮ ০01 097 0010)031102690. 27)1077015 91)0 ০2916152600. [019,068 
1759 6018 (0 0৪ 11017 6110 98২71105 ৪০83 0? 01৮11152011018 188 /936017 
8385 ০: 10£57 অর্থাৎ আমাদের. ( ইযুরোপীয়দের ) অধিকাংশ গৃহপালিত পক্ত 
ও ঝোপিত উত্তিদ্দ সভ্যতার আদি নিকেতন পশ্চিম-এসিয়া অথবা মিসব হইতে 
আসিয়াছে । সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে তিনি স্পন্ত বাক্যে পশ্চিম-এসিয়া ও 
ন্মিশর দেশের কথ! স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে মিসর ও 
চেল্ভিয়। প্রভৃতি স্থান যখন প্রাচীন সভ্যতার আদর্শভূমি ছিল, তখনও ভারতের 
ভৃক্মবন্মাদি পণারূপে সে সমস্তদেশেও প্রেরিত হইত বলির! ভারতবর্ষ তাহাদের 
নিকট পরিজ্ঞাত ও আদৃত ছিল। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে 
তখন তারতবর্ধও নিশ্চয়ই বিশেষ উন্নত ছিল এবং ক্কবিবিদ্যার প্রসার বিষয়ে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। 


উপসংহার 
এসিয় ও ভারতবর্ষের দান। 








বিজ্ঞাপন । 


ভারতীয় গোজাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সপ্থন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ 
ঠবজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎস।, 
গো-সেব। ইত্যার্চি বিষয়ে "গোপাল-বান্ধব” নামক পুম্তরু ভারতীক্জ কষিজীবি ও 
গোপালক সম্প্রদায়ের হিতার্থে ॥* মূল্যে বিরুয্ের প্রস্তাবে ষুদ্রিত হইতেছে। 
প্রত্যেক ভারতবাপীর গৃহে তাহ] গৃহপন্জিকা রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণ শরীফের 
বত থাক! কর্তব্য । পুস্তক সত্বরই প্রকাশিত হইবে। বাহার আবশ্তক, সম্পাদক 
প্রকাশচজ্জ সরকার; উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্পিন্‌ বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্ষি-স্ন্ট, 
বফেলে। ভেয়ারিষ্যান্স এসোসিয়েসনের মেম্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোড নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় নাম ধাম জেল! ও পোষ্টাপিসের ঠিকান! স্পষ্ট 
লিখিয়া নাষ রেজেই্ী করুন। নচেৎ এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অতাধিক 
সন্তাবন।। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অদ্যাববি কখনও প্রকাশ্রিত হয় নাই। 
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পাট 


পট 


০... (পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

পাটের জমিতে পাল্টি আবাদ-_প্রতিবৎসর একই জমিতে পাটের আবাগ 
মা করিয়া, এ জমিতে অন্ত কিছু চাব কর! উচিত। এক ধেয়ে চাষে জমির অবস্থা 
তাল থাকে না। অবশ্ত যদি নিচু জি হয়, আর নিকটে নদী থাকে ও সেই নদীর 
জল যদি বর্ধাকালে প্র জমিতে আসা সম্ভবপর হয়, তাহ! হইলে সে জমিতে 
প্রতি বৎসর পাট চাষ চলিতে পারে। কারণ বর্ধার জলের সহিত ধোয়াট 
পলিমাটি আসি! প্রকাৰাস্তরে নূতন করিয়া -জমি গঠন করে। নৃতন জমির 
তেজ বেশী। ভাল চাব হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু বদি উচ্চ জমি হয়, 
আর প্রতি বৎসর সেই জমিভিন্ন অন্ত জমিতে পাট চাষ কর। সম্ভবপর ন। হয়, 
তাহা হইলে গোময় সার, খৈল ও শপ পাতার সার নীলের সিটে, প্রভৃতি 
সংযোগে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া! তবে প্রতিবৎসর তাহাতে পাট চাষ 
করা উচিত। আবার অনেক জমীতে এক বৎসরের তিতর হুইটি বড় বড় চাষ 
করা হয়। ইহা বড়ই অনিষ্টকর, এবং কোন মতে এই রূপ ভাবে জহি ব্যবহার 
কর। উচিত নহে। ইহাতে জমির উর্বরতা শক্তি অত্যধিক ক্ষ হয়। এক 
বৎসরের ভিতর একই জমিতে হুইটি বৃহৎ চাষ করিতে হইলে, যেমন প্রথমা 
শেষ হইবে অমনি নৃতন মাটী কাটিয়া! সেই জমিতে ছড়াইয়া, জমিটিকে অন্ততঃ 
১৪* হাত গভীর করিয়া কোপাইয়। তাহাতে বেশী পরিমাণে সার দিয়া জমির 
পুষ্টি সাধন করিয়। তবে দ্বিতীয় চাষে হাত দেওয়া উচিত। আমাদের কৃষকদের 
লে সঙ্গতি নাই, থাকিলেও তাহার এরূপ করে না, স্বতরাং ত্র প্রথ। একেবারে 
বর্জন করাই ভাল। জমির অবস্থ। তাল থাকিলে, ভাল ফসল হয়। যদি জবির 
অবস্থ। তাল রাখিয়। প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে হে 
বৎসর পাট চাষ কর হইবে, তাহার পরব্ভী বৎসরে খেঁসারী, মটর প্রত্ৃতি প্র 
চাষ করিয়া, তাহার পরবর্তী বৎসরে ধাম বা সরিষা চাষ ন্ডরিয়া, মধ্যে 
পাট চাষ কাক দিলে, প্রতি তৃতীয় বৎসরে হিওণ পাট হইতে পায়ে 
ফরিদপুর, অঞ্চলে এক বৎসরের তিতর একই জমিতে পাট ও হব চাষ চলিতেছে। 
ইহানস ফলে পাটও খারাপ হইতেছে। আর ঘবেরত কথাই নাই। অর্ধ ইঞ্চি 
পরিমিত একটি যবে তিন ইঞ্চি লম্বা শু” হয়। ভাল ঘব উৎপন্ন করিতে 
পারিলে ৩২ হইতে ৩॥* টাকা মণ নূরে তাহ! বিক্রয্ হয়, আর পাতল৷, ছোট 
দীর্ঘ শুড় সংযুক্ত যব কেহ ১।* টাকাতে কিনিতে চাহে না। 
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এক্ষণে ॥ মৈমনপিং, অ্রিপুরা ও পুর্ণ এই তিনটি জেলায় অধিক পরিমাণে 
পাট চাষ হয়। মৈমনসিঙেই সর্বাপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন হয়। বঙ্গীয় 
কি বিভাগের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়। যায় যে ১৯*৫ সালের অক্টোবর মাপ 
হইতে ১৯০৬ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত, ফিনলে! সাহেব তারতের সর্বত্র প্রা 
পরিভ্রমণ করিয়! স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের মত পাটের উপযোগী জমি আর 
কোধাও নাই। পুর্ব বিহারের উপর প্রথমে তিনি সামান্ত আস্থা স্থাপন করিয়। 
ছিলেন। তথায় নীলকরের পাট জন্সাইবার অনেক চেষ্টা করিয়। যখন সম্যক 
স্তকা্য লাভে অক্ষম হইল, তখন তিনি সে আশ! ত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলেন। আমর! অন্থসন্ধানের দ্বার অবগত হইয়াছি যেবিহার অঞ্চলে নিয়- 
লিখিত স্থানে এক্ষণে বেশ পাট চাব হইতেছে। ষ্জঃফরপুর, পুলিস ষ্টেসন, 
কাতর] । মহারাজ। সার প্রগ্ভোতকুমার ঠাকুরের জমিদারী । এই স্থানে পাট বেশ 
জন্মাইতেছে। গাছগুলি প্রায় ৬।৭ হাত লঘ্ঘা! হয়। তবে পাট কাচিবার দোষে 
রঙ একটু কালে! হুইয়া থাকে । তাহার বিশেষ কারণ বোধ হয় এই স্থানের পাট 
লকনদীর মোতের জলে কাচ! হয় বলিয়।। 

হাজিপুর সবভিভিসনে লালগঞ্জ; এখানেও পাট মন্দ হয় না। গাছগুলি 
প্রায় ৫1৬ হাত লম্বা! হইয়। থাকে । যদিও এখানে বদ্ধ জলে পাট কাচ! হয়, তথাপি 
পাট কালে হইয়া থাকে। বারুরাজ থানার অন্তর্গত, বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টারণ 
রেলওয়ের, মতিপুর স্টেসনের নিকটবর্তী দেউরিয়। নীল আবাদের নিকট মোটের 
উপর বেশ পাট জন্মায়। গাছগুলি প্রায় ৫।৬ হাত লম্বা হয়, তবে কাচিবার 
দোষে রঙ কালো হয়। 

মৈগরণ জেলায়, বথিয়। বড় চাকিতে পাট যথেষ্ট জন্মায়। সেখানে বদ্ধজলে 
পাট কাচ! হয়, তথাপি রঙ কালে! হয়। | | 

টাটিরিয়া নীল আবার্দের নিকট পাট বেশ হয়। তথায় গণুকের জলে পাট 
কাচ। হইয়। থাকে । ২ 

মতিহারি পুলিস ছ্রেসনের নিকটবর্তী স্থানে ও টিন সবডিভিসনে বেশ পাট 
চাষ হইতেছে । এইস্থানে বদ্ধ জলে পাট কাচা হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নীলকুটি 
ট্রকটিয। নীল আবাদের নিকটবর্তী স্থানে যথেষ্ঠ পত্রিমাণে পাট জন্গিক্স! থাকে । 
্‌ দারতাঙ্জার ভিতর, জালে পুলিস ষ্টেসনের নিকটবর্ভা স্থানে রায় শা প্রসাদ 
লিংহ বাহাছরের জমিদারিতে উত্তম পাট চাষ হইতেছে । 

মধুজানি সবভিতিসনে দারভাঙ্গার মহারাজের জমিদারিতে বাছিকা সার- 
কেলের ভিতর ও বেশ পাট জন্মাইতেছে। বেহার! থানার, চারিনা নী 
'গবাদের নিকটবর্তী স্থানে বেশ পাট চাধ হুইতেছে।, 
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দারতাঙ্গার মহারাঞার জমিদারীর ভিতর আলাপুর গারকেলে, শুন! যার 
পাট মন্দ হইতেছে না। | 
বেণিপাটি পুলিস স্টেসনের এলাকায় কম্পাউণ্ডের নিকটবর্জা স্থানে পাট জন্মায় । 
দ্ারভাঙ্গার ভিতর উল্লিখিত সমস্ত স্থানেই পাট বদ্ধ জলে কাচা হয়। 4 
মুজেরের ভিতরে, বেগুসরাই সবভিভিপনে, চেরিয়া বারিয়ারপুরে, খঙ্জরিপুব 
পুণিশ ষ্টেসনের নিকটবত্তখ স্থানে, মাজহে।ল নীলকুঠিব কাছেও বেশ পাট হয়। 
ভাগলপুরের ভিতরে, স্ুপউল ওমদেপুর সবডিভিসনে বেশ পাট জন্মায় । 
পুর্ণিয়ার ভিতরে প্রায় সকল স্থানেই পাট হয়। তন্মধ্যে কসব। আরো রিয়া 
সবভিভিসন এবং ফরবেশগঞ্জ বিশেষ উন্লেখযষোগ্য। 
নেপালের দক্ষিণ তরাইয়ে বেশ পাট হইতেছে । 
কিরূপে পাটের জমির পাইট করিতে হয়। কিরূপ জমি পাট চাষের পক্ষে 
উপধোগী। কোন সময়ে বীজ বপন করিতে হয়। কিরুপে গাছগুলিকে রক্ষ। 
করিতে হয়, কিরূপে পাট প্রস্তত করিতে হয়, ইত্যাকার সমস্ত আবগ্তকীয় বিষয়েই 
আলোচন! করিয়াছি । এক্ষণে কিসে পাট গাছ ধ্বংস হয়, আব কিরূপেই বা! 
ব্বক্ষগুলিকে রক্ষা কর! যাইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। অতিষ্ট 
পাটের এক প্রধান শক্র। এই শক্র হস্ত হইতে গাছগুলিকে রক্ষা! করা মনুষ্য শত্তি 
দ্বারা সম্ভব নহে। দেবতার অন্ুগ্রহই ক্ৃষ্কদের একমাত্র সম্বল। ইহ ছাড়া পাটের 
আর এক ভীষণ শত্রু আছে। বঙ্গীয় কষি-বিভাগের ১৯১২ সালের ৩ নং লিফলেটে 
প্রকাশ যে এক প্রকার পোকা-_যশোহর অঞ্চলে যাহাকে ঘোড়া পে।ক! বলে, এবং 
অন্যান্য স্থানে যাহাকে দকরা, তিরিং, ছাট পোকা, বাগ্দী পোক৷ প্রভৃতি নাম দেওয়া. 
হইয়াছে তাহারাই পাটের প্রধান শত্রু । ইহার! পাটের ফুলের ক্ষুদ্র কুঁড়িগুলি খাইয়। 
ও ছোট ছোট কচি ভালের সবুজ অগ্রভাগগুলি খাইয়। প্রাণ ধারণ করে। ইহার 
ফলে গাছগুলি শুকাইয়! যায়। ইহারা রাত্রিকালে গাছের পাতার নিয়ভাগে 
প্রায় দেড় শত হইতে দুই শত ভিম পাড়ে। এর ডিমগুলি ছোট ও গোলাকার 
ঠিক জলের ফোটার স্তায় দেখিতে । ছুই তিন দিনের মব্যেই ডিমগুলি ফুটিয়। 
সবুজ রঙের ছোট কীঁড়। হয়। ইহার সবুজ বলিয়া, সবুজ পাতার ভিতরে, পাতার 
সহিত এমনি মিশিয় থাকে যে, ইহাদের সহজে বাহির কর! কঠিন হইয়! পড়ে । 
প্রায় ১৫ শ্দিনের মধ্যে পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। 
তাহার পর পাট কাট। হইলে ইহার] মাটির ভিতরে বাস! করে, এবং বতদিন না . 
পাট চাষ আরম্ভ হয় ও গাছ বাহির হয়, ততদিন ইহার! মাটির মধ্যেই থাকে, 
এবং পরবর্তী পাট চাষের সময় পুনরায় বাহির হইয়। গাছের পাতায় আশ্রয়: গ্রহণ 
করে। ইহার! পাট গাছ ব্যতীত অন্ত কোন গাছের বড় ক্ষতি করে না। ইহাদের 
২ 


১৬৮7 ক্কযক__ভাদ্র, ১৩২০ [38শখণ্ড।, 
হাত হইতে পট গাছকে বক্ষ করিবার অন্ত কোন উপায় বড় দেখ যায় না, তবে 
দেখিতে পাইলেই মাবিয়া ফেল। উচিত। এক গাছি দড়ি, কেরোসিন তৈলে 
ভিজাইয়া, গাছের উপর দিয়া, ক্ষেতের দুই পার্খে হুইজন লোক ধরিয়া! ব্দি এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানিয়। গাছের পাতাগুলি কেরোসিন তলে সিত্ত 
করিতে পারেন, তাহা হইলে পোকাগুলি উড়িয়া পালায় । ইহাদের একেবারে যদি 
বিনষ্ট করিতে হয়, তাহ! হইলে পাট চাষের পর জমিটিকে হাল দিয়া রীতিমত 
কর্ণ করিলে পোকাগুলি বাহির হইয়া পড়ে, তখন পাখীতে উহার্দিগকে খাইয়। 
ফেলে। | 

আমর এই প্রবন্ধের প্রথমে বলিয়াছি যে, পাট চাষের স্তায় লাভবান চাষ . 
আমাদের দেশে আর নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না। যদি শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত 
দ্দিক বিবেচনা পূর্বক কেহ এই চাষের প্রতি মনোধষোগী হন, তিনি অল্প আয়াসে 
সামান্ত ব্যয়ে, বিশেষ লাভবান হইতে পারেন । | 

আমরা মোটামুটি এক বিঘা জমিতে পাট চাষ করিতে কত ব্যর় হয়, এবং 
এ এক বিঘ। জমিতে কত পাট উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কত স্কল্যেই বা এ পাট 
বিক্রয় হয়, নিয়ে তাহার একটি তালিক। দিলাম । উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে যে, পাট কিরূপ অল্প আয়াসে ও সামান্ত উদ্ধিপ্ে চাঁষ হইতে পারে এবং 
কত উচ্চ দবে বিক্রয় হইয়। ব্যয়িত অর্ধের কতগুণ কৃষকের হস্তে আনিয়] দেয়। 
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-জীঘুক্ত এন, এন, ব্যানান্দি বি, এ, এম, আর, এ, পি, মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে 
আমর কয়েক ছত্র উদ্ধত করিয়! দেখাইতেছি যে, পাট চাষ দ্বার আমাদের 
দেশের ক্কবকগণ কিরূপ লাতবান হইতেছে । উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ ধে লগুনের 
বিখ্যাত টাইমস পত্রিকায় এক সময়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ- 
কার অতি কৌশলে বুঝাইয়৷ ছিলেন যে ভারতরঞ্জ্ে পাট ব্যবস! অত্যন্ত লাভবান। 
ইহার চাষ যদ্দিচ ক্রমান্বয়ে বন্ধিত হইতেছে, তথাপি অভাব মত সরবরাহ হইতেছে 
না। পুরাতন স্থানে ত আমদানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পরন্ত আবার 
অনেক নূতন বাজারেও স্থাপিত হইতেছে ফলে পাটের মূল্য পুর্বাপেক্ষ। দ্বিগুণ 
বাড়িয়াছে। গতর্ণমেপ্টের ট্রেডস রিপোর্ট হইতে জান! যায় ষে, ভারতবর্ষ হইতে 
যত মাল অন্তান্ত দেশে রপ্তানি হয় পাটই সকলগুলির সমগ্রির একের পঞ্চমাংশ । 
মাত্র শুদ্ধ পাট চাষ করিয়া আমাদের দেশের ক্বষকের! বৎসরে ২১ কোটী টাকারও 
অধিক পাইয়। থাকে । ৰ 

এইরূপ লাভের চাষকে তাচ্ছিল্য কর! বা অবজ্ঞ। করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। যাহাতে এই চাষের উন্নতি হয় স্বয়ং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ 
উদ্যোগী । কিন্তু আমাদের দেশের জমিদারগণ এ বিষয়ে তেমন যত্র লয়েন না। 
ফলে পাটের ব্যাপারী ও ফড়িরাগণ মফঃম্লে গিয়।৷ ক্লষকগণকে সামান্য দাদন 
দিয়া যাহ! ইচ্ছা! তাহাই করে। আমর! পুর্বেই বলিয়াছি যে, পাট অধিক চাষ 
হইতেছে বটে কিন্তু উত্তম পট অত্যন্ত কম পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । ইহার 
ক্কারণ নির্দেশ করিবার জন্ত ভানভি ও কঙ্সিকাতার সওদাগরগণ অনেক অভিযোগ 
করিয়াছিলেন। এখনও তীহাদের অভিযোগের মাত্র! কমে নাই। গতর্ণমেপ্ট 
অনেক তদন্ত করিয়াছেন। পাট চাঁষের উন্নতি বিষয়ক অনেক আবশ্যকীয় উপার 
যাহা সকলের অবশ্য জাতব্য তাহা ও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত প্রকৃত অবনতির 
কারণ, যদিও তাহার] জানিতে পারিয়াছিলেন সত্য, এবং তাহ। দুর করিবার জন্ত 
বথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, ছুঃখের বিষয় সে কারণ এখনও বর্তমান। 
আমাদের বিবেচনায় জমিদারগণ ও গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্ট। ব্যতিরেকে ইন্থাক্ব 
প্রতিকার সম্ভাবনীয় নহে। ॥ 
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উদ্ভিদে অস্ত্রাধাত। 


তখন বিজ্ঞনাচার্ধয বসুমহ।শয়ের উত্ভিদ সন্বন্ধীয় নূতন 'আবিক্ষার জানিতে 
পারি নাই। মানুষের স্তায় গাছ গাছড়ার সুখ দুঃখ বোধ আছে, ভয় ভীতি আছে, 
উত্ভিদের হাসি কান্নার ভাব! আছে, এসব জানিতাম না। সেবার শীতের সময় 
স্কাড দেশে যেখানে আমি অধিক সময় থাকি, এক খানি খর প্রস্তুত করিবার জন্য 
একটী ফলবান কাঠাল গাছের বড় একটী ডাল কাটিয়। ফেলিয়াছিলাম। কিছু 
দিন পরে দেখি বৃক্ষটীর কএকটী ডাল শুফ হইয়। উঠিয়াছে। অনুসন্ধানে দেখিতে 
পাইলাম পুর্বে ঘর তৈয়ার করিবার সময় গাছের যে শাখাটী কাটিয়া ফেল। 
হুইয়াছিল, সেই স্থানে বৃক্ষের হাড়ে অর্থাৎ গু'ড়ির কাঠে পোকা লাগিয়াছে। 
সমস্ত স্থান ভূয়! ধর! হুইয়। গিক়াছে। 

একটী শক্ত কাঠি দিয়া যত খোচাইতে লাগিঙ্সাম তত ছাইয়ের মত কাঠের 
গুড়া ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কাঠের গু'ড়ির 
মধ্যে কাঠি চালাইয়। দেখি প্রায় মোটা গুড়ির বার গমন! পচিয়1! ছাইয়ের মতন 
গুড়। হইয়া পিয়াছে। উদ্ভিদ বিদ্যায় আমার অস্ঠিজ্ঞভত। নাই, আমি এক জন 
3০1517196 ও মহি। একটী ফলবান বৃক্ষ আমারই কৃত কর্মের জন্য মরিয়। 
যাইতেছে দেখিয়া! মনে ভারি কষ্ট হইল। অনেকে আপিয়া এজন্য আমাকে নিন্দাও 
করিল, কারণ আমি যেখানকার কথা বলিতেছি সেখানে কাঠাল গাছ বেশী বড় 
হয় না, অধিক জন্ময়ও না। সে দেশে কাঠাল ও কাঠাল গাছের কদর খুব বেশী। 
খাই হউক বৃক্ষের এইরূপ ব্যায়রাম আমি উত্ভিদের এক প্রকার 130709-91514. 
বলিয়া মনে করিলাম এবং ডাক্তারগণ দাতের 0%7:165 সারাইতে যে পথ অবলম্বন 
করেন, আমার মনে হইল. বর্দ সেইরূপ কোন উপায়ে বৃক্ষ কাণ্ডে 91508564 
রে কুরিয়। ফেলিয়। 21061391১69 কিছু দিয়! ভল্তি করিয় দেওয়! যায় তাহ। হইলে 
বৃক্ষটী বচিক়্! যাইতে পারে । এই পন্থ। আমার মনে আসায় আমি এক দিন ছুতার 
বাড়ি হইতে এক নিন? ও মুগুর আনিয়! উদ্ভিদে অস্ত্রাঘধাত আরম্ভ করিলাম। সে 
সময় ভয়ঙ্কর গ্রীন্ম, বিশেবতঃ রাঢ় দেশের গরম আমাদের যশোহর খুলন। জেল। 
হইতে অনেক বেণী। 

বড় বড় গাছ গুলিতে গ্রীষ্মের সময় জল সেচন না করিলে মরির়। যাঁয়। দারুণ. 
গ্রীন্মের,. সময় আমি গাছ কাটিতেছি দেখিয়া সকলেই আমাকে নান! ভাবায় উপহাস 
করিতে লাগিল।. গ্রীক্মকে সে দেশে “খরা” কহে। খরার সময় আমার খেয়াল 
দেখিয়। নীচ জাতিরাও পর্য্যন্ত আমাকে কিছু না! বলিতে ছাড়িল না। কেহুকেহ, 
বলিল এমন খেয়ালী লোকও ত কোথাও দেখি নাই, অজবল খরায় কাটিয়। কাটিয়া 


শশ. ₹ ্ ঞ্ রে ৮ 
৫ম সংখ্যা । ] উদ্ভিদে অন্ত্রাঘধাত ১%১ 
নি পি সত জর্জ! » এ এস জাস্ট তি ৮৮ ৫ স্৪পা সি লস লি ভাপ এ ৮ পনি ৮ টিপি ছি পি, ওরস স্টপ শীত শীষ্টি পাস ও আত উপ ও এসি এপি পি এসসি পেশ এ লাখ পা পিস এসি পিজি চিদি তা রা নিউ প্রস্ঠ শিট আনছি এ পর & ₹ ৬ শখ পে লা জরা ক ৬ উলটা নানি ক লে ওহ 


ফলস্ত গাছটার জিউ মারিয়৷ ফেলিল। স্থানীয় লোকের সমালোচনায় আমার মনে 
একটু লঙ্জা আসিল। মনে হইল গাছত নিশ্চক্নই মরিত, আমি কেবল বক্ষে 
অস্ত্রাধাত করিয়। বদনামের ভাগি হইলাম মাব্র। | 

আমি পরিফার করিয়। শু"ড়ির ভুয়াধর1 কাঠ অর্থাৎ গুড়ির যে অংশ বিকৃত হইয়। 
পড়িয়াছিল নিন দিয়! সমস্ত কুরিয়! ফেলিয়া দিলাম । গুড়ির প্রায় বার আন 
কাট] পড়িয়া গেল। সামান্ত কাঠ ও ছাল একপাশে থাকিল মাত্র । জীবদেহে 
অন্ত্রঘাত করিয়া! এলোপ্যাথিক ভাক্তারগণ বিবিধ প্রকার 8.7699789 ওঁধধ 
ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু উত্ভিদের 27261591১৮০ কি হইতে পারে ভাবিতে 
মনে পড়িল গোবর যখন বছু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের 
ঘরে ঘরে হুূর্গন্ধ নাশক, বীজাণুনাশক, উত্ভিদ জাতির উত্তম আহার বণিয়। চলিয়। 
আসিতেছে, তখন গোবরই আমার কার্ষ্যে বিশেষ সহায়ত করিবে ভাবিয়। এক তাগ 
গোবর আনিয়! বৃক্ষটীর সমস্ত কোঠর €(0%৮10 ) ভত্তাঁ করিয়। 21781876 করিয়া 
চটের 739704০ বাধিয়। দ্রিলাম এবং বৃক্ষমূলে গোবর গোলা জলে ৩৪ দিন অস্তর 
ভরিয়া দিতে লাগিলাম। ভর! চৈত্রে তিখীন তপনের তপ্ততাপে রাঢ়ের কক'শ 
মাটী কাকুড় ফাট! হইয় ফাটিয়] যাইতেছে সেই সময়ই বৃক্ষের উপর আমার পাশব 
অত্যাচার । প্রথম ১ মাসের মধ্যে গাছের পাতা সব শুকাইয়া বরিক্ব। পড়িয়। 
গেল। আমিও হতাশ্বাস হইয়৷ পড়িলাম। | 

নিরাশায় একদিন ব্বক্ষ কাণ্ডের ছাল তুলিয়৷ দেখি গাছটী বেশ তাজা আছে 
আমশঃ বক্ষে নূতন পল্লপবের সঞ্চার হইল। ঠ্জ্যষ্ঠ আঘাঢ়ে আর সে বৃক্ষ চিনিবার 
উপায় রহিল না। দিবিব শ্তামল শাখ। পল্লব বিস্তৃত করিয়! একটী কুঙ্জের ন্যায় 
বিহার করিতে লাগিল। তখনও আমার সেই চটের ব্যা্ডেজ বক্ষ গাঝে আবদ্ধ 
ছিল। খুলিয়া! দেখি আনাড়ির অত বড় অমাহ্থবিক অস্ত্রঘাতের কোন চিহ তাহাতে 
নাই, ত্বকে সমস্ত কাণ্ড আবৃত হুইয়। গিয়াছে। কেবল আহত স্থানে বড় বড় গাঁট 
পড়িয়া উচু নিচু হইয়া! আছে মাত্র। এবার সেই কাঠাল গাছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
কাঠাল ধরিয়াছে। বাগানের অন্তান্ত বৃক্ষে পোকা লাগিয়। অনেক ফল অপক 
অবস্থায় নষ্ট হইয়। গিয়াছে, কিন্তু আমার সেই অস্ত্রহত মরণাপন্ন কাঠাল গাছ পুষ্ট 
ফল ভরে নত হইয়া দর্শকের বিস্রয় উৎপাদন করিতেছে। পাদপ, বিটপী, মহীরুহ 
প্রভৃতি অনেক গুরু-কাণ্ড তরু এই প্রকার পচা ক্ষতে অকালে কাল কবলিত হয়। 
আমার বিশ্বাস এইরূপ ভাবে কোন উপযুক্ত উপায়ে অস্ত্রকার্ধ্য করাইয়া 87119610629 
28489 করিয়া দিতে পারিলে গৃহস্কের অনেক আয়কর ত্বক্ষের জীবন রক্ষা 
হইতে পারে ।__শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায় । 


(0৯ িরি 


১৪২: স্কষক-_ভা্, ২ ১৩২০. [১৪শ খণড। 


সরকারী কি সংবাদ 


খা গদি খত আত. ০ রা 


বর্ধমানে ভীষণ জলপ্লাবন-_ 

জামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ বস্তায় বহুসংখ্যক গ্রাম জল মগ্র হইয়াছে, 
 সহশ্্ সহস্র লোক গৃহহীন হইয়াছে, তাহাদের গরু বাছুর সব ভাসিয়া গিয়াছে, 
কত শত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ই, আই, আর রেল লাইন স্থানে স্থানে 
ভাঙ্গিয়াছে, লাইনের উপর জল। বর্ধমান হইতে থানাজংসন পর্য্যস্ত গাড়ী চলাচল, 
বন্ধ ছিপ। গৃহহীন খ|স্তাভাবগ্রস্ত সহজ সহত্র নর নারী সাধারণের সাহায্যে 
প্রাণ বাচাইয়। অতি কষ্টে দ্বিন যাপন করিতেছে। চারি দিক হইতেই বন্যার 
সংব।দ আসিতেছে । | 


সরকারী সংবাদ ।-_-হাওড়ার জেল।__মাজিষউটর মিঃ প্যাটারসন সাহাষ্য 
কেন্দ্র সমিতির সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাছুরকে লিখিয়াছেন,_ 
হ1ওড়া জেলার ছুইশত হইতে তিনশত বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের গ্রামসমুহ প্লাবিত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে জল কোথাও নয় ফুট, কোথাও চারি ফুট হইগাছিল। 
দামোদরের কয়েকটি খাল দিয়া! এখন এই সকল স্থানের জল নামিয়া যাইতেছে; 
কিন্তু এখনও এক সপ্তাহেয় পুর্বে ষে সকল জল চলিয়া যাইতে পারিবে, এরূপ মনে 
হয় না। আমতা অঞ্চলে জল আরও বেশী দিন থাকিবে বলিয়াই বুঝ! যায়। 


কালেক্টরের কথা বিহার ও উড়িস্যা এদেশে বন্তায় ষে অনিষ্ট ঘটিয়ছে, 
পাটনার কালেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,_ 
“পশ্চিমে বাকিপুর হইতে পুর্বে মরু ফগঞ্জ পর্ম্স্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়৷ বু ঝয়াছি, 
বস্তার ফলে এই স্থানের অধিবাসীদের অশেষ কষ্ট হইয়াছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে 
আমি গত ১২ই আগস্ট বাকীপুর সহরের ভিতর দিয়! বরাবর বেড়াইয়। দেখিয়াছি। 
দেখিপাম,__বাকীপুর হইতে পাটন। রেল স্টেলন পর্্যস্ত সার পত্রের ছুই ধারেই 
সমুদ্রের স্তায় লহরী তুলিয়া বিপুল জলরাশি খেলা করিতেছে। দামারিয় ঘাট, 
পর্য্যস্ত এইরূপ । এই বিস্তীর্ণ এলাকার অন্তর্গত সমুদয় বাড়ী ঘর জনশুন্ত ; তাহার 
আবার কতকগুলি পতনোন্মুখ, কতকগুলি পড়িয়াও গরিয়াছে। 
উড়িষ্যা সংবাদ ।__বিহার ও উড়িক্য। গভর্ণমেন্ট রাাচীতে গত সপ্তাহের 
বুধবার উড়িয্যার বন্ত! সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ পাইয়াছেন,--বৈতরগীর বন্যাক্ সুইট? 
বড় বড় বাধের কয়েক স্থান ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে এবং হাই লেভেল ক্যানালের প্রায় 
৬* বাট কুট স্থান ভঙ্গ হইয়াছে। বাহাওয়েরের এায় তিন শত ফুট আন্দাজ তালিয়। 


. হুম সংখ্যা । ] সরকারী কৃষি সংবাদ ১৪৩: 
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চলিয়। গিয়াছে। বালেশ্বর জেলায় প্রায় সকল  শস্তক্ষেতরই জলমগ্র হইয়াছে, সকল 
চার! নষ্ট হইয়ছে। তবে, পুনরায় রোপণ করিবার সময় এখনও যায় নাই। 
অন্ঠান্ত জেলার অবস্থাও সম্ভবতঃ এইরূপ গ্রামের লোকের ঘরবাড়ী জিনিস-পত্র 
বেশী নষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই; তবে, অনেক ঘর বাড়ীই যে পড়িয়! 
গিয়াছে এবং অনেকেরই যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহ। সুনিশ্চিত 1” 


মেদিনীপুর ব্যারিষ্টারের বিবরণ | মেদিনীপুরের ব্য।রিষ্টার মিঃ বি, 
এন, সাশমল কাথি হইতে গত ১৪ই আগষ্ট তারিথে এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 


“জলপ্লাবনের পর পনের দিন অতীত হইয়াছে । তথ।পি এখনও ৪* মাইল দীর্ঘ 
এবং ২৪ চব্বিশ মাইল বিস্তৃত ভূভাগ জলমগ্ন। এই জলমগ্ন ভূভাগ পশ্চিম হইতে 
পূর্বদিকে বালীঘাই হইতে রস্ুলপুর পধ্যস্ত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে হালদী 
নদী হইতে চাদপুর পর্যন্ত বিস্তাত। এই স্তুবিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে কয়েকখানি 
মাত্র উচ্চ পাক। বাড়ী একগল। জলের ভিতর হইতে উঁকি দিতেছে; ইহা ব্যতীত 
আর কোন বাড়ীই নাই। এই জলমগ্র ভূভাগে প্রায় ১২** এক হাজার ছুই শত 
খানি গ্রাম ছিল এবং তিন চারি লক্ষ নরনারী বাস করিত। গ্রাম জলে ত 
ডুবিয়াছেই ; লোকাল বোর্ডের এবং জেলাবোর্ভের রাস্ত। পর্য্যস্তও ডুবিয়৷ গিয়াছে । 
যে সকল পথে উটের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর গাড়ী চলিত, এখন সেই 
সকল পথে ডিঙ্গি নৌকা চলিতেছে । 


হুগলি-আরামবাগ-_আরামবাগ হইতে একজন সংবাদদাত। লিখিয়াছেন,_ 
“বর্ধমান হইতে আমতা পর্য্যস্ত দামোদরের দক্ষিণভাগের গ্রামগুলির প্লাবনের 
কথাই সকলে আলোচনা করিতেছেন; কিন্তু দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত গ্রামগুলির-_ 
বিশেষতঃ হুগলী জেলার আরামব1গ মহকুমার অধীন পন্দীগ্রাম সমূহের কথা কেহ . 
বলিতেছেন না। দামোদরের দক্ষিণভাগের এই গ্রামসমূহ প্রতি বৎসরই প্লাবিত 
হইয়া থাকে? যে বৎসর খুব সামান্ত বন্ত। হয়, সে বৎসরও বেগুয়ার হানার সহিত 
গ্রামগুলি প্লাবন হইতে রক্ষ! পায় না__-বহু ব্যক্তি নিরাশ্রয় হয়? বছ শম্তহানি হর, 
নান। প্রকারে এই মহকুমার অধিবাসীর। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে । এবারের ঘোরতর 
প্লাবনৈ যে এই সকল গ্রামের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে ।” 


বাকুড়'--৭০ খানি গ্রাম বিধ্বস্ত |-_একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,_. 
দ্ামোদরের সহিত বীাকুড়। জেলার এক অংশ বন্তায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 
ই,ক্সাই, রেলের পানাগড়, পারাজ এবং মানকর ষ্টেসন হইতে পাচ মাইলের মধ্যবস্ত 
প্রান্ন ৭* খানি গ্রাম বিধবস্ত। এই সকল গ্রামের অধিবাসীদের ঘর বাড়ী পড়িয়া 
গিয়াছে এবং মজুত খা শস্ত ও গরু বাছুর ভাপিয়! গিয়াছে। সরকারী সংবাদে 


১৪৪ /. কুধক-_ভাঙ্দ, ১৩২০  ১৪শ খণ্ড । 
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প্রকাশ,_কেবল বেশির নামক একটি গ্রামে ২১ একুশ জন নরনারীর মৃত্যু 
হইয়াছে, ৩০* তিনশত গবাদি পশু মারা পড়িয়াছে এবং একখানি বাড়ীও 
ঈাড়াইয়। নাই। 


গুজরাটে ভীধণ বন্যা, শস্তহানি ও গরু বাছুরের জীবন নাশ ।-__ 
গত ৭ই আগ গুজরাট হইতে ভীষণ বন্তার খবর আপিয়াছে। ব্রোচ জেলায় ত্রিশ 
বৎসর পুর্বে বন্ড! হইয়াছে, কিন্তু এবারকার বন্তা তদপেক্ষা ভীষণ। বাড়ীঘর 
ভুতলশাম়ী হইয়াছে, শন্ত নষ্ট হইয়াছে, শত শত গরুবাছুর বন্ঠায় তাসাইয়। লইয়। 
শিয়াছে। বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে বন্যা আরস্ত হয়। নর্মদ। নদী অকল্মাৎ 
স্কীত হুইয়! সাধারণ নিয়তল হইতে ব্রিশ ফুট উচ্চে ফ।পিয়া উঠায় এই বন্ত। 
হইয়াছে। 


কেন্দ্রাপাড়। ।-_কটক-কেন্দ্রাপাড়ার সংবাদে প্রকাশ, _ব্রাক্গণী এবং মহা- 
নদীর বন্তায় কেন্দ্রাপাড়ার বন্গ্রাম ভাসিয়াছে। প্রফুল্পবাবু এবং মিং ইগারটন 
বিপন্ন ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিতেছেন । কটক হইতেও চারিজন কর্মচারী 
আসিয়াছেন, গত ১৪ই আগষ্ট মিঃ ইগারটন এবং এসিষ্টাপ্ট কলেক্টর মিঃ সোয়ানসি 
জঙলপ্লাবিত গ্রামসমূহ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। ফসল মরিয়াছে, ছুতিক্ষের 
সভা বন। । 


পাতামুগ্ডাই ।-_খ্টার অব উৎকল” পত্রে প্রকাশ,__পাতামুগ্ডাই এবং 
চাদবালীর মধ্যস্থিত সমুদয় গ্রাম ভাসিয়াছে। লোকের ছুর্দশার অবধি নাই। 
জেল। মাজিষর এবং কেন্দ্রাপাড়ার মহকুম1 মাজিষ্টর উভয়েই বিপন্ন অধিবামিগণের 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। চাউল, চিপ্ড়া, দাইল প্রভৃতি বিতরণ চলিতেছে । 


গভর্ণমেণ্টের তদন্ত |__গভর্ণমেপ্ট নিশ্চেষ্ট নহেন; কোথার কোন্‌ প্রজার 
কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয় তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সাহায্য দানের জন্য 
বন্তাপ্রবিত সকল স্থানেই সরকারী কন্মচারীগণকে প্রেরণ করা হুইয়াছে। তথ্য 
সংগ্রহের সুবিধার জন্ত ছুই প্রকার “ফরম” অর্থাৎ তালিকাপত্র ছাপ হইয়াছে; 
একখানিতে এই কয়টি বিষয়ের তথ্যের জন্ত পৃথক পৃথক্‌ স্থান নির্দিষ্ট আছে,_- 
€১) প্রামের নাম ও গৃহস্থের নাম, (২) কয়খানি ঘর; (৩) কয়খানি ঘর নষ্ট হইয়াছে, 
(৪) কক্পটি গাতী, (৫) কয্পটি বৃষ, (৬) কয়টি মহিষ, ৭) কয়টি মহিষী, (৮) মন্তব্য । 
শুধু তথ্যসংগ্রহ নছে; বিপন্ন অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ চাউল, দ্াইল এবং 
লবণ দিয় সাহায্যও কর! হইতেছে । ইহারও এক তালিকা-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে ;. 
তাহাতে এই কয়টি তথ্যের স্বতন্ত্র স্থান আছে, __€১) গ্রামের নাম, (২) গৃহকর্তার 
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| ৰ নাম, (৩) কয়জন পরণব় বয়স্ক ক পুরুষ, ) কয়জন ুর্ণবযসক স্বীলোক, (৫) ২ কয়জন শিশু, | 
৫৬) কি পরিমাণ চাউল দেওয়। হইল, (৭) কি পরিমাণ দাইল দেওয়া হইল, (৮) কি 
পরিখাণ লবণ দেওয়! হইল এবং (৯) মন্তব্য। 


রঙপুর, দিনাজপুর, ঢাকা-_ঢাকা হইতে জনৈক সংবাদদাত| লিখিতে- 
ছেন-__ "ঢাকায় এবার জলাভাব। খাল বিল, নদী নালা, পুর্ণ হইয়া খুব ভাস! হইয়া 
গেলে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল হয়, কিন্তু এ বৎসর তাহা ঘটে নাই। যে সকল জমিতে 
৯৭হাত ১৫হাত জল হয় সেই সকল জমিতে বোরোধান, জলী ধানের চাষ জল বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ধান গাছও দশ পনেরো হাত বাড়িয়া উঠে, এবার এঁ সকল ধন জলাভাবে 
নত হইয়। পড়িয়াছে, বোধ হয় ফসল তাদৃশ ভাল হইবে ন।। বরিশ!লে চাষের 
অবস্থা এক্ষণে তাদৃশ খারাপ নহে, কিন্তু শুনা য।/ইতেছে যে জলাতাবে রঙপুর, 
দিনাজপুরে কিছু ক্ষতি হইতেছে ।” 


দ্রামোদরের বাধই অনর্থের মুল- বর্ধমান হইতে জট্নক সংবাদদাতা 
লিখিতেছেন যে "যখন দাঁমোদরের বাধ ছিল না, তখন বন্তায় অনিষ্ট হইত বটে, 
কিন্তু বন্তা তখন এমন ভীবণাকার ধারণ করিতে পারিত না। জল দুকুল প্লাবিত 
করিয়া গ্রামে গ্রামে বানের জল প্রবেশ করিয়৷ খাল, বিল, মাঠ, ঘাট পুরাইয়। 
ফেলিত, অবশেষে ঘরের উঠানেও জল উচিত, কিন্তু তাহ! এত অধিকক্ষণ স্থায়ী 
হইত না বাসে বস্তায় এতাধৃশ খরজ্রোত বহিত ন|। এখন বীধবদ্ধ- জদক্রোত : 
নিদ্দিষ্ট নদীগর্ভ দিয়া চলিতে চলিতে যে খানে বাঁধ ভাঞ্চিতে পারিবে সেখান দিয়! 
এমন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় যে, তাহার সম্মুখে হাতী পড়িলেও ভাসিয়! যাইবে। 
প্রকৃতপক্ষে দেখ! যায় ষে এই বাধ হইয়৷ রেলপথ গুলির অনিষ্টের আশঙ্কা দুর 
হইয়াছে, সহর, বন্দর, বাজারের দোকানী, পসারী ও কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি 
কতকটা নির্রিঘ্ব হইয়াছেন, কতকগুলি রাস্তা, পথ তাল হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ 
চাষী প্রজার আশন্ক। শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার! এখন যেন ঠিক তোপের 
মুখে বাস করিতেছে । একবার বাধ ছুটিলে আর নিস্তার নাই। আগে 
দ্রামোদরের 'প্লাধনে অনেকে ঘর, বাড়ি, গরু, বাছুর, খাদাদ্রব্য, বীজধান 
বাচাইতে পারিত এবং বন্তার জল চলিয়া গেলে তাহার! দশগুণ অধিক ফসল 
পাইয়৷ তাহ[দের বন্য পীড়ার কথ ভুলিয়৷ যাইত। এখনকার অবস্থার সহিত 
তখনকার অবস্থার তুলন। হয় না। এ তীবণ বন্তার কথা শুনিলে হ্বদয় বিদীর্ণ 


হইবে ।” 
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মনুষ্য ও জীবজন্তর যেমন আহারের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদেরও তদ্রপ আহারের 
আবশ্বক | মুল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প এই চা'রিটি উত্তিদের অঙ্গ । মুল মুত্তিক! 
হইতে আহার সংগ্রহ করে। উত্ভিদের মুলই তাহার মুখ। মুল মৃত্তিকা হইতে 
আহার আহরণ করে, কাও তাহা বহন করিয়। পত্রে লইয়। বায়, পত্রে সেই 
আহার্যয পদার্ধের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয় । 

মৃত্বিকায় উদ্ভিদের আহার সঞ্চিত থাকে । উদ্ভিদের আহারোপযোগী সার 
বিশেবতঃ চারিভাগে বিতক্ত কর! যাইতে পারে, যেমন নাইট্রোজেন প্রধান, 
ফন্কবাসপ্রধান, পটাসপ্রধান ও চুর্ণপ্রধান সার। পটাসিয়ম্‌ নাইটেেট, আনমোনিয়ষ্‌ 
ক্লোরাইড প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, মৎস্য, রক্ত প্রভৃতি জাস্তব পদার্থ খৈলাদি উত্ভিজ্ত 
পদার্থ হইতে উত্তিদের আহারোপবুক্ত নাইট্রেরজেন সংগ্রহ হয়। 

হাড়চুর্ণ, হাড়ভস্ম অথব1 এপেটাইট "ও সুপার প্রস্থৃতি ধাতব পদার্থ কিন্ব। 
গুয়ানে। হইতে ফস্ফরাস সংগ্রহ হয়। গোময়, কান্ঠ কিনা চারা গাছ তন্ম অথব। 
কাইনাইট, পোটাসিয়ম্‌ সালফেট ব। মিউরিয়েট প্রসূতি ধাতব পদার্থই পটাস 
প্রান্তির উপায়। এতদ্দেণীয় মৃত্তিকায় চুণও অগ্লবিস্তর বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন 
প্রকার উত্তিদ তাহাদের নিজ প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। জীবন ধারণ 
ফরে। অনাহারে ব! অল্পাহারে মানুষের যেমন কষ্ট হয়, উত্তিদেরও, তদ্রপ কষ্ট 
হয়' অল্লাহারে তাহার] ক্ষীণ হয় এবং অধিককাল অনাহারে তাহার। বিনষ্ট হয়। 

কিন্তু কি প্রকারে উত্ভিদ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে,-__পুর্ধবেই বলা 
, হইয়াছে যে, তাহার] মুলঘ্ার আহার করে। মনুষ্য ও অধিকাংশ জন্ত যেমন. 
মুখত্বার! তাহাদের খাদ্য ভাল করিয়া চর্ষণ করে ও লাল৷ গ্রতৃতি রস মিশ্রিত 
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ক তাহাদের খাদ্যবপ্ত পৌধপোপযোগী করিয়! লয়, উত্তিদ* তাহ! পারে না। 
উদ্ভিদ মৃলদ্বারা কেবল মাক্র মৃত্তিকাস্থিত রসাকর্ষণ করিতে সক্ষম । জুতরাং 
উত্তিদ্ের পোষণোপধোগী সমুদয় খাদ্য এই রসে বিদ্যযানন্থাক। আবশ্তক। জলই 
উত্ভিদের খাদ সমূহ দ্রব করে! জলঘ্বার! দ্রব ন। হইলে উত্তিদ তাহ! কখনই গ্রহণ 
করিতে পারে না। সুতরাং জল যে উদ্ভিদের আহারের এক প্রধান সামগ্রী তাহ 
অনায়াসে বুঝ ষায়। যথোপযুক্ত আহার বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিদ জল বিনা 
অন|হারে মরিতে পারে । জল উদ্ভিদের আহারের প্রধান উপাদান। মুত্তিকা 
নিহিত কঠিন পদার্থ সমৃহ সহজ অবস্থায় উত্তিদাত্যন্তবে প্রবেশ করিতে পারে না, 
প্রথমে সেগুপি জলের সাহায্যে তরল অবস্থা! প্রাপ্ত হয়। এবং ততৎপরে উত্িদ মুল 
ঘর! নিজাত্যন্তরে টানিয়া লয়, সুতরাং জলই উদ্ভিদের কেবলমাত্র আহার নহে, 
উদ্ভিদের আহার বহন করিবার আধার । এইগন্ঠ প্রায়ই দেখা যায় জল ন। 
পাইলে উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিস্তেঞ্জ হইয়। পড়ে এবং অবশেষে মরিয়। যায়। ধান, যব 
প্রভৃতি শুদ্ধ মূলধারী শস্যের মূল মৃত্তিকার নিয়ে অতিদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে 
পারে না, তাহাদের ভাসা শিকড়, জল না পাইলে শীপ্র মরিয়া যায়। বড় লম্ব- 
যুলধারী উত্ভিদ যুত্তিকার নিয়দেশ তেদ করিয়! জল সংগ্রহ করে, সেই জন্য অতি 
রৌদ্রের সময়েও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় ন!। 

উত্তিদ মুলদ্বাব! রসাকর্ষণ করে বটে, কিন্তু যুলের সকল অংশ জন শেধণে সক্ষম 
নহে, কেবলমাত্র মূলাণুৰারা এই কার্য সংলাধিত হম্ব। মৃত্তিকাস্থিত রস মূলাণু 
কোষের প্রাচীর ভেদ করিয়৷ কোষাত্যন্তরে প্রবেশ করে। মূল এবং কা অসংখ্য 
কোষে গঠিত, মূল এবং কাণ্ড কোষ সমষ্টি মাত্র। রস মূলাণুকোষে প্রবেশলাভ 
করিয়া কোষ হইতে কোধাস্তরে নীত হয়, অবশেষে কাণ্ডের নবজাত অংশপথ 
বহিয়। পত্রে বিকৃত হইগ্রা পড়ে। মনুষ্য শরীরে যেমন শোণিত প্রবাহ, উত্তিন 
শরীরে জল প্রবাহও প্রায় তদনুরূপ। 

উত্তিদ মানুষের ন্যায় যেমন মুলদ্বার] আহার গ্রহণ করে, পত্রের দ্বারা তেমনি 
তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সংসাধিত হইয়৷ থাকে। বাযুস্থিত অক্সিজেন শ্বাস, 
প্রশ্থাসে গ্রহণ না করিলে কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। এর আহার 
সন্বেও জলাভাবে যেমন প্রাণী বাচে না, বায়ু অভাবেও কোন প্রাণী বাচিতে পারে 
না। বিশুদ্ধ অকিজেন কিন্তু আমাদের শ্বাস, প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী নছে। 
অক্সিজেন সকল বস্তকে দগ্ধ করে কিন্তু অক্সিজেন বাম্ণ, বায়ুমগলস্থিত নাইট্রোজেন 
প্রভৃতি গ্যাসে মিশ্রিত থাকায় উহ! প্রানীমাত্রেরই গ্রহণোপযোগী.। পত্রান্তর্ঘত রস 
ও পঞ্রাত্যস্তরে প্রবিষ্ট অকিিজেন বাস্প এদছুভয়ের মিলনে উত্তিদ্দের দেহ নিম্মীণ . 
উপকরণ সমূহ উৎপন্ন হয়। জল ও বামুর স্তায় উদ্ভিদ্গীবনে আর একটি 
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অত্যাবশ্তক পদ্মার্থের প্রয়োজন, সেটি ুব্যালোক, হা তবারাই উদ্ভিদের পরিপাক 
ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। উদ্ভিদের পর্রকোষে এক প্রকার হরিদ্র্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়। 
এই হরিঘর্ণ খগুগুলি ঘর! উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্দিত হয়। এই হবিন্বর্ণ 
খণ্ডগুলির অভাব হইলে পরিপাক কার্ধ্যের ব্যাঘাত হুয়। হৃর্য্যালোকের অতাব 
হইলে হরিঘর্ণ খণডগুলি শাদ। হইর। যায়, তখন আরু সেগুলি পরিপাক কার্য্যে 
সহায়তা করিতে পারে না। নুর্য্যালোকেই হরিছ্র্ণ থণ্ডগুলির জন্ম এবং কুধ্যা- 
লোকই তাহার কার্য করিয়া ধাকে। 

প্রাণীমাত্রেই যেমন জীবিত থাকিয়া সন্তুষ্ট নহে, নূতন জীবন উৎপাদনে তাহার! 
ব্যগ্র। উদ্ভিদেও সে প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। সেই কারণে তাহার! তাহাদের অঙ্গ 
বিশেষে পুষ্টিকর পদার্থ সমূহ সঞ্চিত করিয়৷ রাখে । ধান, যব, গম, মটর, মন্থর প্রভৃতি 
ও অধিকাংশ ফলের গাছের বীজে এই পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং সেই সকণ বীঞ্জ 
হইতে পুনরায় আবার গাছ হয়। কতকগুলি মুলজ খন্দ যথ।-__-গোল আলু, লাল 
আলু; মূলা, সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতির পুষ্টিকর পদার্থ মূল কিন্ব। কাণ্ডে সঞ্চিত হয়। 
এই জন্য এই জাতীয় কয়েকটির যুল কিন্। কাণ্ড হইতেও গাছ জন্মিয়া থাকে । 

উত্ভতিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়ার খিষয় অবগত হইলে আমাদের এই 
স্ুুবিধ। হয় যে, আমর মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহারোপযোগী কি কি পদার্থ আছে 
তাহ! দেখিতে চেষ্টা করিব, কোন্‌ উত্ভতিদের কি আহার আবগ্তক তাহার বিচার 
করিব, জনিতে রসাভাব না হয় তাহার ব্যবস্থ। করিঝ এবং অবস্থা! বুঝিয়৷ জল 
সেচনের ব্যবস্থা করিব, ক্ষেতে বা বাগানে কখন বায়ু চলাচলের পথ রোধ ন৷ হয় 
সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব এবং উদ্ভিদ কখন হৃুর্্যালোকের অভাব অনুভব না করে, 
তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিব কিন্তু ছোট ছোট কচি গাছগুলিকেও প্র5 
সুর্যযাতপ হইতে বুক্ষ। করিবার জন্য ছায়। প্র্থান করিব। তবেই উত্ভিদের পরিপাক 
ও পোষণ সম্পূর্ণ হইবে, তবেই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হইবে , এবং যথোপযুক্ত ফল ফুল 
প্রদান করিবে। 








কৃষিতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত পরবোধচন্ড্র দে প্রণীত 
কৃষি গ্রস্থাবলী । 
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বাঙলার র গাভী, ₹ ষাঁড়, বলদ । 





বাঙশার গাভীগুলি সাধারণতঃ ১ সেরের অধিক ছুধ দেয় না। বাঙলার 
বলদগুলি কচ রাস্তায় ১৬ মণ এবং পাক1 পাথর বা ইটের রাস্তায় বড় জোর 
২০ মণ বেবঝ। টানিয়। লইয়। যাইতে পারে । 
বাঙপার পশুচিকিৎসা বিতাগের উপদেশ এই যে বাঙলার বিতিন জাতীয় 
গবাদির যাহাতে মৌলিকত্ব রক্ষা হয় তদ্দিবধ়ে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যখন দেখা 
যাইতেছে যে গবাদির অতিশয় হীনাবস্থা হইয়াছে, তখন এই হান পশুগুলির 
মৌপিকত! রক্ষার আবশ্তকত। বিশেষ দেখ! যায় না। বালার গতী মাত্রেই 
অতি অল্প দুধ প্রদান করে, বলদ মাত্রেই হানবল, তখন তাহাদের উন্নতি না হইলে 
আর উপায়ান্তর কিআছে ! অষ্ট্রেলিয়। দেশ হইতে বাচ্ছা ষাড় আনাইয়। পালিতে 
আরম্ত করিলে এবং আমাদের চিরন্তন প্রথান্থলারে ধাড় গুলিকে বাধিয়া না 
রাখিয়। গ্রামময় চরিয়। থাইয়। বেড়াইতে দিলে বাঙলার গবাদির কিছু উন্নতি হইতে 
পারে। উপকার হইলে লোকে একটু ক্ষতিও সহা করে। ষাড় গুণিদ্বারা 
গ্রামের লোকে তাহাদের গাভীর পাল ধরাইয়৷ লইবার সুবিধ। পাইলে তাহার 
বাড়গুলিকে অবাধে চরিতে এবং কিছু কিছু ক্ষতি খ্যাসারত করিতে দিতে ুষ্টিত 
হইবে না। 
প্রথমতঃ এই সকল ঝাড় দ্বারা এবং দেশী গাতীর গর্ভে যে সকল বাচ্ছ। জন্মিবে, 
তাহার! হয়ত এ দেশের জ্বল হাওয়া সহিতে ন পাপিয়া] মরির যাইতে পারে। বুঝ! 
: উচিত যে ইহাদের একটু বিশেষ যত্র আবশ্তক এবং খাওয়ার তদিরের প্রয়োজন, তবে 
. বাছুর গুলিকে বাঁচান সহজ হইবে । দেশীয় গ!তীর গর্ভে এই ধাড়ের দ্বার যে সকল 
বলদ জন্মিল, সেগুলি ন৷ হয় অধিকতর বোঝ! টানিতে সক্ষম হইল। দেশী 
. বলদ ২০ মণ বোঝার অধিক টানিতে পারে না। কিন্তু ইহার। পাকারাস্তায় ৪২ মণ 
টানিতে পাগিল। বোকৃন। বাছুর গুলি হয়ত তাদৃশ দুগ্ধবতী হইল না। তাহাদের 
ছুই তিন সেরের অধিক দুধ যদি না হয়-_তাহ] হওয়া কিছু বিচিত্র নহে; কিন্তু 
আমর] দেখিয়াছি যে রীতিমত খাওয়ার তদ্বিব করিলে তাহার! ৮ কিন্বা ৯ সের 
দুধ প্রদান; করিতে পারে। তাহাদের ছুধে মাটা অধিক হইবে। এই রূপে 
সন্করতাবে উৎপাদিত বোকৃনা গুলি বিলাতী আমদানী গাতী অপেক্ষ। অনেকাংশে 
তাতবাত কষ্ট সহিষু, কিন্তু নিভাঁজ দেশী গরুর মত তাহার তাতরাত ব৷ কষ্ট সহ্‌ 
করিতে পারে না, দেশী গরুর এক প্রধান গুণ এই যে তাহারা মাঠে চরিয়] 
১ খাইয়া এবং দিনান্তে খৈল, ভূবি ও খড় মিশান একটি জাব খা কখন তাহ। না 


১৫০. ফ্লষক-তাড্র, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 
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খাইয়া! ও ছুধ দেয়, এই সকল সম্ধর গাভী গুলি তাহ!। দেয় পা দেশী গরুর মত 
অবস্থায় রাখিলে অনুরূপ আহার না পাইয়া ও অধত্ধে মরিয়া! যায়। ভাপ করিয়। 
খাওয়াইতে পারিলে বা পালন কৰিলে তাহারা ভাল থাকে । 
অস্ট্রেলিয়ার ধাড় এবং দেশী গাভীর দ্বার! যে সকল সম্কর বলদ উৎপন্ন হয় 
তাহাদ্দের আর একটী দোষ এই দেখ!যায় যে তাহাদের ঝুটন-বড় নহে । দেশী 
কবকগণ মনে করিয়! থাকে যে তাহারা গাড়ী টানিতে তাদুশ মজবুত হইবেন, 
কিন্তু কার্ধযতঃ তাহার। গাড়ী টানাতে দেশী বলদকে হারাইঘ়। দ্রিতে পারে এবং 
এই সকল বলদ লাঙ্গল টানিতেও খুব মজবুত এবং .দেশী গরু অপেক্ষা! কিছুতেই 
হান নহে বরং তাহাদ্দের অপেক্ষ। অনেকাংশে তাল । 
এই সকল বিষয় দেখিয়। আমার এই ধারণ জন্মিয়াছে_-যদ্ি অষ্ট্রেলিয়া হইতে 
ঘাড় আনাইয়! বাঙলায় গরুর উদ্নতি করা যায়, তাহ| হইলে আমাদের দেশের 
প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। 
আমর! কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি যে, গ্কেশী গরুর অনেক গুণ আছে 
যাহ। বিলাতী আমদানী গরুতে নাই। আমাদের দেশের গরু তাতবাত সহিষু» 
অল্নাহারে টিকিতে পারে, মশামাছির উপদ্রবে নিতান্ত ক্রিষ্ট হয়না! আবাস 
স্থান তাদৃশ পরিফ্ার না হইলেও অন্ুস্থ হইয়া! পড়ে না। বিলাতি ষাঁড় ও 
ভাগলপুর গরুতে যে ষাড় উৎপন্ন হয় সেই ধাড় বাঙালায় আনিয়৷ তাতবাত 
সহিষুণ করিয়। লইতে পারিলে সঙ্কর উত্পাদনের অধিকতর উপযোগী হয়। 
আমর! বাওগার বলদের সহিত তাগলপুরী বলদের তুলন| করিয়া দেখিয়াছি। 
ভাগলপুতী বলদ গুলিকে বাঙল। দেশে পশ্চিম! বলদ বলে। এই সকল খণপদ 
আকারে বড় ও বপিষ্ঠ । তাহার বাঙলার বলদ অপেক্ষা! অধিক বে।ঝ। টানিতে 
পারে, কিন্তু বাঙলার বলদের মত কষ্ট সহিষ্ণু নহে। পাক! বা পাথরের রাত্ায 
ভিন্ন গাড়ী ট!নিতে পারে ন। এবং বাঙলার রসাজমিতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে 
না। সহর নগরেই ভাল থকে । তাহ।দিগকে খৈল, "ভুষি, ছোল। বা ভুট্টা ন। 
খাইতে দ্বিলে তাহার! টিকে ন। বাঙলার বলদগুলিকেও বলিষ্ঠ রাখিতে হইলে 
তেজস্কর আহার দেওয়া দরকার, কিন্তু তাহাদের আহার সাজি বলদের অপেক্ষ। 
অনেক কম। 
বাঙলার গাভী যর পাইলে টা /৩ কিন্বা /৪ সের ছুধের অধি:কৃ দেয় ন।, 
কিন্তু ভাগলপুরী গাভী ও মুলতানী গাভী ১২, ১৪ কিম্বা ১৬ সের ছুধ অনায়াসে 
দেয়। এই সকল গাভীর হুধ কিন্তু বাঙলার গাভী অপেক্ষা! পাতলা, এবং দুধের 
আস্মাদনও মিষ্টতা বাঙগার গাভীর ছুধ অপেক্ষা অনেক কম। তাহার প্রধান কারণ যে 
 ধ্রী সকল গাভী অধিক জল খায়, বাগুগার যে গাভী অধিক জলখায় ব| কাচ ঘাস 


৫ম সংখ্যা ।] বাঙলার গাভী, ষাঁড়, বলদ ১৫৯7 


রি 
ছি ৪১ তি এজ এস ও চিপস, এসি লি ওত ল- তস পরস পোছ পে এসি শি লা ৯৭ ক ৬ তন লি এস এছ এসএ, এ এসি ও এ এ সত এর ও এসি এসসি, এ ০ ৮০১০ পি সি আই পিষ্ট পট পি এস পিই ছি কী স৮ এ ওসি এস এসি ওরস এত কি রহ এ পোস্ট - এজ ১ পিসি তা | সতাসিল ও তি জিলা ভা গুএি রি পট জি পচতে খত এটা 


খায় তাহার দুধ পাতল! হুয়, এমন কি দেখা যায়'ষে ভাতের মাড় বা খঁদের ষাউ 
খাইয়। যে গাভীর দুধ বাড়ান হয় তাহার দুধ স্বাভাবিকই পাতল। ও খাইতে সুন্ধাহ্‌ 
নহে। কেবল তল, ভুষি, অরহরের চোণা খাইয়া! যে ছুধ দেয় তাহাদের দুধ কমছইলেও 
ঘন, মিষ্ট ও সুস্বাহু। বাঙগার বশগ্িষ্ঠ গাভী, ঘশাড় ক্রমশঃ নির্বাচন করিলে ও বলিষ্ঠ 
বাচ্ছ। পালন করিয়! ক্রমশঃ তাহাদের উন্নতি করিতে পারিলে আমর অচিরে সুন্দর 
সুন্দর গাতী বলদের অধিকারী হইতে পারি। স্বভাবতঃ কষ্ট সহিধুও, অল্লহারী, 
সহজে রোগাক্রান্ত হয় না৷ ব। বিশেষ রকম যত্রের আবশ্তঠক হয় না অথচ কর্মঠ 
ও পরিমিত ছুগ্ধ দায়ী এযন বলদ গাভীর আবশ্তক । 

বাঙলার ঝাড়, বলদ চাষের প্রধান অবলম্বন। কেবল বাঙল। কেন ভারতের 
মত কবি প্রধান দেশে, যথায় বাজস্বের সমধিকাংশ চাষ হইতে উৎপন্ন হয়, তথায় 
গবাদি পশুকুলই মেরুদণ্ড স্বরূপ । গোময় সার সারের মধ্যে উৎকৃষ্ট, জলে কাদার 
লাঙল টানিতে বলদ অপেক্ষা আর উচ্চতর পশু মিলে না, কি কীচ। কি পাক। রাস্তায় 
গাড়ি টানিতে গোকুল অদ্বিতীয়, তাহার। পিঠে ছাল। বাধিয়া ক্ষেত পাথার হইতে 
শন্ত আনিয়! গৃহজাত করিতেছে এবং শকট বহিয়৷ সেই শস্ত হাটে বাজারে 
লইয়। যাইতেছে । ভারতের বন্দর সমূহে বিদেশীয় জাহাজ দীড়াইয়া আছে, 
তাহাদের সেই বিপুল আয়তন থোল গুলি বলদগণ শকটে বহিয়া পণ্য সম্ভার 
আনিয়। ধীরে ধীরে পুরাইতেছে, আবার দেখ আমাদের রাজার গোলাগুলি 
বারুদের প্রকাগড গাড়ী গরুতে টানিতেছে, যেখানে ঘোড়। হারিয়! যায়, সেই 
গাড়ীতে গরু কাধ দেয়, পশ্চিমে সুগভীর কুপ হইতে জল তোলা গরুর সাহায্য তিন্ন 
হয় না, আখের কল, তৈলের কল চালাহছেতে গরু ষেষন অন্য কোন জানোয়ার 
তেমন স্থির, ধীর শাস্তভাবে চালাইতে পারে না, দেখ তোমার খামারের ধান, 
কলাই, সরিষা! কেমন হালপি গাথ। পাঁচ কিন্বা সাতট। গরুতে মাড়িয়। দিতেছে। 
যেখানে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব গোষরে ঘুটে প্রস্তুত হইয়। সে অভাব পূরণ হয়, 
গোময় ব্যতীত অন্ত কোন পশুবিষ্ঠ। এত নিধিবদ্ে ঘাটাঘাটি কর! যায় না। ধনী 
তোমার _অট্।লিক। নিম্মাথ হইবে--গরুই তোমার ইট, কাট, মাল, মসল। 
তোমার দরজায় আনিয়। যোগাইবে, ভারতে রেল বিস্তার হইতেছে, গরু কিন্তু 
সুদুর পল্লী অত্যন্তর হইতে মালপত্র রেলের স্টেসনে আনিয়। ন। োগাইলে বোধ 
' হুয় খরচেবু দায়ে বিকাইয়। বাইত। আবার এত ত রেল, ইলেক্টি,ক ও মোটর 
গাড়ীর ছড়াছড়ি হইয়! পড়িয়াছে, কিন্তু এখনও গ্রাম্য রাস্তায় গোজানে মানুষ 
যাতায়াত করিতে বাধ্য। এমন স্থান এখনও অনেক এবং চিরদিনই থাকিবে 
বলিয়া মনে হয়, যেখানে গে, মহিষ ভিন্ন অশ্বজান কখন চলিবে না। বড় বড় 
রাজ। জমিদারের ইঞ্জের রথের স্তায় সুন্দর স্ুুচিক্রিত গাড়ী গুলি কেমন সবল দেহ 


১৫২. ক্কবক-ভাত্, ১৩২০ |... [১৪শ খণ্ড।, 


শনি 
কি িরস্ছি, 8 বিএসসি নিন উরি চান তা ও পাস 2 ৭৯ ৯৮০ পি পি শি পি লট লা আপ ক এ এ (পে, এসি. সি ক পি পি টি ০ সি ০ ক পা সি চো শত এসসি লক্ষি পানি বি তন ৮ ছি লাস্ট পা শি শি পিসি এ ৬ তি তত ৬ পেস তি পি এছ ৩ ৪৯৮৮ ওসি শি সি এ চি, পি জজ পনি চে ২. পা পাস ৯ ২ 


শ্তামল ধবল বলদে টানিতেছে। এতক্ষণ আমর! গরুর ভান্ন বহনের কথাই 
বলিলাম, কিন্তু গাভীগণের মানুষের থান্ত যোগাইবার কথা ভুলিবার নহে। 
অরণ্যচারী আর্ধ্য খধী গণ ফলমূল আহার করিতে করিতে যে দিন হইতে শাস্ত 
শি গোকুলের সন্ধান পাইলেন, সেই দিন হইতে তাহারা গোমাতার স্মরণ 
লইলেন। এমন করিয়। খৈল, খোসা, ভূষি খাইয়া কে বল এমন অমৃতবৎ দুগ্ধধার। 
দ্বান করিবে । ইহ। বালক, বৃদ্ধ, ধনী, দ্ররিদ্র সকলেরই মৃতসঞ্জীবনী সুপেয় সুপথ্য। 
একপোয়। খাটি ছুপ্ধ পান আড়াই মের চাউলের অন্ন ভোজনের সমান। ভারতের 
গোবংশের উন্নতি হইলে ভারতের চাব, চাষী, ধনী, জমিদার সকলেই রক্ষা পাইবেন। 
একের উচ্ছেদে এতগুলি উৎসন্ন ষাওয়। অবশ্থন্তাবী। 


কলিকাতায় ক্ষুদ্র শিল্প-_্রীফৃত নলিনান্দ চট্টোপাধ্যার অমৃতবাজার 
পত্রিকায় কাচের বাপন ও দ্রেণী পেরেক এই ক্ষুদ্রে শিল্পের কথ৷ উল্লেখ করিয়। 
বলিতেছেন বে, এই ছুইটী শিল্পের সমধিক উন্নতি করা যাইতে পারে এবং ইহাদের 
উন্নতি হওয়াও নিতাস্ত আবশ্তক । | 
সকলেই দ্বেখিয়াছেন যে হারিসন রোডে কয়েকটি খোলার ঘরে ফকাশিশি 
' প্রভৃতি কাচের বাসন প্রস্তত হয়। এই সকল দোকামের.সাজ সরঞ্জম সবই সামান্ত । 
মাটির উনান সাধারণ মাটিতেই - প্রস্তত, কুত্রাপি দশ পাঁচ থান! অগ্নির উত্তাপ সহিষুঃ 
ইট ব্যবহার কর] হয় মাত্র, 'লাল, নীল, সবুজ, হলদে ও শাদা নানা রঙের ভাঙ্গ। 
কাচের বাসন কিনিয়। আনিয়। সামান্য কাটের যুগুর দ্বার] গুড়া কর। হয়। দেই 
 খুঁড়াগুলি কাঠের জালে গলান হয়। বাবলা কাঠের আগুনের একটু তেজ বেশী, 
সেই কারণে বাবল1 কাঠই প্রায় ব্যবহৃত হইয়। থাকে । একটা সছিত্র লম্বা নলের 
মুখে সেই গলিত কাচ সংলগ্র করিয়! লইয়া! তাহাতে ফুংকার দিয়। মধ্যস্থল শৃন্য গর্ভ 
করিয়। লইতে হয়, অবশেষে ছ'াচে ফেলিয়। শিশি, দোয়াত, গঁদাধার প্রভৃতি বিবিধ 
দ্রব্য প্রপ্তত করিয়া লওয়! হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলার ঘরে এই সকল কারখান। অবস্থিত 
এবং নিন শ্রেনীর মুসলমানগণ এই কার্যে লিণ্ত। তাহাদের তোড়জোড় কোন 
রকমে কাজ চালাইবার মত। সৌখিন, টেকসই জিনিষ তাহাদের দ্বার! প্রস্তত 
সম্ভব নহে, অথচ তাহার। ধে দ্রিনিৰ গুলি তৈয়ারি করে সেগুলি অকাজে র নহে, 
সে গুলির বিশেষ আবশ্তুক আছে। * 
নলিনান্দ বাবুর এই কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই ষে, যখন ১৪০ 
ক্রোর টাকার কাচের দ্রব্য প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়। থাকে, তখন্‌ 
. কাচের কারখানার উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হওয়া! নিতান্তই আবগ্তক। কিন্ত 
পরিতাপের বিষয় এই ঘে ইউরোপীয় কারখানার অনুকরণে এখানে কাচের ব্য. 


৫ম সংখ্যা । ] তামাকের চাষ 0১৫৩ 
নিষ্মাণের কয়েকটি কারথান৷ স্থাপিত হইল কিন্তু কোনটি চলিল না। ইহার 
সঠিক কারণ যে কি তাহ! খু"পিয়া৷ পাওয়। বায় ন।। কিন্ত যখন দেখা যাইতেছে ষে 
এই সকল সামান্য অবস্থার মুসলমানগণ সামান্ত মাত্র সাঙ্গ সরঞ্জমে এই কারখানা 
চালাইতেছে, তখন উন্নত কল কক্স! লইয়৷ উন্নত প্রণালীতে প্রস্তত উনানে এই 
প্রকার কাচের দ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়াস বৃথ। হইবে কেন,_অপিচ ইহাতে আশানুরূপ 
কার্দ্য হওয়াই সম্পূর্ণ পগ্তব এবং সম্ভব হইলে দেশের কত পয়সা দেশে রাখিতে 
পারা যাইবে । 

ধাহ] কাচের কারখানার পক্ষে সম্ভবপর তাহ পেরেক প্রস্তুতের কারখানার 
পক্ষে অধিকতর সম্ভব । হাওড়ায় কোন একটি অপ্রশস্ত গলির ভিতর পশ্চিম দেবায় 
সামান্ত ব্যক্তিগণ পরিচালিত একটি পেরেকের কারখান। দেখিলে একথা স্বতঃই 
মনে আসে। তাহার। সরু, মোট। নানা মাপের লোহার তার ক্রয় করিয়া তাহ 
আবশ্তকমত ছোটকরিয়। কাটিয়। পুড়াইয়া পেরেক ঠয়ারি করিতেছে, গোল তার 
গুলি উত্তপ্ত করিয়া পিটিয়া চেপ্ট। করিতেছে, এক অগ্রভাগ পুড়াইয়৷ লাল করিয়। 
হাতুড়ি দ্বার সরু করিতেছে। 


তামাকের চাঁষ-__রঙপুর গভর্ণমেন্ট কৃষি পরীক্ষ।-ক্ষেত্রের সুপারিণ্টেপ্ডেপ্ট 
শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস, বিঃ এ, প্রণীত মৃপ্য ১০ টাকা । পুস্তক খানি 
সচিত্র, ১৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । 

ইতিপুর্বরবে তামাক সব্বন্ধে যামিনী বাবু লিখিত অনেক প্রবন্ধ ্ষকে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ, সেই কারণে আমরা আশ করিয়াছিলাম ষে, 
প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে অচিরে প্রকাশিত হইবে; গ্রস্থৃকর্তী আমাদিগকে সে 
আশ্বাস দিয়াছিলেন, বহদ্দিন পরে তাহা কাধ্যে পরিণত হইতে দেখিয়। আমর। 
প্রীত হইয়াছি, কেনন। বাঙল। ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্তক ॥ 
ইংরাজী ভাষায় তামাক চাষ ও তামাক ব্যবসা সম্বন্ধে অনেকানেক পুস্তক থাটকি- 
লেও বাওল। কিন্ব। ভারতে কোন তামাকের চাষ প্রবর্তিত হওয়। উচিত। কিরূপ 
জল হাওয়া, কেমন মাটিতে তামাক চাষে লাভ হইতে পারে, ঠিক এদেশের 
প্রয়োজনানুরূপ বিষয় গুলির সমাবেশ বিদেশীয় পুস্তকাদিতে থাকা সম্ভব নছে। 

গ্রন্থকার* প্রথমতঃ তামাক কি প্রকারে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল তাহার 
ইতিবৃত্ত দ্িয়াছেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ইহা কিউজ নগরীতে আবিষ্কত হয়ঃ 
তারপর ক্রমশঃ ইউরোপে ও এসিয়। ভূথণ্ডে ইহার ব্যবহার বিস্তার লাভ করে। 
অতঃপর তিনি দেখাইয়াছেন যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাব, এবং 
বঙ্গদেশে স্থানীয় লোকের চেষ্টায় ও গভর্ণমেণ্টের সাহাযে) তামাকের চাষ ও 

৪ 
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চির হাহ তব সা হি উজ সস কা সিটি ক সি, পা লাল ০০ স্সিতসিত স্পা ৩ ৬ ০ সি ৯ সিকি সত সির সি সি স্পা নস সপ বল সপ সত এলি তি তসলি রা পাশ 


তামাক পাতার সংস্কারকার্ধ্য ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি লাত করিয়াছে। বাঙলা, 
বিহারে প্রায় ১৫০০০০* বিঘাতে, মান্দ্ররজে ৩৯০০০, বোত্বায়ে ৩০০*০০, ব্রন্মদেশ, 
যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে ১৮০০*০ বিঘাতে প্রতি বৎসর তামাক চাষ হুইতেছে। 
রঙপুরে বুড়ীরহাট তাষাক-ক্ষেত্র সিগারেট ও চুরুটের বিলাতী নূতন নূতন 
তামাকের চাষে ও তামাক পাত। জাত দেওয়! ও সংস্কার কার্যে খুব প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। 

বিভিন্ন মৃত্তিকায় তামাক জন্মে, কিন্তু তাহাদের গুণ বিতিন্ন রকম হয়।  সছিড্র 
বালিয়শাশ মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট চুরুট ও সিগারেটের তামাক জন্মিয়া থাকে । ভাল 
তামাকের জমিতে ৮ কিন্বা ১৯০ ভাগের অধিক অশাটাল মাটি থাকিলে তামাক 
মনোমত হয় না। নদীর পলি মাটিতে তামাক ভাল হওয়। সম্ভব। তামাকের 
পটাসই প্রধান সার। সোরাতে পটাস মাত্র! অধিক আছে, নাইট্রেজেনও যেবক্ষার 
জান) আছে। এদেশের লোকে তামাকে কিন্তু সোর। ব্যবহার করে না গ্রন্থকার 
সোরা ব্যবহার করিতে ঘলিতেছেন। কোন গ্রাছের ছাইয়ে কত ভাগ পটাস 
তাহা বলিয়। দিয়াছেন; আমর] দেখিতে পাই সীমের গাছের ছাই ভালঃ কারণ 
তাহাতে শতকরা ৪০ তাগ ছাই। পটাসের জগ্ঠ সলফেট অব পটাস ব্যবহার 
কর! বায়, তাহাতে শতকর! ৫০ ভাগ পটাস আছেঃ কিন্তু তাহার দাম অধিক। 
আমেরিকার আদর্শ তামাক-ক্ষেত্রে সবুজ সার প্রয়োগ করিয়। বিশে ফল হইয়াছে । 

আমাদের দেশে তামাক চাষের অনেক জমি মিলিতে পারে। শস্ত পর্যায় 
অবলম্বন করির] চাষ করিলে ও ফশ্ষরিক এসিড, পটাস ও যবক্ষার জান উপযুক্ত 
অনুপাতে ব্যবহার করিলে, একই ক্ষেতে বহুকাল ধরিয়া! তামাক চাষ করাযায়। 
তুণ জাতীয় কিম্বা কলাই জাতীয় শশ্ডের সহিত তাম।কের পাল্টি চাধ তাল । . 

তামাক জাত করণ, তামাক পাতা সংস্কার কার্য গ্রন্থকার সধিস্তারে বর্ণন। 
করিয়াছেন। সিগারেট ও চুরুটের উপযোগী তামাকের গুণাগুণ বিচার করিয়। 
দেখাইয়াছেন। এতদ্যতীত চুরুটের তামাকের চ।ষ, মার্কিন দেশীয় সিগারেট 
তাঁমাকের চাষ, তুরঙ্ক দেশীয় সিগারেটের তামাকের চাষ, মান্দ্রাজী চুরুটের 
তামাকের চাষ, বন্ম। চুরুটের তামাকের চাষ বর্ণনা করিয়া এদেশের তামাকের 
ব্যবসায়ের পথ উন্দুক্ত করিয়। দিয়াছেন। তামাক ক্ষেতে ও গুদামে পৌকার 
উপদ্রব হইলে কি ক্ষতি দেখাইয়াছেন ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

বীঞ্জ ভাল বা মন্দ হইলে ফসল ভাল বা মন্দ হয়। সুতরাং গ্রন্থকার সর্বাগ্রে 
স্ুবীজ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন__সবল, সুস্থ গাছ হইতে স্ুপুষ্ট বীজ সংগ্রহ কর! 
বিধেয় : বিদেশী বীজ হইলেও এদেশের জল হাওয়ার উপযুক্ত বীজ নির্বাচন করা 
কধব্য। খিদেনা বঙ্গ হইতে এদেশের অন্কুণ সণ হাওয়ায় মাটিতে গাছ পন্মাইয়]. 


৫ম সংখ্যা। ]  . পত্রাদি ৯৫৫: 
তাল বীক্জ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল। ভাল মন্দ তামাকে সাক্ষ্য না খটে 
তজ্জন্ত পাতল। থলি দ্বারা পুষ্প দণ্ডটি মুকুল সমেত ঢাকিয়। রাখিবার বিধি ব্যবস্থা - 


বিশেষ আবশ্যাক। 
তামাকের গুণান্বসারে কি দর, আমদানী রপগ্ানির হিসাব প্রভৃতি ব্যবসায়ীর 


জ্ঞাতব্য, অনেক বিষয় ইহাতে পাওয়া ঘায়। রঙওপুর ক্ষেত্রে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন 
যে প্রতি একরে ১৫ হইতে মণ তামাক উৎপন হয় । এই হিসাবে দেখ! যায় ষে' 
প্রতি বিঘায় ১০ হইতে ১২ কাহন তামাক পাওয়৷ যায়, একরে ৩২ কাহন। প্রতি 
কাহন ৬২ টাকা দরে বিক্রয় হয়। ইহার সহিত রদি পাতাগুলি ২২ টাকা কাহন 
দরে যে মুল্য হয় যোগ করিলে, এক একরে মোট ১৯৫, টাক। মূল্য পাওয়া যাইতে 
পারে। একরে খরচ ১১৯ টাকা, একর প্রাতি লাভ ৭৮২ টাকা। পুস্তক খানির 
স্থানে স্থানে শান্জরীর ভাষা প্রয়োগ হেতু ভাষ। সমগ্র প্রাঞ্জল হয় নাই ও পৌন্য 
পুন্য দোষে দুষ্ট হইয়াছে । এই টুকু দোষ নাথাকিলে পুস্তক খানি সর্ব সুন্দর 
হইত। বিনুঘ বিশেষ লিখিত পুস্তকে অনেক সময় এবূপ দোষ অপরিহার্ষ্য হইয়! 
পড়ে, পরন্ত পুস্তক খানিতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় সনিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে 
তামাক চাষে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পুস্তক খানি বিশেষ আদরের হইবে 
বলিয়। আশ! কর] যায়। 

গোপাল-বান্ধব-_প্রথম ভাগ, হাইকোর্টের উকিল শ্রীধুক্ত প্রকাশচন্্র 
সরকার বি, এল প্রণীত। বর্ণ চিত্রণ__-ইপ্ডিয়ান আট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
মন্ধনাথ চক্রবর্তাঁ প্রণীত। আতম্ক নিগ্রহ ফান্ম(সির এলবাম-_ শ্রিষুক্ত 
মণীশক্কর গোবিন্দঙ্গী শান্ত্রী প্রেরিত । আমরা উল্লিখিত কয়েক খানি পুস্তকের 
স্থানাভাব প্রঘুক্ত সমালোচন। প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বারাস্তরে প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিব। 





পত্রাদি 


গোলাজাত শস্যের পোক। নিবারণের জন্য__কার্বণ বাইসালফাইড | 
শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, সম্পাদক কৃষক, আলমোর। হইতে লিখিতেছেন থে 
“আমার অনুপস্থিত কালে কষকে যে পত্রার্দির উত্তর দিতে বলিয়াছিলাম তাহাতে 
তিনি কার্বণু বাইসালফাইড সম্বন্ধে যাহ লিখিয়াছেন তাহাতে লোকের ভ্রম 
হইতে পারে । কার্বণ বাঁইসালফাইড তরল পদার্থ, ইহা ছে'ড়। কাপড়ে ঢালিয়া , 
তাহার পুটুলি করিয়া ব্যবহার কর! চলে, কিন্ব। তুলার মত এক প্রকার নরম 
. ্কাগজ চূর্ণু পাওয়। যায় তাহাতে ভিজ্জাইয়া তাচার পুটুলি করিয়। ব্যবহার করা। 
চলে বটে, কিন্ত ঠিনি যেরূপ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন তাহা সহজে লোকে বুঝিবে ন।। 





১৫৬ কুষক-_ভাদ্র, বিন [১৪শ খণ। 


০৪ থপ জি িটহএচ নি ৭ বত ০১৯১০৮০০১ 8৬০০ শা প্ শে পক সপ জা সহইি৬, ,  কজছ ০০, সস ৪৯ আজ জল ০ হা শত ৪ পাল হি ০ শসার রি ৮ (- ৭ উন সপ বি পল ও ইত স০ ১ সস আই সি, এ পপ এই স্ত প্রপা স্কি সপি 


ইহ! তুলা তিজা ইয়াও শস্তের উপরে রাখিয়া দিলে; হয়। পত্র প্রেরককে ইহার 
ব্যবহার শ্বতন্ত্র পত্র লিখিয়! জানাইবেন এবং কষকেও ভ্রম সংশোধন করিয়। 
জইবেন।” | 
এই সম্বন্ধে আমর! দ্বিতীয় পত্র পুলা অনুপন্ধানালয়ে কীট তববিদ শ্রীযুক্ত চারু 
চন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হহয়াছি। কৃষক পত্র এবং এসোসিয়েসনের প্রতি 
তাহার সর্ধবদ1 এতার্শ সধত্র দৃষ্টি দেখিয়া! বড়ই প্রীতি অন্থতব করি । এই সম্বন্ধে 
ইহার বিশেষ আলোচনা আছে, সেইজন্ধ কাব্বণ বাইসালফাইড সম্বন্ধে তাহার 
পঞ্জখানি আমর। সমগ্র কষকে প্রকাশ করিলাম । 
কার্ধণ বাই-সালফাইড ও গোলাজাত শশ্চের পোকা নিবারণ 
১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ]ার “কৃষকে” গোলাজাত শস্তের পোকা] নিবারণ 
করিবার জন্ত কার্বণ বাই-সালফাইড ব্যবহার করিবার যে উপদেশ দেওয়। হইয়াছে 
তাহ। সম্পুর্ণ ভুল। উত্তর প্রদান কালে লেখক করপুুরের বা স্তাপথালিনের কথ! 
ভাবিতেছিলেন। কার্বধণ বাই-সালফাইড জলেব্প মত তরল পদার্থ। অতএব 
কপুর ব৷ন্ঠাপথালিনের মত ইহ] ছেড়া কাপড়েপ্র পুটালিতে বাধা যায় ন।। 
গোলাজাত বা হা"াড়িতে শন্ত রক্ষ। করিবার কথ। “ফসলের পোকা” নামক 
পুস্তকের উনবিংশ পরিচ্ছেদে বল। হইয়াছে । কতক অংশ এখানে উদ্ধত করিতেছি। 
যেকোন উপায়েই শন্ত রাখ। হউক পোকার যদি আসিয়া ভিম পাড়িতে পারে 
তবে সে শশ্তে পোক। লাগিবেই। এমন জায়গায় বাখিতে হয় যেখানে পোক। 
চকিতে পারে না। এক দিন খোল জায়গায় পড়িয়া থাকিলে কখন পোক। 
আপিয়। ডিম পাড়ে__জানিতে পার! যায় না। হড়িতে ব। জালাতে নিচে উপরে 
নিমপাত। ব| রন্গুন বাধিলে পোক। ধরে না বলিয়। শুন! যায়। যেখানেই রাখ।' 
হউক মাঝে মাঝে শশ্তাদি বাহির করিয়া পাতল। করিয়া বিছাইয়।! রৌদড্রে দিলে 
উপকার হয়। এমন ভাবে বিছাইতে হয় যেন যেন নীচের শন্তও গরম হয়। 
বরৌদ্রে দিলে পোকার! পালায় । বদি বেশী গরম হয় তাহ1 হইলে ডিম এবং শন্তের 
ভিতরের কীড়াও নষ্ট হওয়া সম্ভব | বেশী গরম না হইলে ভিম ও কীড়া যেমন 
তেমনই থ।কিয়। যাওয়া সম্ভব। পোক! হইলে ঘন ঘন রৌদ্রে দিয়া পোক। 
তাড়াইতে হয়। পোক। দিগকে ঘদ্দি মারিতে পার] যায় তাহ! হইলে ভাল হয়. 
ক্কারণ ঘরের দরজার ব। অঙ্গনে শশ্ত শুকাইতে দেওয়। হয়? ন। মারিলে পোকার? 
শন্ত ছাড়িয়া ঘরেই আশ্রয় লয় । পোক। বেনী হইলে চালুনী দার! চালিয়৷ কেরোসিন 
মিশ্রিত জলে ফেলিয়। মারিতে হয়। শগ্ত রৌদ্র দিলে যখন পোকার! শঙ্ক' ছাড়িয়া 
পালায় তখন ঝ'ট। দ্বার জড় করিগাও মার। বায়। 
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আগওনের উত্তাপে যদি, কলাই ইত্যাদি গরম করা যায় তাহাহইলে ডিম, 
ভিতরের কীড়। এবং পতঙ্গ সমস্তই মরিয় যায়। কিন্তু বীঞ্জকে এইরূপ আগুনে 
গরম করিলে সে বীজে গাছ হয়না। যে শস্য বীঙ্গরূপে ব্যব্হত হইবে ন। 
তাহাকেই আগুনে গরম করা চলে। 

কার্ধণ বাই-সালক্ষাইড্‌ নামক এক প্রকার তরল পদার্থের গ্যাস দ্বারা বীজ 
ইত্যাদি যে কোন গোলাজাত জিনিষ শুদ্ধ করিয়। লইলে পোক। ভিম, কীড়। ইত্যাদি 
সমন্ত মরিয়। যায়। মুল্য বান হুত্রাপ্য বীজ ইহ] দ্বার শুদ্ধ করিয় রাখা ভাল । শুদ্ধ 
করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এমন জায়গায় রাখিতে হয়, যেখানে পোক। পৌছিতে পারে ন1। 
শুদ্ধ করিলেও যদ্দি খোল। জায়গায় রাখ! হয় তাহাহইলে আবার পোক।1 লাগিতে 
পারে। এই গ্যাসে বীঙ্গজ নষ্ট হয় না এবং যে শশ্তে প্র গ্যাস লাগান হইয়াছে, তাহ। 
খাইলে কোন ক্ষতি হয় না। 

হাড়ি কিন্ব। জাল! কিম্বা কাঠের বাক্স কিন্ব। গুদাম ঘর যাহ! এমন করিয়া বন্ধ 
করিতে পার! যায় যে, কোন রকমেই হাওয়। বাহির হইতে পারে না তাহাতেই এই 
গ্যাস দেওয়। চলে। 

১ মণ ১০ সের বাজ বা শন্তের জন্য এক আউন্দ বা অর্ধ ছটাক কার্বণ 
বাই-সালফাইড আবগ্তক হয়। হাড়িতে বা জালাতে এই হিসাবে ব্যবহার 
করিতে হয়। 

১৫ ঘন ফুট স্থানের জন্য এক মআটউন্নবা অর্দ ছটাক কার্বণ বাই-সালফাইভ 
ব্যবহার করিতে হয়। বড় ঘরে, বাক্সে বা টীনে ব্যবহার করিতে হইলে এই হিসাবে 
ব্যবহার করিতে হয়। ২৭॥০ মণ বীজ ব। শস্তের জন্য ১২ ছটাক কার্বণ খাই- 
সালফাইডের দরকার । 

হাড়ি বা জালার গল। পর্যন্ত ও বাক্সের মুখ রধ্যস্ত শন্ত বা বীজ তরিয়া উপরে 
কতকট। তুল! রাখিতে হয়। উপরে ষে হিসাব দেওয়। হইয়াছে, সেই হিসাবে যত 
কার্বণ বাই-সালফাইড আবগ্তঠক মাপিয়া লইয়া তুলাতে ঢালিয়া দিতে হয় এবং 
সঙ্গে, সঙ্গে যুখ বন্ধ করিতে হয়। ২৪ ঘণ্ট। এই রূপ বন্ধ থাকিবে । হিসাবের বেশী 
কার্বণ বাই-সালফাইড লইতে নাই ক্তিম্বা ২৪ ঘণ্টার বেশী বন্ধ রাখিতে নাই। 
২৪ ঘণ্টার পরে ঢাক। খুলিয়া পো!ক। শুন্য পরিষ্কার জায়গায় একবার শস্য ঢালিয়। 
দিতে হয়। থলের মধ্যে যদি থাকে তবে ঢালিবার আবশ্তক নাই। থলে হাওয়াতে 
থাকিলেই'হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্যাস উড়িয়। যায়, তখন শস্য উঠাইয়। পুনরায় 
বন্ধ করিয়। রাখিতে হয়। গোল। বা গদাম ঘরও এই রূপে কার্বণ বাই-সাঙ্গফাইড 
দিয় ২৪ ঘণ্ট। বন্ধ রাখিতে হয়। তারপর দরজ! ইত্যাদি খুলিয়া দিলে গ্যাস 
উড়িয়া যায়। গোল গুদামের শস্যার্দি এইরূপে পোক| শুন্ত করিয়। ভাল করিগ্ন। 
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বন্ধ রাখিলে পোকা লাগিতে পারে না । গোগ। বা গুদাধ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ 
একবার পরিষ্কার কর! উচিত। আর গোলার ভিতর ভুষি, তু" ইত্যাদি রাখা 
উচিত নয়। ইহ! খাইয়াও পোকার! বাচিয়! থাকিতে পারে এবং ইহাদের 
বংশ বাড়ে। 

কার্ধণ বাই-সালফাইড বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। ৫১) 
ইহাবিষ। ইহার গ্যাস একটু শু*কিলে জ্ঞানলোপ হয়। (২) ইহার গ্যাস সহজেই 
জলিয় উঠে এবং কামানের মত আওয়াজ হয়। অতএব ইহার কাছে আলো ব! 
আগুন লইয়৷ যাওয়া উচিত নয়। (৩) কাচের ছিপিওয়াল। শক্ত বোতলে কার্বণ 
বাই-সালফাই রাখিতে হয়। সোলার ছিপি হইলে গ্যাস বাহির হওয়া সম্ভব । 
বোতল রোৌড্রে ব গরম জায়গায় রাখিতে নাই, তাহ] হইলে ফাটিয়। যায়। বোতল 
সকল সময়ই তাল্পাচাবি বন্ধ করিয়া] রাখ। উচিত । (৪) ইহার গ্যাস ছুর্গন্ধময়, যেখানে 
বোতল থাকে সেখানে যদি গন্ধ পাওয়া যায় তবে কোন রকম আলো ব। আগুন 
লইয়! সেথানে যাওয়৷ উচিত নয় |” 

কার্ধণ বাই-স।লফাইভ কলিকাতা মেঃ ডি, ওয়ালি কোম্পানির দোকানে 
পাওয়া যার । দাম প্রতি পাউও ১২ টাক! 
আজকাল প্রায়ই বাঙ্গাল পত্রিক। ইত্যাদিতে কার্বশ বাই-সালফাইড ব্যবহার 
করিতে উপদেশ দেওয়] হয়। ইহ অতি সহজ দাহামান পদার্থ অতএব বিপজ্জনক । 
সাধারণ পোককে ইহ] ব্যবহার করিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ না ঘটে তাহার জন্ত 
সতর্ক করিয়া দেওয়৷ উচিত। 

সাধরণ গৃহস্থের বা কষকের পক্ষে হাড়িতে ব। জালাতে শশ্ত রাখিয়। কার্বণ 
বাই-সালফাইভ দিয়া শোধন করাই সুবিধা জনক। শস্য ভরিয়! কার্বণ বাই- 
সালফাইডে তুল। ঠিজাইয়া উপরে রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ঢাকা দিতে হয় 
এবং কাদ। দিয়া ঢ।কৃনা এরূপে বন্ধ করিতে হয় যেন গ্যাস বাহির হইয়। ন! যায়। 
২৪ ঘণ্টা পরে ঢাকনা খুলিয়া! শস্য একবার পরিফার জায়গায় ঢালিয়। দ্দিতে হয়। 
বিছাইয়৷ দিলে অতি শীঘ্রই গ্যাস উড়িক্স! যায়। তখন পুনরায় শস্য সেই জালাতেই 
ভরিয়া রাখা যায়। কিন্ত ঢাকৃনা পুনরায় কাদ। দিয় এমন ভাবে বন্ধ করিয়া 
রাখিতে হয় যেন অতি ক্ষুদ্র পোকাও প্রবেশ করিতে না পারে । এইরূপে রাখিলে 
যত দিনই থাকুক শস্যে পোকা! লাগিবে না। ২৪ ঘণ্ট/র বেশী,__-বীঞ্ধ শস্যের 
সহিত গ্যাস বন্ধ রাখিলে সেই বীজের অঙ্কুর নষ্ঁ হইবার সম্ভাবন|। 





স্্া সংখ্যা | |]. সার-সংগ্রহ ১৫১৯ 


এত 5 ০ লা রঙ 
৯৫ ৮ উস লি ৬ পাটি ছি তত" ২ শা পি শা শন তা পাত পি পরি পি পি তই ৮ পিছত স্টিল শত তা, ০৩ লী পাস পদ পাটানি বাসস এ পলির 


সার-সংগ্রহ 
' শিল্প শিক্ষ। 

কলিকাতায় একটি শিল্প-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পূর্ব হইতেই চলিয়াছে। 
এ সম্বন্ধে মাননীয় মিষ্টার আর, এন, ওয়াথান, মিষ্টর জি, ভবলু, কুকলার ও বঙ্গীয় 
শ্রম-শিল্প বিদ্ভালয়সমূহের ইন্সপেক্টর মিষ্টর ভবলুঃ এইচ এভারেট আলোচন। করিয়া 
যে মন্তব্য ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সম্প্রতি তাহা সাধারণে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহার] অনুমান করিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে এই শিল্প-শিক্ষাগার 
প্রতিষ্ঠার কল্পন। কর। হইয়াছে, তাহাতে এককালীন ব্যয় দশ লক্ষ টাকার অধিক 
এবং বাৎসরিক ব্যয় ২৯৩০০০২ টাক। আবশ্বাক হইবে । ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 
এই কয়টি শাখ। নিবে) এপ্রেনটিস অর্থাৎ শিক্ষানবিস শ্রেণী (তিন ভাগে 

. বিভক্ত যথ! মিকানিকেল, ইলেকটিকেল ও সিভিল); -(২) উচ্চতর শ্রেণী 

(ছুই ভাগে বিভক্ত, মিকানিকেল ও ) ইলেক্‌টি, কেল ); (৩) নৈশ শ্রেণী (তিন 
বিভাগেরই কাধ্য শিক্ষার জন্য )। ইহ] ছাড়। শিল্প বিগ্ভালয়ের শিক্ষক ও তাড়িত 
বিভাগের কর্মচারীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণী খোলা হইবে। 

শিবপুরে মিকানিকেল ও ইলেক্টি,কেল ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিমিত্ত এপ্রেন্টিন). 
শ্রেণী আছে। কিন্তু তথায় সিভিল- ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেরই প্রাধান্ত অধিক। 
শিবপুরে সিভিল ইগ্রিনিয়ারদিগেরও একটি বেশ উন্নতিশীল এপ্রেনটিস ক্লাস আছে, 
ইহাকে কতকাংশে পরিবর্তন করিয়া কলিকাতার নৃতন বিদ্যালয়ের অন্তভুক্ত কর! 
হইবে । এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে ষে মিকানিকেল ও ইলেকটি,কেল ইঞ্জনিয়ারি 
বিভাগে এপ্রেনটিস শ্রেণীতে উর্দসংখ্য] ২৫ জন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিতাগে 
৪০ জন ছাত্রকে ভন্তি করা হইবে। যত সংখ্যক লোকের চাকুরি পাওয়ার 

সম্ভাবনা তদতিরিপ্ত লোককে এগপ্রেন্টিস শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া সঙ্গত 

নয়। ভত্তির বয়স ১৫ হইতে ১৮ পর্যন্ত নির্দিষ্ট রাখ। যাইতে পারে। যেবয়সে 
শিক্ষাবিষয় বোধগম্য করার সামর্থ্য জন্মে সেই বয়সে ছাত্রদ্দিগকে ভন্তি কর! হইবে। 
ছাত্রগণকে শিক্ষাস্থানেই বসবাস করিবার ব্যবস্থা আবশ্যক । 

উচ্চতর শ্রেণীর উভয় বিভাগে যাহাতে প্রতি বৎসর ১০টির অধিক ছাত্র 
ভর্তি না হয় তাহার বিধান করাই রিপো্টদ্াতাগণের অভিমত । কলিকাত। বা 
ঢাক] বিশ্ববিদ্ভালয়ের আই-এস-পি পরিক্ষোত্তীর্ণ বা তদন্ুরূপ যোগ্যতাশালী, ১৮ বা 
১৯ বৎসর বয়স্ক বালক এই শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিবে । রিপোটদাতাদিগে র 
মতে এই শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে উপাধি প্রধান করার ব্যবস্থ। বিহিত হইতে পারে। 

বয়ন বিভাগ । 

এই বিভাগে তাতে ও কলে উভয় এরকারে কার্পাস সুতায় বয়ন শিক্ষা দেওয়। 
হইবে। সম্প্রতি গ্রীরামপুরে একটি বপন বিদ্য।লয় আছে, এখানে হাতে কিরূপে 
বস্ত্র বয়ন করিতে হয় তাহাই শিক্ষা দেওয়। হয়। এই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ছুই 
শেণীর লোককে শিক্ষা দেওয়। হয়,_(১) যাহারা মধ্যমরূপ সাধারণ শিক্ষাপ্রপ্ত 
হইয়! বয়ন ব্যবসায়ের প্রবর্তক বা পরি»ালকর্ধপে কার্মা করিবার অন্ত শিক্ষিত 


০ 


১৬০  ্কষক-- ভাদ্র, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড। 


জি লা পাটি পি পা পান্টি ৬. সি পস্৯ পট স্তিমিত তি সি এ এসি জা এস এসি নস পা ক লোপা পিএ ভাই রি ও পি আও ৮ কানা টি অতি পা পন লা. ৭৮ রেনু হবার লিলা দার মেরা বাবানাহাজান। 


হইতে ইচ্ছুক, (২) যাহার! তন্তবায়রূপে তাতে কার্য করিতে ইচ্ছুক। এই 
বিদ্যালয় হইতে ১০১২ জন ছাত্র শিক্ষাপ্রাণ্ত হুইয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্তানে 
কারখ।ন1 স্থাপন করিয়াছে । যাহাতে ছোট ছোট বস্ত্রবরনের কারবার প্রতি- 
ভিত হইতে পারে প্রস্তাবিত নূতন বিদ্যালয়েও - তদছুপযোগী শিক্ষা প্রদত্ত হউক 
ইহাই রিপোটদাতাদিগের অভিমত। 
শিক্ষার জন্য দশলক্ষ টাকা দান । 

আমর] শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা হাইকে!টের প্রসিদ্ধ উল্িল 
বাসবিহারী ঘোষ মহ্বোদয় শিক্ষার নিমিত দশলক্ষ টাক] দান করিয়াছেন। 
বিজ্ঞান কলেজে অধ্যয়নার্থা ছাত্রবর্গের সুবিধা সমুৎপাদনার্থ কতকগুপি বৃত্তি 
প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই টাক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পিত 
হইয়াছে । ইতিপূর্বে দেশের অন্তর গোৌরবসস্তান স্যার তারকনাথ পালিত এই্জপ 
মহনীয় দানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়! অক্ষয় যশেোকীব্তরর অধিকারী হইয়াছেন। 


বাগানের মাসিক কার্য 


আশ্িন মাস 

সব্জীবাগান।-_-এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপুর্বেই 
জলি জাতীয় কপি, টমাটে।, বিলাতি লক্ক। প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তয়ারী 
হইয়াছে । এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মুলজ সব্জীর চাষ 
এই সময় হইতে আরম্ভ । মুলা, সালগম; বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। 
বেগুন চার হতিপুর্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়। গিয়াছে,€সগুলি এক্ষণে দাড়। বাধিয়। 
দিতে হইবে । সীম, মটর বীঞ্জ এই সময় বপন করিতে হইবে । জলদি কপিচার। 
যাহ] ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাত। 
গুলি ভাঙিয়৷ দিতে হহবে। আনুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়। 

ফুলের বাগান ।-_-এই সময় এটার, প্য।ন্সি, ভাব্বিন।, ভালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, 
পিটুনিয়। প্রস্াত মরস্থুমী ফুলবাজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে। 

পার্বত্যগ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়, জেরিনিয়ম প্রভূতি কোমল গাছগুলির 
বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পার ধায়, কিন্তু পাহাড়ে 
অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়-_স্ুতপাং সাসি ঘ্বার। আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোত। 
উটিত। গোলাপের কলম (1304411)8) এখন কর। যাইতে পারে-_ বিশেষতঃ 
হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডভিং হইবে । চীনা, টি, বুরবন জাতীয় 
গোলাপের কাটিংও পূর্বোক্ত প্রকারে এখন করা বইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ 
অবসান না হইলে পার্বত্যপ্রদেশে সজী টতৈয়ারী কর| হইয়া উঠে না। তবে 
আচ্ছাদদনের ভিতর যত্র করিয়! করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্বতে দ্রাক্ষা- 
লতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া, ছ'টিয়া, গো) খড় একটু 
বাড় কম[ইতে হইবে। 

পশ্চিম ভারতে বেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদে নাই, তথায় গোলাপ হাপর 
হইতে নাড়িয়। বসাইতে পার যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপি, চার! 
ক্ষেতে বসান হহতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্তিকের প্রথমেহ তথায় কণক্ঠি 


তৈয়ারী হুইয়1 উঠিবে। যারা 


০০ ৪ 
শপ সপ শা শিজ। পি - শি - শশা 





ডি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 


৮৮? স্পেশাল পেশী পপ পপ ৭ ০ আপ সপ... ০০ 
সপ স্পা 


পর সপ ৩ ৪ শপ পাস ২ আপ পপ পপ ০ 
সস" স্পা ত - রর 


১৪শ খও | ছু আঙ্গিন, ১৩২৭ সাল । [৬ সংখ্যা । 


শীলা ্পস্িটিিত্লিস্পিশি এ সাশ্াীটিশিস্পীি ক্পািস্টিশট পিসী টিপ শি সি সত সহজতর 
সপ পপ পা শপ জা পল ০ পা ০ আপ সস পপ ০ স্পা 








পাট ও পাত। 
(শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায় লিখিত 1) 


আমরা 'পাত ও পন্ু' শীর্ষক প্রবন্ধে রেশম পোকার সহিত পাতের কিরূপ 
সত্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠত। তাহা দেখাইয়াছি। পাতের অপর নাম তুত। মালদহ, 
আাজপাহী, বীরভূম, মুশিদাবাদ প্রসৃতি রেশম প্রধান জেল। সহ্‌হের বার আন! ভাঙ্গার 
জমিতেই তু'তের চাব হল, কারণ তু'ত পাতা ন। খাইলে বরেশষ কীট (পলু) 
খাচেন।। পূৃর্যে প্রতি বিঘা তুতের জমিতে খরচ খরচ বাদে মোটের উপন্ব 
২০০ শত টাকা রুষাণের লাত থাকিত। কিন্তু সেদিন এখন চলিয়। গিয়াছে। 

রেশম হইতে এই সমস্ত জেলার চারি পাঁচ সম্প্রদায় প্রতিপালিত হইতেছে, 
কেহ পনু পোকার খান্ভ তু'তগাছের আবাদ করে, কেহ বেশম পোক প্রতিপালন 
করিয় কোনা ঢ্য়ার করে, কেহ রেশমের কোয়। খরিম করিত! জীবিক। অর্জন 
ক্রিয়া থাকে, আবার কেহ ! রেশমের স্তার ব্যঘসা করে। এই রূপে অনেক 
সম্প্রদায় ইহা হইতে অন্নের সংস্থান করিয়া লয়। এতত্তিন এই চারি জেলার 
€।৬ টি বড় বড় সাহেব কোম্পানীর কুঈ ছিল, এই সমস্ত কুঈয়াল সাছেবগণের 
অত্যাচার ও জবরদ্তির অংশট। বাদ দিয়! উপকারের ন্িকটা আলোচনা করিলে 
জান। ঘ/য় যে, প্রত্যেক কোম্পানীর কুঈম গুলিতে গড়ে প্রায় ৩০* শত কৰিয়। লোক 
প্রতিপালিত হইত, এবং কোম্পানীর নিকট হইতে কৃষাণপণ সময়ে অসময়ে আবস্ভক 
মতন হথেষ্ট টাক! দাদন পাইয়) নিধিবঙ্গে পাত ও পনুর চাঘ করিতে পাব্িত, এবং 
জমীদারেরও খাজনা পরিশোধ করিত। এই সমস্ত কোম্পানী ছাড়া গবর্ণমেণ্টেরও 
ক্বতন্ত্র কৃতিবিভাগ আছে। ফারগুশন সাহেবের কুঈী ফেল হইলে বাইট এও 
এগডারদন কোম্পানীর কুষী চলিল, এই কোম্পানীর ব্যবসা মন্দা পড়ায় বেল 


১৬২ কষক__ আশ্বিন, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


ক জপ গিনি তি ওকি পর ওলি পাস ৮০ শ্ইি। এছ পরি রনির এস শপ এস 


পিঙ্ক কোম্পানীর অভুাদর হইল ;) বেঙ্গল পিক কোম্পানীর ক্ী উঠিয়! গে লুইপ্যান 
কোম্পানী সেই স্থান দখল করিলেন, বিদেনী বণিকর্দিগের সর্ব পেক্ষা বড় ধনী এই 
লুইপ্যান কোম্পানীও সম্প্রতি ফেল হইয়। গিয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রভূত 
জমীদারি ও আসবাব পক্র বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। বিদেশী বণিকগণ 
খন অগ্রে দাদন দিয়া, পৃথক পাহারা বসাইয়।, পাতের আবাদ করাহয়া, পলু, 
পুবিয়া সর্বশেষে চড়া দরে কোয়া খরিদ করিয়াও ব্াযবস চালাইতে পারিলেন না 
তখন অন্তান্ত ছোট ছোট স্বদেশী কারখানা গুলি ঘে ২৪ বৎসরের মধ্যেই লয় 
প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ইৈদেশিক বেশমই যে ভারতীয় রেশম নষ্ট করার একমাত্র কারণ তাহাও 
ঠিক নহে, কুঠিয্নাল সাহেবগণ রেশম ব্যবসাটী একচেটিয়া করিয়া, দাদন দিয়া, 
জনরদন্তি করিয়। কষকগণকে পাতের চাষ করাহইতে লাগিলেন, আপন ইচ্ছামত 
রেশম গুটির দর কমবেণী করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রজ। উৎ্পীড়িত হইয়। 
ক্রমশঃ পাত ও পলুর আবাদ কৌশলে পরিত্যাগ করিয়। অন্তপন্থা অবলম্বন করিতে 
লাগিল। এই জন্তই তলুইপ্যান কোম্পানীর বড় সাহেবকে, তারত হইতে ফিরিয়! 
যাইবার সময় হুঃখ করিয়। বলিয়। যাইতে হইতেছে_-*“আমাদের ফান্দে ধনীর ঘরে 
২৩ হাজার তাত চলে। আমি গত বৎসর হুইতে বনু চেষ্টা করিয়াও সেই সকল 
কাত চলিবার উপযুক্ত পরিমাণ রেশম বাঙল। হইতে সরবরাহ করিতে প।রিলাম ন। 
কাকে কাজেই আমাকে কোম্পানী তুলিয়। দিতে হইল, কুঠিয়াল সাহেবের ম্যানেজার 
সাহেবগণ যদি পুর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়। একটু সাবধান হইতেন, তাহা হইলে 
এক্ষণে আর বেশী দর দিয়াও রেশম কোয়া মিলান তাহ।দের পক্ষে এত কষ্টকর 
হইয়া পড়িত না” । কেবল কুঠিয়াল সাহেবগণের উতৎপীড়নেই অনেক রেশম চাষী 
ক্রমেই পাতের জমী ভাঙ্গিয়া ধানের জমি করিয়। ফেলিয়াছে » কাজে কাজেই, 
উৎপন্ন গড়পড়তাতে ও কম হইয়। দাড়াইয়াছে। যে দরে সেপমর় €োয়৷ খরিদ 
করিলে কোম্পানীর কোন লোকসানের সম্ভাবন। ছিল না, তাহার! নিজেদের 
খেয়াল বশতঃই সে সময পাত ও পলুর চাষধকে পাকে ফেলিয়া অনেক স্থলে অত্যন্ত 
অল্প মূল্যে কোয়! খরিদ করিয়াছেন। প্রঙ্গাদিগের অবস্থা তত সচ্ছল নহেষে 
তাহারা একবৎসর কোর ঘরে বাধিয়া রাখিতে পাবে, বিশেষতঃ অধিকাংশ হিন্দু 
রুষাণই পলুপোকার জীবন বিধ্বংস করিয়া রেশম গুটী ঘরে বাধিয়। রাখ। ধর্ম 
বিগঠিত বশিয়। মনে করে, আবার রেশম কীট উত্ভাপে মারিয়া! না রাখিলে ও 
কোয়া ভাল থাকে না, কোয়! কাটিয়! পে।ক। পাখা সমেত বাহির হুইয়। পড়ে । 

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর মুশিদাবাদে ব৷ পুর্ধ রাঢ়ের পাতের জমী এখন কি 
করিয়া পাট অধিকার করিয়। বসিয়াছে এই বার তাহাই বপিব। মুশিদাবাদ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] পাট.ও পাত ১৬৩ 


কিন পপির তি এ পি পি লি ছি ও ৩ পচ তত লা 


তত পা এব জিন এ এজ এ, ৮৪৮ ৩৮ পচ ভিত শত আম তা আক সত ভি? 28 ০ ও 2 ৩স্৯ এসি এ ৪ ৭৬ পপি, ৯ ওসি 


লাইন খোলার পর হইতে গঙ্গার ূর্বধারে অপর্যাপ্ত পরিমাণে [পাট জন্মাইতেছে ] 
কিন্তু গঙ্গার পশ্চিষধারে পশ্চিষ খুশিদাবাদে পাটের চাষ আদৌ ছিল না,কি 
করিয়। পাট বুনিতে হয় তাহাও কৃবাণের! ভ।ল জানিত না। কচিৎ কোথাও কেহ 
সামান্য এক আধ কাঠ! পাট বুনিত বটে কিন্তু কাচিতে না জানায় তাহ। নষ্ট হুইয়। 
যাইত। রাঢ়ের দক্ষিণ ভাগে কোন কোন চাষা শণ কাচার ন্তায় পাট পচাইয়। 
ঘরে তুলিয়৷ আনিয়া এক একটি করিয়৷ বাছিয়। লইত। একজনে একদিনে যে 
পাট কাচিয়৷ ১০ হইতে ২২ টাক! পর্য্যন্ত উপায় করিতে পারে একথা তাহাদের 
্বপ্সেরও অগোচর ছিল। 

গঙ্গার পশ্চিম ধারকেই আমি রাঢ় কহিতেছি, প্রকৃত রাটের মাটি অত্যন্ত 
কর্কশ ও এটেল। অতিরিক্ত পরিমাণ গোবর সার দিয়া দোক়শাশ করিতে না 
পারিলে মধ্য রাঢ়ে পাটের গাছ লম্বা হয় ন।। কিন্তু পুর্ব রাঢ় ব! পশ্চিম যুশিদাবাদের 
ভাঙ্গার মাটী মধ্য বঙ্গের মৃত্তিকার ন্তায় বেলে ও সরস! গঙ্গার বালি ও পলিতে 
অবশ্য এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । এই পুর্ব রাড়ের মধ্য দিয়াই এবার 
7). টব. 11001201409 প্রস্তত হইল এবং রেল রাস্তার ছুই পার্খে পাট পচার 
উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর থাদও প্রস্তুত হইয়া আমিল। 

এদ্দিকে সাহেব দ্িগের কুঠীও ফেল হওয়ায় কৃষাণগণ মাথায় হত দিয় বসিয়। 
ভাবিতেছে কি করিয়া তাহাদের জীবিক 'অজ্জন হইবে । যে পাতে বিঘ। প্রতি 
বৎসরে প্রায় ছুইশত টাকা আয় হইত সেই পাত এক্ষণে গরু ও ছাগল দিয়! 
থা ওয়াইতে হইতেছে । এখানকার এক এক কৃষকের আবাদের অর্ধেকই প্রায় 
তু'তের জমী, তাহারা এই সমস্ত আয়কর ভাঙ্গায় কিরূপ ফসল উৎপন্ন করিয়। দিন 
গুজরাণ করিবে ভাবিক্স! ঠিক করিতে পারিতেছে ন7। এখনও যে সমস্ত ছোট 
ছোট কারখানা আছে সেখানকার প্রস্তুত রেশম মাড়োয়ারি মহাজনে খুব.কন 
যুঙ্যে খরিদ করিতে আরম্ভ করায় সে গুলিও দিন দিন ফেল হইয়া যাইতেছে। 
গঙ্গার পুব্ব ধারে পাটের আবাদ দেখিয়া! পশ্চিম ধারের বাড়ের কৃষাণ পাতের 
জমিতে পাটের আবার্দ হয় কিনা তাহাই পরীক্ষা করিতে আরম্ত করিয়াছে। 
গত বৎসর কেহ কেহ পাতের জমী ভাঙ্গিয়া তাহাতে পাট বুনিয়া বিস্তর ফসল 
পাইয়াছে। এক্ষণে গ্রামের মধ্যদ্দিয়। রেল চলিল, মৃত্তিকাও পাটের উপযুক্ত, 
আবার এপ্রিকে তাহাদের চিরগৌরবের পাত পলুর চাষও দিন দিন লোপ পাইতে- 
চলিল, কাজেই রাঢ়ের কৃষাণ যে, পাটই জীবনের একমাত্র সম্বল ভাবিয়া পাটের 
চাষেই জীবন উৎসর্গ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্দ্যকি! তাই তাহার আজ মধ্য 
বঙ্গের কষাণের সায় আপাতঃ মধুর কিন্ত জীবন-নাশক পাটের আবাদ দিন দন 
বাড়াইবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হুইয়াছে। বিদেশীর উক্রে নীলের স্তায় পাট ও 


১৬৪ কষক-_আই্িন, ১৩২৭ । [ ১৪শ খণ্ড 
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বাঙ্গাল। হইতে হয় ত এক দিন অবসর গ্রহণ করিবে, কিন্ত পাট ছাল তোজী মশক 
বাহিনী ম্যালেরিয়। চিরদিনের জন্য রাছ়ের সুস্থ জীবন ধ্বংস করিতে তিল মাত্রও 
পরাগ্ুখ থাকিবে না। 

জমী সাধারণতঃ গরু ছাগল হইতে রক্ষা! করিবার জন্ত অনেক উঁচু পগার দিয় 
পাতের ভাঙ্গা তৈয়ার কর! হয়। এই সমস্ত ভাঙ্গার যেরূপ মাটী তাহাতে উত্তমরূপ 
পাট জন্মাইতে পারিবে এবং গঙ্গার বানে এই সকল ডাঙ্গ। ডুবিয়৷ যাইবে ন!। 

আমি সম্প্রতি প্রাচীন গুপ্ত রাঞদিগের রাজধানী কর্ণনুবর্ণের রাক্ষসী ভাঙ্গা, 
রাজবাড়ী ভাঙ্গ। প্রভৃতি দেখিতে চাদপাড়া বাঙ্গামাটী আসিয়াছিলাম। গঙ্গার 
শাদা চরের মধ্যে টাদপাড়। রাঙ্গামাটির তুঙ্গ গোলাপী মুণ্তক স্তপ দেখিলে 
আশ্চর্ধযান্থিত হইতে হয়। রাজবাড়ীর ডাঙগ্গ৷ লইয়া সম্প্রতি মুশিবাবাদের নবাব 
বাহাদুর ও জেমোরাজাদিগের সহিত বিশেষ বিবাদ্দ চলিতেছে । প্রভূত ধনসম্পত্তি 
রাজবাটির ভাঙ্গায় নিহিত আছে সন্দেহে কেহই নিজেদের অংশছাড়িয়া দিতে 
প্রস্তুত নহেন। 

এই পূর্ববরাঢ বাঙ্গামাটীতে আপিয়। শুনিতে পাইলাম, রেশম কুছীর বড় 
কোম্পানী লুইপ্যান কোম্পানীও এবার ফেল হওয়ায়, পাতের কৃষাণগণ আগামী সন 
হইতে সকলেই পাটের চাষ আরম্ভ করিবে এইরূপ কক্ন৷ করিতেছে । 

বেহার পৃথক হইয়াছে, বাঙল। প্রদেশের মধ্যে পূর্ব রাঢ়ের এই কান্দী 
ষহকুমাই বাজকর্মমচারীদিগের একটি স্বাস্থ্যকর সব-ডিবিসন নির্দিষ্ট ছিল। 
রাড়ের পুর্ব্বাংশে বদি শীঘ্রই পাটের আবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহাহইলে এ 
অঞ্চলও যে” ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়া পড়িবে কান্দীর “০71-)711714] 
ভি১915558918 নাম তুচিয়] যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তম।নে কান্দীর 
অবেক স্থানে ম্যালেরিয়। দেখ। দিতে আরম্ত করিয়াছে, পাট আদিলে ষশোহরকেও 
রাঢ়ের নিকট হার সানিতে হইবে। 

মশক বাহিনী ম্যালেরিয়ার সহচর পাট এইরূপে রাটের পাতের জমীতে আপিয়। 
জন্মগ্রহণ করিতেছে। এ অঞ্চলে পাতের জমিতে ন্দুন্দর কার্পান আবাদ হইতে 
পারে। এজন্য কাশীমবাজাবের মহারাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। বদি স্থানীয় 
অন্যান্স জমীদ্ারগণ এই মহৎ উদ্দেশ্ত সাধনে তাহার সহিত যোগদান করেন 
তাহাহইলে তুলার চাষট। এদিকে সহজেই বিস্তুতিলাত করিতে পারে। * 





কলষিদর্শন |-_-সাইরেন্দেষ্টার কলেজের পরীক্ষোভতীপ্ণ কবষিতত্ববিদ্‌, বঙ্গবাশী 
লজের প্রিন্নিপাশ শ্রীযুক্ত জি সি, বন এম, এ, প্রণীত। কুমক অফিস 
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মৎস্য চ রক্ষা 
( শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী লিখিত ) 


রোৌদ্রে কিন্বা ধুত্রে শুষ্ক করিয়! মৎ্স্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত রক্ষা! হইয়া থাকে । 
সদ্য ধৃত মত্শ্তের অভাবে এই মৎস্য গ্রহণ এবং সহজে এই মত্শ দেশ দেশাস্তরে 
রপ্তানি করিয়৷ অর্থলাভও করা যাইতে পারে । অনেকের বিশ্বাস যে শুষ্ক মৎস্য রন্ধন 
করিলেও ইহার হূর্গন্ধ যায় ন।কিন্তু ইহাভুল। বিহিত প্রণালী মত শুক করিলে 
মৎ্স্তের গন্ধ মোটেই থাকে না এবং রন্ধন করিলে তো ইহা অতিশয় সুন্বাহ্‌ হইয়!, 
থাকে । আমর মৎ্শ্ত শুষ্ফ করিবার বিহিত প্রণালী নিয়ে বিবৃত করিতেছি। 

রৌদ্রে শুফ্ধ করা-___মৎস্ত প্রথমতঃ পৃষ্ঠে বা বুকে চিরিয়! নাড়ী পিত্তকোব 

প্রভৃতি ফেলিয়৷ দ্রিতে হইবে । যে মত্স্তের পৃষ্ঠদেশ গোল তাহার পৃষ্ঠ চিরিতে হয়, 
আর যার বুক গোল তাহার বুক চিরিয়া নাড়ী বাহির করিতে হয়। মৎস্য চিরিবার 
পুব্বে ইহার মস্তক কাটিয়া! ফেলিয় দিবে । তৎপরে মস্ত শুদ্ধ বস্ত্র বা বুরুষ দ্বার। 
পুঁছিয়। লইবে। পরে পরিষ্কার জলে এই মৎস্য উত্তম রূপে ধৌত করিবে অথবা 
চিরিয়। প্রথমেই পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়৷ লইবে। ইত্যবসরে একট। মাটির 
গামলায় জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়। রাখিবে। জলে এইরূপে লবণ দিতে 
হইবে “তেন ইহাতে আলু ফেলিয়৷ দিলে আপু জলের উপরে তৎক্ষণাৎ ভাসিয়। 
উঠে। এই লবণ জলে পৃর্যোক্ত মৎস্য ১২ ঘন্ট। রাধিয়। দ্রিবে। মত্স্ত অনেক 
দিন রাখিতে হইলে ছুই ব। তিন দিন পর্য্যস্ত এ লবণ জলে রাখিয়া! দিঁবে। 
তৎপরে এর মৎস্য তুলিয়া লইয়া, রেদ্রের মু উত্তাপে রাখিয়া সাত বা আট দিন 
পর্য)স্ত শুক করিবে। জল বৃষ্টি না হইলে তিন বাচারি দ্রিনেই শুফ হয়। প্রখর 
রৌদ্রের উত্তাপে মৎস্য উত্তমরূপে শুষ্ক হয় না। লবণ জলে ন। রাখিয়াও মৎস্য 
চিরিয়া ও ইহার নাড়ী ফেলিয়! দিয়া পরে উত্তমরূপে ধোৌঁত করিয়। লইয়া রৌদ্র 
শুফ করা যায়। কিন্ত এই প্রণালী মত শুষ্ক করিলে মৎস্য অনেক দিন রক্ষা করা 
যায় ন]। 

অধিক পরিমাণে মৎস্য শুক করিতে হইলে মৎস্য লবণ জলে না বাখিক্ন 
কেবল শুঙ্ক লবণে লবণাক্ত করিতে হয়। এই প্রপালী মত, মৎসা চিরিয়া ধোত 
করিয়। লবণের স্তরের উপরে মৎস্য এক একট। করিয়া পাতিয়। রাখিয়া লবণ 
স্বার। ঢাকিবে। পরে ইহার উপরে আবার আর এক স্তরে মৎস্য পাতিষ। লবণ 
ঘারা ঢাকিবে। এইকপে স্থানের পরিমাণ অনুসারে যত ইচ্ছা মৎস্য লবণাক্ত 
করা যায়। 


১৬৩ ককষক-__ আশ্বিন, ঠা ॥ ১৪শ খণ্ড। 


শাস্ষি (৪৯ এন ছিল নি শি ৯ সর্ট সি শি ভস্ডিতে 5 ৩ ৯০ হট 5 রঃ 


পাচ কিন পধ্যস্ত » লবণের মধ্যে রাখিয়া মৎস্য বাহির করিস লইয়1 পরিষ্কার 
জলে ধৌত করিবে ও পূর্বোক্ত প্রকারে শুঞ্ধ করিবে । শুফ করিবার সময়ে প্রত্যহ 
সন্ধ্যাকালে মৎস্য স্তরে স্তরে ইহাদের পিঠ নীচের দিকে রাখিয়! টিপী করিয়া 
সাজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতে হুর্য্ের মুছুতাপে শুষ্ক করিবে । পরের দিন 
সন্ধ্যা বেল। মৎস্য তুলিবার সময় দেখিতে হইবে যে ষাহাতে তলার ও চতুষ্পার্শের 
মৎস্য মধ্যস্থলে থাকে ও মধ্যস্থলের মৎস্য চারিধারে অবস্থিতি করে । এইরূপে 
সমস্ত মৎস্য একরূপ আকৃতি ও গুণপ্রাপ্ত হয়। জল বৃণ্তির সময়ে মৎস্য ঘরের 
মধ্যেই শুষ্ক করিতে হয়। ঘরে অগ্নি জালিয়। ঘর উত্ত।পযুক্ত কর। যাইতে পারে। 
ইহাতে ও প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মৎস্য স্তরে স্তরে সাঙ্জাইয়া রাখিতে হইবে, এবং 
পরদিন প্রাতে পুনঃ একটা একট! করিয়া মৎস্য শুফ হইতে বিছাইয়! দিবে। 
যতদিন পর্যযস্ত মৎস্য উত্তমরূপে শুষ্ক না হইবে ততঙ্ষিন এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হয়। 

ধুত্রে শু করা পূর্বোক্ত প্রকারে মৎস্য লৰণাক্ত করিয়! ধৌত করিয়। 
একট। বাঝেব মধ্যে লোহার শলাকায় মৎস্য ঝুপাইয় ইহাতে ধৃত্র দিবে । করাতের 
গুঁড়া কিন্ব। তু'ষ ধাহাতে আগুন দিলে জ্বলিয়। উঠিবে না, কেবল ধুঁয়। হইবে, এইরূপ 
জিনিষ কোন পাত্রে বাক্সের মধ্যে, মৎস্যের নীচে রাখিয়া ধুম উৎপাদন করিয়। 
বাকের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। ছুই দিবস এইরূপ স'দদ! মৎস্য ধূতের মধ্যে রাখিবে। 
মোটামুটি একট বাক্স চার ফিট লম্বা দেড় ফিট চওড়া হওয়া আবশ্তক। 
বাক লম্ব। দিকে দাড় করাইয়। রাখিতে হয়। ইহার একদিকে একটা কপাট করিতে 
হইবে, এই কপাট খুলিয়। মৎস্য বাক্সের মধ্যে রাখা ও বাহির কর! যাইবে । শুক্ক 
হইয়া রজিমাত প্রাপ্ত হইলে, মৎস্য বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ বৃহৎ বাঝে হরে 
স্তরে লোহার শলাক। বিদ্ধ করিয়া অনেক মৎস্য শুষ্ক হইতে পারে। ধুমে শুক 
মৎস্য রৌড্রের শুঞ্ধ মৎস্য অপেক্ষা অধিক দিন রক্ষা করা ঘায়। মৎস্য ধুর 
শুক কর! অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য, কারণ রোৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইলে চিল, বা 
প্রভৃতি পক্ষীর] বড়ই উৎ্পাৎ করে । 

বন্ধন প্রণালী -_শুষ মৎস্য নিয় লিখিত প্রণালী মত রন্ধন করিলে অঙিশয় 
নুন্বাহু হইয়! থাকে । তাহ! বণিয়। অধিক পরিমাণে এই মৎস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। 
কারণ ইহ। অতিশয় গুরু পাচ্য। মৎস্য রন্ধন করিবার পূর্বরাত্রে জলে, ভিজাইয়। 
রাখিতে হয়। উঞ্জলে ভিজাইলে আরও ভাল । পরে ধৌত করিয়া লইয়। মসলাদি 
সহ রন্ধন করিতে হইবে । মৎস্য বন্ধনের পুর্বে সিদ্ধ করিয়া! লইয়। ইহার কাট' 
ফেলিয়। উত্তপ্ত তৈলে কবিরা! তরকারী সহ রন্ধন করিলে অতিশয় উপাদের ব্যঞ্জন 
গ্রন্তত হয় এবং এমন মুখরোচক হয় যে ইহ! প্রাপ্ত হইলে অগ্ত ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | ] আমের ব্যবসা ১৬৭ 


কি: শি ক পলাশ ও আপ এসি সি সি পট ছি বটি ই জপ এটি 


ইচ্ছ। হয় ন1। কিন্ত স্স্বাহু বলিয়। অধিক পবিষাণে কখনও শু মৎস্য গ্রহণ ব্যবস্থা 
করা যায় না। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুষ্ষ মৎস্য গ্রহণ অবিধি। শু মৎস্য জীণ 
হইতে প্রাপ চারি ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, পক্ষান্তরে তাজা মৎস্য ছই হইতে তিন 
ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হইয়া থাকে! | 
উপসংহার---বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম, ঝিপুর1] ও নোয়াখালী জেলার কোন 
কোন স্থলে মত্স্ত বৌদ্রেশুক্ক করা হইয়। থাকে । তথাকার লোকের। এই মৎস্য 
আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। শুষ্ক মৎস্য ব্রন্ম দেশের লোকদের নিকট 
অতিশয় প্রিয় । সময়ে সময়ে ঢাকা, ফরিদপুর বরিশাল, খুলন। ও সুন্দর বনে অপর্যাপ্ত 
পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকলস্থানে মত্প্য শুক করিবার প্রণালী 
প্রবর্তন করিতে পারিলে বঙ্গ দেশের হিতসাধন হইতে পারে । সংপ্রতি বঙ্গীয়- 
কষিবিতাগ মৎস্য শুষ্ক করিবার প্রণ।লী কৃষি-প্রদূর্শনীতে শিক্ষ। দিতেছে । ইহ! 
দ্বারা মৎস্য শু করিবার প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে আশ! করা 
যায়। বঙ্গ দেশে দিন দিন মৎস্যের যেরূপ অভাব হইতেছে তাহাতে মৎস্য শুদ্ধ 
করিবার প্রণালী শিক্ষা ও শুফ মৎস্য গ্রহণ অরিতশয় আব্ণ্তক বোধ করিতেছি। 





আম্রের ব্যবলা। 
( মালদহী প্রধানুায়ী শ্রীগুরু১রণ রক্ষিত লিখিত ) 


ইতি পূর্বে “কষে” মালদহের আম সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধই আমি লিধিয়াছি। 
এ প্রবন্ধ গুলিতে কম ও গুটার আমের বিস্তৃত বর্ণনা, কলম করিবার প্রণালী, 
রোপণ প্রথা, সার প্রদান ইত্যাদি বহুতর বিষয়েরই আলোচন। কর। হইয়াছে। 
এক্ষণে এই আমের ব্যবস! সন্বন্গে কিছু লিখিবার যানস করিয়! প্রবন্ধের অবতারণ! 
করা হইল । 
আমছুর (আমসী )__অসমদ়ে আব্ররক্ষার জন্য আমচুরের আবশ্ঠক। 
ইহাকে কোন কোন স্থানে আমসীও বলিস্রা থাকে । তেঁতুল, কাগঞ্জী লেবু, করঞ্, 
কামরাঙ্গা» জলপাই, আমড়। প্রভৃতি ও অন্নশ্থাদের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে বটে, 
কিন্ত এ সকল এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। আজ্রের অন্ই আলোচ্য বিষয় । 
যখন আমর গুলি কচি অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ভিতরে আঁটী হইবার পুর্বে আত্তর 
গুলির খোস। ছাড়াইয়! চারি খণ্ড করিতে হয়, ভিতরের কেশীটী ফেলিয়। দিবে। 


এইরূপে কতকগুণি আঁ খুব গু করিয়। নীবস করিয়। লইলেই আমচুব প্ুস্থত 


১৬৮ কুষক- আশ্বিন, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


শপ ১২ ই জর্ট আত ই সি সা হন শে ২১০৪ ভা জি সি উল সতী সত ৪ ৬০০ প্র সি পট আদি হি৪ জি অভ এ উঠ রি জে উরি হিজরা জি জা জজ এটি টি 


হইল। ইহাতে আর কোনই পরিশ্রম নাই, বৈশাখ মাসেই সাধারণতঃ এই কার্ধট 
করিতে হয়। আমচুব প্রস্থতের জগ্ত বৃক্ষ হইতে টাটক1 আত্ম তুলিবার কোনই 
আবশহ্ক নাই। প্র সময়ে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হুইয়। থাকে এবং 
পশ্চিমে বাতাসও প্রবাহিত হইতে থাকে । সুতরাং তাহাতেই বৃক্ষ তলে বিশুদ্ধ 
আতর পতিত হয়। এ্রগুলি পরিশ্রম পূর্বক কুড়াইয়। সংগ্রহ করিয়। আনিতে 
পারিলেই অনায়াসে আমচুর প্রস্তত হইতে পারে । ইহাতে বৃক্ষের আম্রেরও ক্ষতি 
কর! হইল না। অথচ অকেজে। যে গুলি ঝরিয়। পড়িল, তাহাতেই অন্ত একটি 
কার্ধ্য সাধিত হইল। কিন্তু গাছ হইতে টাটকা আম পাড়িয়। আমচুর যে 
সর্ববোৎ্ক₹ হয় তাহ। বল। বাহুল্য, ক্যেষ্ট মাস পর্ধ্যস্ত যে অবধি আত্র ন। প।কিয়াছে, 
সেই পর্য্যস্ত আটী যুক্ত আম্রেরও আমচুর হয়, কিন্তু তাহাতে চতুঃপার্খের শাস 
গ্রহণ করিয়া আাটী ফেলিয়। দিতে হয়, এস্থলে বলা আবশ্তক যে আটির 
ব। গুটির গাছের সকল প্রকার আম্রেরই আমচুর হইয়। থাকে । কলম 
অমর মধ্যে কেবল ফজলী আম্রের আমচুর হয় না। তদ্বতীত মোহন ভোগ, 
লন্ব ভাছুরে, কুষ়। পাহাড়ি, জালি বান্ধা ইত্যাদি যত প্রকার আম আছে, সকলেরই 
হইতে পারে। ফজলীর না হইবার কারণ, ফঞ্জলী আত্র কাচাবস্থায়ও কাচা মিঠ। 
আম্মের তুল্য কিছু মিষ্ট, তবে কাচা মিঠ! আস্তে দাত কেনা, ফজলীতে দাত টকিয়। 
যায়। অন্ান্ত আম্্র সমন্তই অস্রা্ধাদ। স্মুতরাং ফজলীতে আমচুর প্রস্তুত করিলে 
অশ্ের অভাব তে। পুরণ হয় না। অধিকন্ত বর্ষার সময় আপন! হইতেই উহাতে 
এক প্রকার শাদ। পোক। জঠিয়। আমচুর গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে ও হুর্গন্ধময় 
হইয়৷ উঠে। | 

আমচুর গুলি রৌদ্রে খুব উত্তম রূপে বিশু হইলে তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণ 
সর্প টতল মাখা ইয়। পুনরায় রৌদ্রে শুফ করিয়। একটী মুত্তিকার বড় পাত্রে রাখিবে, 
ও উহার মুখে সর! দিয়। ঢাকিয় বস্ত্র খণ্ড দ্বার! মুখ বাঙ্ছিয়! দিবে । পরে প্রতি মাসেই 
একবার করিয়া বাহির করত রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে। তাহাহইলে 
আমচুর গুলিতে কোনরূপ হুর্গন্ধ অনুভূত হুইবে না, বা আম্বাদনেরও কোন ইতর 
বিশে হইবে না। পরে ইচ্ছামত ইহ] বিদেশেও চালান দেওয়] যাইতে পারে । 

- পাক। আতম্রেরও আমচুর হয়, কিন্তু তাহাতে অল্লাস্বাদের অভাব পুরণ হয় না, 
ইহ মধুর স্বাদই হয়, খুব সুপক্ক আত্রের আমচুর হয় না। কারণ উহার খোস৷ 
ছাড়াতেই গলিয়া যায়। স্মুতরাং দেখিতে হইবে, যে আত্রটী টিপিলে কিছু শক্ত 
বোধ হয়, অথচ বার আন রকম পাকিয়াছে সেই অবস্থায় খে।স৷ ছাড়াইগ! চতুপার্খের 
শ'াস কর্তন করিয়! লইয়া! রৌদ্রে উত্তম রূপ শুকাইতে হয়। পরে কাচ। আমের 
অ।মচুরের প্রক্রিয়ানুযায়ী রাখিতে হয়। 


৬ষ্ট সংখ্যা |] আমের ব্যবসা ১৬৯ 
আগ্র হইতে আরও এক প্রকার অম্রাস্থাদ প্রস্তকত করা হয়, তাহাকে আহের 
আচার বলে। ইহার প্রস্তত প্রণালী নিয় লিখিতানুযায়ী-_-কচি অবস্থাতেই 
কতকগুলি আশ্র যখন আটী বান্ধে নাই, অথচ আটার খোস। কিছু শক্ত হইয়াছে। 
উপরের খোস! সমেত চারি খণ্ড করিয়া ও কেনী ফেলিয়া একটী বড় পাথরের পাত্রে 
লবণ মাখা ইয়া বৌদ্রে শুষ্ক করিবে । যখন দ্েখিবে উপরের খোসা গুলি সহ শাল 
চুপসিয় বসিয়। গিয়াছে ও শক্ত হইয়াছে, তখন তাহাতে অগ্ন সর্প বাট! ও এলাচ, 
দারুচিনি ইত্যার্দি কিছু মশলা বেশ উত্তম রূপ মাখাইয়! আবার রৌদ্রে শুফ করিবে । 
পরে একটী মুৎপাত্রে এরূপ পরিমাণে সর্ধপ তল ঢালিয়। দিবে যেন তমধ্যে 
আচার গুলি বেশ নিমজ্জিত হইয়া থাকে । পাত্রের মুখ একটী সর দিয়! 
ঢ/কিয়। বস্ত্র খণ্ড দ্বার] বান্ধিয়া রাখিলে ও মধ্যে মধ্যে রোৌদ্রে দিলে অনেক দিন 
অবকতাবস্থায় থাকে, তখন ইচ্ছামত ব্যবহার বা বিক্রয় কর।যাধ। 


আম সত্ত্ব__আম সন্ প্রস্তত করিতে বেশ সুপ ও সুমিষ্ট আমনের প্রয়োজন । 
টক আহম্রের আমসন্ব কোন কাজেরই নহে। অনেকে টক আত্রেগুড়বাচিনি 
মিশ্রিত করিয়া আমপত্ব করে, কিন্তু তাহা তত দূর ভাল হয়না, এবং আম্বাদনেও কিছু 
অন্রমিষ্টু্ধাদ যুক্ত হয়, সুতরাং উৎকৃষ্ট আম্রেরই আমসব সর্বোত্কষ্ট ও নবেনা দরে বিক্রয় 
হয়। আটির বা গুটীর, আম্রেরই আমসব্ব হয়। কলম আত্র মধ্যে কেবল গোপাল 
ভোগের হয়। গুটীর আম্গগুলি ও গোপাল ভোগ সাধারণতঃ শেষ €জাষ্ঠ হইতে 
পাকিতে আরন্ত করিয়| সমস্ত আধাঢ মাস থাকে । কিন্তু কলম আমর আাবণ মাসে 
পাকে । আর গুটার আম্মেষেমন রসনির্গত হয়, কলমে তত সুবিধা হয় ন|। 
বিশেষতঃ তখন বর্ধাকাল পড়িয়। ষায়, প্রখর রৌদ্রেতাপ না হইলে আমসন্ব হয় ন।। 
ইহার প্রপ্তত প্রণ।লী এইরূপ ।-_- 
প্রথমে বাশের কিন্বা। নলেত্র ছোট ছোট চেটায়ের ( অগ্ততঃ ৩ হাত দীর্ঘ ২ হাত 
প্রস্থ হইলেই ভাল হয়, কারণ তোল! তুলির পক্ষে সুবিধা হয়) চতুক্কোণে শক্ত 
করিয়। বাশের বাখ।রি বাদ্ধিবে, যেন উঠাইতে হেলিয়া না যায়, তৎপরে উহার 
উপরে একখণও্ড পরিফার অথচ মে।ট! রকম বন্ত্র খণ্ড বিছ ইয়া দিবে, এবং তাহাতে 
সামান্য পরিমাণ সর্ধপ টতল মাথাইয়। লইবে। অনন্তর কতকগুলি সুমিষ্ট ও সুপ 
আম্মের খোপ। ছাড়াইয়। রস গালিয়া লইয়৷ সরু চালুনীতে উক্ত রস ছা'কিয়। 
লইবে। এস্বলে বলা আবশ্বাফ যে, ষে সকল আমের রস ঘন তাহারই আমপন্ব 
শীস্ব শীন্র পুরু হয়। পাতল! রস যুত্ত আশ্রমের বেশী বিলম্ব লাগে । তৎপরে উক্ত 
চেটাই গুলি কোন একটী উচ্চস্থানে (যেমন কোন বাশের মাঢায় ইত্যাদি) স্থাপিত 


করিয়া তদুপরি অল্প রস ঢালিয়া দিয়] হস্ত দ্বারা লমান করিক্ব! রৌদ্রে খুব শুগ্ক 
হ 


১৭০ কষক-__আখ্িন, ১৩২০ | ১৪শ খগ্ড। 


সত পি লা 


“করিবে । * যখন দেবিবে বেশ শুল্ক হইয়াছে, তাহাতে হত চলে হাতে লাশিতেছেন।, 
তখন পুনরায় কিছু রস ঢালিয়! দিবে ও রোদে শুকাইবে। এইরূপ প্রতিদিন 
৩৪ বার করিয়া রস ঢালিবে ও শুকাইবে। রোদের তেঙ্গ বেশ প্রখর থাকিলেই 
এইরূপ বস দিবে, যে দিবস ্ুর্য্য মেঘারত হইয়। থকে সে দিন রস দ্িবেনা। বরং 
পুর্ব দিনের মাহা দেওয়। হইয়াছে তাহাই বাহিরে রাখিয়া বিশুফ করিবে। যদি 
রৌদ্রাভাবে কিন্ব। বৃষ্টি জন্য রস বেশ বিশুফ হইতে না পারে, তাহ! হইলে সেই 
আমসন্ব ভ্যাপ_স1 গন্ধ যুক্ত ও বিশ্ব হয়। এক্জন্ত সাবধানে রৌদের দিবসেই রস 
ঢালিয়। শুক্ষ করিতে হইবে । ১ 
এইরূপে ৭৮ দিবস রস ঢালিয়। শুষ্ক করিতে পারিলেই অন্ততঃ সিকি ইঞ্চি, 
পুরু হইয়। উঠিবে। এতদপেক্ষা বেশী পুরু করিবার ইচ্ছায় রাখিবে না। কারণ 
তাহাতে যদি কোন রূপে ভিতরে সামান্যও কাচা খাকিয়া যায় ভাহাহইলে পচিয়া 
নষ্ট হইতে পারে ও দুর্গন্ধ বা বিদ্বাদ হইবে । সিকি ইঞ্চি পুর হইলেই এক দিবস 
খুব ভাল রূপ শুকাইয়া প্রস্থের দিকে দৈর্ঘ্য রাখিয়া ৪ চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত করত 
তাক্ষ ছবিকা দ্বারা কর্তন করিয়া ছোট ছেট খণ্ড করিবে ও চেটাই হইতে তুলিয়। 
লইবে। পরে তাহাতে সামান্য রূপ সর্ধষপ তৈল উভয় পৃষ্ঠায় মাখাইয়৷ ২১ দিন 
আবার রোদে দিয়া শুক্ষ করিয়া লইবে। কোনও মুৎ্পাপ্রের অভান্তরে সর্ষপ তল 
মাথাইয়। তন্মধ্যে মুখ ঢ।কিয়া রাখিয়। দিবে, এবং ২1১ মাস অস্তর রৌছে দিবে ও 
সামান্য সামান্য সর্ধপ তৈল মাখাইবে। 
আরও এক প্রকারে আমসন্ব প্রস্থত করা যায়। কিন্তু তাহা খুব পুরু হয় না। 
১৬ পাউণ্ডের বালী কাগজের তুল্য মোটা হয়। প্রথমে এক খানি কিম্বা ততোধিক 
থলায় নন্ত্র খণ্ড দ্বার জল বেশ করিয়! মুছিয়া ফেলিয়! রৌত্রে শুকাইতে দিবে। 
যখন থালাগুলি একটু গরম হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ তৈল মাখাইয়। সামান্য 
পরিমাণ উৎকৃষ্ট আম্রের বল ঢালিয়া দিয়। থাল। খানি ধরিয়া! বেশ।ক।ইয়া ঝে”।ক | ইয় 
সমস্ত থালায় সমান করিয়া দিবে, হস্ত দ্বারা নাড়িবে ন।। পরে রৌদে শুকাইতে 
দিবে। প্রাতঃকালেই এইরূপ করিতে হয়। তাহাহইলে সমস্ত দিবসে বেশ বিশুক্ষ 
হইয়। যাইবে, ও €বকালে তুলিয়। লইয়া পর দিবস আবার উভয় পৃষ্ঠায় সামান্ঠ সর্ষপ 
তৈল মাখাইয়। রৌদ্ে শুকাইর়া। লইবে। গোপ।ল ভোগ, নেওড়া, হাজীপুরে নেউড়া, 
বোম্বাই প্রভৃতি আবের এই রূপ আমপন্ অতি উৎকষ্ট হয়। কাঠালের আমপন্ধ ও 


রি ০ শী শপ সা 


চি ্পউ 


* হৃল্তদারা শুক্ক না করিয়া বাশের চেয়াড়ি দ্বারা শুক্ষকরা ভাল, কারণ খাদ্য দ্রব্যে যত কম হাত 
লাগান যায় ততই ভাল । আমের রস বাহির করিবার সময়ও এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। 
আমের রস বাহির করিবার অল্পদামের কল আছে । ইহাতে কাজও শীন্ৰ হয়। কৃঃ সঃ 


১। বৃষ্টি বাদলার দিনে উত্তাপযুক্ত ঘরে রাখিয়া আমসত্্ব শুকানমায়। ইহাকিন্তু রৌদ্রে শুক্ক 
আমসন্ত্ের মত সুম্বাভ হয না। কৃঃ সঃ 


ডট সংখ্যা। ] বিহারে, ধাণ্ত চাষ ১৭১ 


৮. শা শপ সিকি ভাসি ওলি বিপাক ০ 


এই প্রথালীতে কর। যায়। কিন্ত কাঠালের আমসত্ব বেশী দিন থাকে না, খারাপ 
হইয়া যায়। প্রপযোক্ত প্রণাশীতে তেঁহুল ও কুলের আমসন্ প্রস্তত করিয়া রাখা 
যাইতে পারে এবং তাহ। যত্র পূর্বক রাখিলে অনেক দিন খাকে। শেতুল ও 
কুলের আমসন্বে গুড বা চিনি মিশ্রিত করিয়। দিলে তাহ! বেশ মিষ্ট অন্র হয় ও মুখ 
রোচকও হইয়। থাকে । 

আশম্রের এই ব্যবস৷ সম্বন্ধে এশ্দরঞ্চলের পুরুষকে কোন পরিশ্রমই করিতে 
হয় না, তাহাব। বাগান হইতে আতর আনিয়। দিলেই তাহাদের কাধ্যের অবসান 
হইল । অপর সমস্ত বার্ধ্যই স্ত্রীলোকের দ্বার সম্পন্ন হয়। আ্ত্রীলোকের দ্বার। সম্পন্ন 
হয় বণিয়া, বিস্তত ব্যবসায়ের উপযে।গী দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারেনা। বদি 
তাহাতে পুরুষের সাহায্য করব! যায়, এবং ২।৪টী বিস্তীর্ণ বাগান খরিদ করিয়। 
লইয়] ব্যবসায়ের জন্ঠ উদ্যোগী হওয়া যায়, তাহাহইলে অনায়াসে একটী সুবিস্ত ত 
কারবার চলিতে পারে ও তাহাতে বেশ লাভবান হওয়া যায় । নচে স্ত্রীলোকে 
নিজের পরিশ্রমে ও উৎসাহে যাহা করে, তাহাতে সাংসারিক খরচ বাদে ছু দশ 
টাকার কেহ কেহ বিক্রয় করে। 


বিহারে ধান্য চাষ 
শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার, কর্ণেল ওহিও প্রভৃতি কুষি-বিশখবিষ্ভালয়ের 
রুষে সদশ্য এবং হাইকোটের উকিল লিখিত | 





বিহার ও ছোটন্|গপুরের অন্তত পাপামোৌ জ্েপায় নিয় বা সমভল জমিতে 
প্রায় বার আন! ভাগে বিভিন্ন প্রকারের ধান্যের চাষ হহয়। থাকে । ধান্ত এদেশের 
প্রধান খাছ্য সামগ্রী । কারিব!কৃ, দোশলী, শ্তামজির|, ডাহিয়া, বাদসা তে।গ, করফেদ 
প্রস্ততি শত শত প্রকারের ধান্ত চাষ হইয়া থাকে । তন্মধো এতদবংলে সুফেদ, 
ডাহিয়! প্রস্তুতি মে।ট। ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । এদেশে ধান্সের চাষ 
সেই প্রাচীন মান্ধাতার আমলের প্রণালীতে সমাহিত হইয়া থাকে, যদি রুষকদের 
নুতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষা দেওয়। হয় তাহ! হইলে তাহার। কুসংস্কার বশতঃ 
তাহ! আদৌ অগ্সরণ করিতে ইচ্ছা! ব। আগ্রহ প্রকাশ করেনা; সেই জন্য 
থান্য চাষে কোন দ্ধপ উন্নতিও দৃষ্টি গোচর হয় না। যুক্ত রাক্দোর গায় যদ 
আমাদের দেশে ক্ষুদ্রক্ষুপ্র কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং টব্জঞানিক প্রণাশীতে 
দেশীয় খানায় কষকগণকে কমি সন্বন্ধে গল অন শিক্ষা দেওয়। হম ভাতা হছলে 


১৭২ কষক__আখ্ষিন, ১৩২০ মিঃ ১৪শ খ | 
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ঞ্ষে মহীয়সী হিতসাধিত, হয় এবং ক্রমে কবির অবনতির পথ রোধ কর! হয 
সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা একান্ত বাসনা করি যে বিহার প্রদেশের 
কাউন্িলের কোন দেশ হিতৈষী সদস্য এ বিষয়ে শাসকগণের দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করিতে ক্রটী করিবেন ন1। 

গয়। এবং পালামৌ জেলার অনেক স্থানের আমার অভিজ্ঞতা আছে। এদেশের 
ক্ষকপণ ধান ক্ষেত্রে প্রায় সার দেয়না। তাহ দিলে ষেভাল হয় সে বিষয়ে 
বল। বাহুল্য । এদেশের বিঘা আমাদের বাঙলা বিঘার সওয়া ছুই গুণের কাছ।- 
কাছি, কাজে কাজেই এদেশে বিঘ। পিছু ৩৬ হইতে ৪* মণ গোময়, ছাই, পাত! 
পচা সার দিলে মন্দ হয় না। আমি এইরূপ সার দিয় পালামৌর এক বিঘা ক্ষেতে 
অন্যন ৫* মপ ধান পাইয়াছি। সার দিয় লাঙ্গল দিয়া জমি ছাড়িয়া দিতে 
হইবে এবং ধান রোয়ার পুর্বে যখন কাদা করিতে হয় সেই সময় ফিবিঘ। পিছু 
কিছু পরিমাণ সোরু। বা খাড়ী লবণ অমীতে দিলে মন্দ হয় না। এদেশে রেহড়। 
( 21158111)9 ) বাতসর জমীতে ধানের মন্দ ফলন হয়না কিন্তু গাছের গোড়ায় 
জল বেশ যথেষ্ট পরিমাণে শেষ পর্য্যন্ত থাক চাই। গয়া এবং পালামৌ জেলার 
অধিকাংশ ধান্তজমি পউরু বা দোয়'াস অর্থাৎ এ'টেল ও ধালী মিশ্রিত। এই 
জমিতে সিলিকেটের ভাগ বাহুলা থাকায় ধান্ঠ উৎ্পগ্জের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
এই সকল জমিতে সামান্য উদ্ভিদ খাদ্য সার ( গোময়, পাতা পচা, পশুমল, 
ইত্যাদি) সংযোগ করিলে খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। আমাদের বাশল! 
দেশের বাকৃতুলসী. কামিনী, বাদসা ভোগ, মিশ্রিঠোকা, প্রভৃতি মিহি মাঠের ধাণ্ঠ 
একটু চেষ্টা করিলে বিহার প্রদেশে বিশেষ ভাল রূপ জন্মায়; কিন্তু একটু 
যত্র করিতে হয়। 

এখন বুনা (বাউগ ) এবং রোয়া € রোপণি ) সম্বন্ধে ২।১ট। কথ। বল। 
আবসশ্তক। বাউগ. বুনানিতে ষে বীজ ছড়াইতে হয় তাহা সকল স্থানে সমান 
নহে। গয়! জেলায় বিঘায় একমণ বীঞ্জ লাগে, কিন্তু পালামৌ জেলান্তর্গত বিলৌজা 
পর্গণায় বিধায় ২/ মণ বীজ কৃষকগণ সচরাচর ছড়াইয়। থাকে । আমার বোধ 
হয় যে এত অধিক বীঙ্জ ছড়ান আবশ্টক করে নাঃ অথবা বীঞ্গপি ভাল নয় 
বলিয়া এত অধিক বীঞ্জ ছড়াইতে হয়। বাঞ্জ নিবাচন অন্ত যেষন যুক্তরাজ্য ব1 
বিলাত প্রনৃতি পাশ্চাত্য দেশে আড্ড। আছে, আমাদের কৃষি প্রধান দেশে এইরূপ 
বীজের জীবনীশক্তি পনীক্ষ! করিবার জন্ত বীজ সংরক্ষক আড্ড। স্থাপিত করিলে 
খুবই ভাল হয়। 

পালামৌর ক্ৃষকগণ বলে ষে এদেশ পাথুরে__কাজেই একটু বেশী বীজ বপন 
ন)।রবোযা শা করিলে ফলন বথেষ্ট হয় না। এদেশে কষকগণ ৩1৪)ট করিয়। 


হিলি অল শতাব্দী আন্ত লী ক পিসি 
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এ শা শি ভা শি 


চারা রোয়, কিন্ত আমার বিবেচনায় ভাল রূপ জমির পাট করিয়। : ও সার দিক 
জোড়া চ।র। এক এক গর্তে রোয়। করিলে ঘষে ফলন মন্দ হয় তাহ1 বলিতে পারি 
না। গত বৎসর আমি এইরূপ এক বিঘায় আমাদের দেশের মত বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে সার দিয়া ॥* মণ ধানের তল চার। এ জমিতে রোয়। করি, এবং এক 
হাতের কিছু কম অন্তর চারাগুলি পুতি; তাহাতে ৩৫ মণ ধান পাই, কিন্ত দেশী 
কৃষকগণ তাহাদের প্রাচীন প্রণালীতে যে জমিতে ধান্ত উত্পাদন করে তাহাতে 
১২ কিন্বা ১৫ মণের অধিক হয় নাই। আমি পালামৌর পউরু জমিতে মাট কড়াই 
সোণ। মুগ প্রভৃতির চাষ প্রবর্তন করিয়া বেশ সুফল পাইয়াছি। 

বিহার বা পালামৌর অনেক জমিদারের জমিদারীতে পাহাড় আছে। পাহা- 
ডের নিয় ভূমিতে কোন চাষ হয়না। এই জমি কিরপে লাত জনক করা 
যাইতে পারে তাহা কোন কষক পাঠক বলিয়। দিলে বিশেষ বাধিত হই। 
আমার এইরূপ জমিতে ভাল খেজুর এবং এলোগাছ প্রচুর পুতিয়াছি। ইহা 
অপেক্ষা আর কোন রূপ লাত জনক উপায় আছে কিন। তাহ! জানিতে ইচ্ছ! করি। 


সরকারী কষি সংবাদ । 


বুড়ীর হাট ক্ষেত্রে তামাক চাষ শিক্ষা 

তামাক চাষ শিক্ষা! দিবার জন্য বর€মান 
বর্ষে এই ক্ষেত্রে এক জনমাত্র শিক্ষানবিশ লওয়1 হইয়াছে । স্থানীয় কতিপয় 
চাষীকে নুতন উপায়ে তামাক চাষ করিবার জন্ত প্রবর্তিত করাও হইয়াছিল। 
তাহার। সুপদ্ধতি অনুসারে চাষ করিয়! তাহাদের ক্ষেতের তামাক ২২২ টাকা মণ 
দরে বিক্রয় করিতে পারিয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহার প্রতি তামাকের মূল্য ১৪২. 
মণের অধিক পাইত ন।। 


রাজসাহী ক্ষেত্রে আলু চাষের পরীক্ষা-_ 

ইটালীয়, দান্জিপিউ এবং নৈনিতাল তিন 
বলুকম আলুর পরীক্ষায় ফলনে দাঞ্জিলিও এবং ইটালীর আলু অধিক দীড়াইয়াছে। 
একর প্রতি ইটালীর আলু ১*২॥* মণ, দাঞ্জিলিঙ ১০৯1০ মণ, নৈনিতাল কেবল 
মাত ৫৭%০ মণ ফলিয়াছে। পরীক্ষায় এখানে আর একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইক্সাছে 


১৭৪ কষক-__ আশ্বিন, ১৩২ [ ১৪শ খণ্ড । 


শি ৬ ঈিত বি হক ৮৬ 


ষে, খুব ক্ষ আলু বীজের জন্য ব্যবহার কর! ভাল, নয় কিন্ত আপাততঃ কম বীজে 
কাজ হয় বলিয়। চাধীর। সাধারণতঃ ক্ষুদ্র বীক্গ-আলুরই পক্ষপাতী । 





রাজসাহীতে আমন ধাগ্য-_-১৯১২।১৩-- 
আলোচ্য বর্ষে এই ক্ষেত্রে ধান ভাল 
হয় নাই । পরীক্ষা ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্তের হার একর প্রতি ৬ মণ মাত্র । নিশ্চয়ই 


আবহাওয়। প্রতিকুণ ছিপ নতুন এত খারাপ ফল হইত না। 


রাজসাহীতে ইক্ষু __ 
এখানকার জমি আখ চাষেরই বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে 

হয়। জমি নরম দোয়াস সুতরাং চাষে বিশেষ খরচ নাই। প্রায় সেচের আবশ্তক 
হয় না, সামান্ঠ সারে বেশ ফসল হয়। এক বিঘা জমিতে ৩০/ মণ গোবর সার 
দিয়া বিঘাতে ৪/ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে । এখানে গুড়ের দাম ৫২ টাকা কিন্ব। 
৫॥” সাড়ে পাঁচ টাকার কম নহে। 

হমসাড়া ও রওপুরের ভেগামুখী আথই এখানে ফলে বেখা, কিন্তু এখানকার 
স্থানীয় লাল খাড়ী আখে চাষের পাট কম এবং ফলন নিতান্ত কম নহে। ইহার 
গল্প একটি গুণ এই ষে ইহাতে পোকার উপহ্ব কম! 


রঙ্গপুর বুড়ীরহাট ক্ষেত্রে তামাকের চাষ-_ 
» . এখানে চুরুটের বহিরাবরণের উপযুক্ 

ও সিগারেটের উপধুক্ত তামাকের চাষ হইতেছে । ১৯৯১০।১১ সালে গুণসুসারে 
এক পাউওড বা অর্ধসের তামাক পাতা ১০, ১২ এবং «বার আনা দরে বিক্রয় 
হইয়াছে । ১২১০ একর জমিতে উতৎ্পন ১৭/ মণ তামাক পাশ। বিক্রয় করিয়! 
৯,৪৫৫॥ টাক। প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছে । ইহার জন্য জমির খাজনা, সারের খরচ 
সমেত চাষে ২৪৩/৯ পাই খরচ হইয়াছে। 

বিগত বর্ষে ১৯১১।১২ সালে তামাক পাত আরও দরে বিক্রয় হুইয়াছে। 
চারি প্রকার তামাক পাত! যথাক্রমে ১০১ ১1০, 1৮০১ এবং ৮* আন। দরে 
বিক্রয় হইয়্াছে। 

১৯১২।১৩ সালে সিগারেটের তামাক ব্যতীত আর অধিক স্থান লইয়। তুফি, 
জমেরিকান ও স্থানীয় ভালজাতীয় তামাকের চাষ হইতেছে । 

তামাক ক্ষেতে অধিকাংশ সময়ে ধরবটির সবুজ সার প্রদান কৰা হইয়াছিশ। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 1 সরকারী কৃষি সংবাদ ১৭৫ 


বর্ধমান গবর্ণমেণ্ট কৃধি-ক্ষেত্র__ 
ধান্য ক্ষেত্রে সার 
বিনা সারে এক একনে ফলন ১৩॥ মণ । 
পাট কাটিয়। লইয়া সেই জমিতে ধান্য রঃ ,২..:১৫/৯ ৭৭ 
ধরে বুনিয়। সবুজ সার রূপে ব্যবহার করিয়া .. ১১৯০৬ 5১ 
ধরবে জমিভে চবিয় দিবার সময় তাহাতে 
চুণ মিশ্রিত করিব রি রা ১৯০ 5১ 
একর এপ্রতি ৩ মণ হাড়ের গুড়া প্রয়োগে ৭ ২. ২৭৯২ ৪ 


রাজসাহীতে আলু-_ 

আলু চাষে সারের পরীক্ষা! হয় নাই । কেবল মাত্র দাত্লিলিও 
ও €ননিতাল আলুর চাষ করিয়া ফলাফল দেখা হইয়াছিল। দ[গ্িজিও আলু 
একর প্রতি ১৩৪০ মণ এবং £ননিতাল ১৮৪॥০ মণ ফপিয়াছিল। 


তিলের আবাদ-__-১৯১৩-১৪-_- 

তিল বুনিবার সময় খুলনা, মেদিনীপুর, হাওলডা, 
রাজসাহী, দিনাজপুর, বোগরা, বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী প্রন্তি জেলা এবং 
£মমনসিংহের কতক অংশে বৃষ্টির অভাবে তিলের আবাদ আশানুরূপ হয় নাই। 
অন্তান্ত জেলায় প্রথমে সুবৃষ্টি হইলেও পশ্চাতে অঠি কুটিতে ক্ষতি হইয়াছে। বর্তমান 
বর্ষে তিলের আবাদী জমিন পরিমাণ ১৮৩:৮০০ একর, বিগত বর্ষে ২০০১ ১০০ 
একর জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছিল। মোটেব্ উপর তের আন রকম ফসল 
হইয়াছে । একরে 81০ মণ তিল জন্মিয়াছে ধরয়া লইলে লাগলায় উৎপন্ন তিলের 
পরিমাণ ১১৮০০ টন মাজ্জ। বিগত বর্ষে ২৪,৭০০ টন তিল জন্মিয়াছিল। 
২৭॥০ মণে একটন হয়। 


বাঙলায় তুল। চাষের অবস্থা--১৯১৩-১১. ভাদ্রমীস পর্যন্ত 

বাঙলাম়্ বাকুড়া, মেদিনীপুর, পাব্বত্য চট্টগ্রাম, পার্ধত্য ভ্রিপুরায় তুলার আবাদ 
হয়। পার্বত্য প্রদেশেই জলদি তুলার আবাদ হয়, এই তুলাচাষের অন্থকূল 
আবহাওয়৷ ছিল না। জলি তুলার আবদী জমির পরিমাণ খুব কম ৩৯,০৯৮ একর 
মাত্র। এপর্যন্ত মোটে ৫** একর জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছে। 


১৭৬ . ক্কুষক--আঙখ্বিন, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড । 


ইক পচ সাপ টির 


“বাঁঙলায় পাটের আবাদ--১৯১১-১ 
প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি হেতু তারপর অতি বৃষ্টি হওয়ধী 

আলে।চ্য বর্ষে বিটিস তারতে শতকরা ৮৮৯ তাগ মাত্র জমিতে পাটের আবাদ 
হুইয়াছে। 

পশ্চিম বঙ্গে বৈশাখ মাসের পাট বুনানিত্র সময় উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় নাই। 
তায় জ্যষ্ঠ মাসে অতি বৃন্ঠি হওয়ায় পাটের জমি নিড়ান হইগ না এবং অতি বর্ষ. 
পাট বাড়িতে পাইল ন।। বর্ধমান মেদিনীপুর অঞ্চলে নদী বানেও পাটের বিস্তর 
ক্ষতি করিয়াছে । ২৪ পরুগণ।. বদ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, অঞ্চলে ষে পাট হয়. 
সাধারণতঃ তাহাকে দেশী পাট বলে। অতি বৃষ্টি হেতু দেশী পাটের আবাদ 
অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। 

পুর্ব বঙ্গে, উত্তর বঙ্গে পুবে পাটের আড়ঙ। এভদঞ্চলেও পাট, পশ্চিম বের 
মত খারাপ ন। হইলেও তাদৃশ ভাল রূপ জন্মে নাই। জেলার কর্তাগণ অনুমান 
করেন যে একর প্রতি ৩ বেল ১৫/ পনেরো মণ মাত্র পাট জন্মিয়াছে। এবার 
পাটের খরচ প্রায় জেলাতেই চৌকিদারী পঞ্চায়েত গণের নিকট হইতে লওয়া 
হইয়াছিল। সকলেই বৎসরের গতিক দেখিয়া পাটের ফলন কিছু কম করিয়া 
বলিয়াছেন. কিন্তু কষি-বিভাগের বিশেষ তদন্তমতে জানাযায় যে পুর্ব বঙ্গে একর 
সতি ৩৭ বেল, উত্তর বঙ্গে ৩৫ বেল, পশ্চিম বঙ্গে ৩২ বেল হিসাবে পাট উত্পন 
হইয়াছে। 
শেষ বিবরণী প্রকাশে দেখ। যায় পাটের আবাদের পরিমাণ নিম্ন নিখিহাগন্ূপ একর! 














রি ১৯১২ ১৯১৩ ৯ 
ব্গদেশে ২,৫৭২১৫০৩ ২,৭৫৫,১৬৬ ++ ১৭৮,৬৬৩ , 
বিহার ও উড়িষ্আা ২৯৮,৩৪৪ ৩১৮,৩৫৮ 1 ২১০১৪ ৯ 
আসাম ৯৫,৬৪৭ ৯৬,৩২১ ০ 1 ৪৪৩ 

মোট ২,৯৭০,৪৯৪ ৩,১৬৯,৬১৪ 4 ১৯৯১২ 


ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সর্বাত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। 
উৎপন্নপাটের পরিমাণ একর প্রতি বেল 


১৯১২ ১৯১৩ ্ 
বঙ্গছেশে ৮,৮২৩১০৮৪ ৭১৯২০১৫৭৭ ১ ৯০২১৫ ৭ 
বিহার ও উড়িস্য। ৭৯২১৮৯৭ ৬০২১৮৬২ - ১৯০১০৩৫ | 
সাম ২২৬১৭৯৭ ২২৮,৩৩৬ 4 ১১৫৩৯ 








নদের 


মোট ৯১৮৪২১৭৭৮ ৮১৭৫৯১৭৭৫ . _--  ৯,৯৯৯১৯৯৩ 








ভীত ২ রর 
৬ঠ সংখ্যা ] সরকারী কৃষি সংবাদ ১৭৭ 
৪ রি -..--.+২২২- 2500 2টি পিল তি ২০৩ পি ২ ০-তত ৩ তা তত. ৯তত ই ০. --৮.০২৮ পপ পঠিত ৩৯ 
কিন্তু শেষে তদন্তে দেখ। যায় পূর্ববঙ্গে গত বর্ষ অপেক্ষা ৩৪৮,৪০২ বেল অগ্জিকু 
প!ট উৎপন্ন হইয়াছে, উত্তর বঙ্গে ৫৯,৯৩৮ বেল কম, পশ্চিম বক্ষে ১,১৯১,৭৭০ বেল 
বম, উড়িস্যায় । ৯৯০১৬৩৩৫ বেল কম হইয়াছে, (কস্তু আসামে ৯১৫৩৭ বেল পাট 
অধিক হইয়াছে। 

বিহারে পাটের আবাদ ক্রমশই বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জাম 
পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝ। যাম্স,_ 


- সপূগাপত সর পান্মিপাটিস্৬ত ৮ তি ৮০০৩» 


৯৯১ ০০ 5৬৪ ২৪১৮১৪০০ গএকর। 
৯৯১০ বে ০৩ ৪৮১২০ ০ 5 
১০১১ ডর ৪০৩ ২.৫ ৮১১৭০ ক 
৮৯১২ 5০০ ০০ ১৯৮,৩০০ না 
১০৯০৩ 5৩০ ৮০৩ ৩৩৮১৪০০ এ 





** আলুর ক্ষেতে বোদ্দো মিআণ-_ ইহার ব্যবহারে বাস্তবিকই লাত 
আছে। বাওলায় চাষীর। সহঙ্জে কিন্তু ইহা করিতে চায় না, প্রথমতঃ তাহাদের পয়স! 
নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহারা নূতনে উৎসাহ হীন। হাতে হাতিয়ারে না দেখিলে 
তাহার। কিছু করিতে চায় না। বিগতবর্ষের সিলঙ মেলাতে প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ 
ছিল আনু । এতদঞ্চলে কধি-বিভাগ অনেক ভাল আলুর চা প্রবন্তীন করিয়াছেন 
মেশ।তে নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট আলু প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই মেল! 
ক্ষেত্রে বোর্দে। মিশ্রণ ব্যবহার বুবাইবার আয়োজন করা হয়। ইহাতে চাধীপণের্« : 
উৎসাহ বক্গিত হইয়াছে । খাসিয়ার] বৌর্দে। মিশ্রণের ব্যবহার শিখিষা! লইয়াছে &" 
এই মিশ্রণ ছড়াইবার জন্ তাহারা স্ক্ে পিচকারী পর্ধ্যস্ত ব্যবহার করিতেছেন” 
'আশীলুক্ষেতে পোকার উপদ্রবও কমিয়াছে। নিয়বঙ্গে, ২৪ পরগণার চাষীরা আলুর 
গৌক। নিবারণে এত যত্বশীল নহে। ভারতীয় কষি-সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গে 

হু একজন চাষী বোর্দে। মিশ্রণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে মাত্র । পাটনাই আনুর 

ফলন অধিক কিন্তু কয়েক বৎসর পাটনায় তাল আলুর বীজ ছুলতভ হইয়াছে । আনু 

চাষের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে কবি রসায়নবিদ লোক যাইয়। চাষীদ্দের আলুতে পোঁক৷ 

নিবারণের উপায় হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা/ দিলে বোধ হয় কিছু ফল হইতে পারে। 

09775 0 
যু ব]01২ ০২101017071 
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১৭৮ |  কষক- আমিন, বীর | [ ১৪শ খগ্ডশ 


আয ২ সপ ৮: ৭ সপ ৯-৯ পচ এ ও রান ক শি ৮৮০ ১ খু থক ০ শা জজ » ০ সপ ৮ ্ হি কি, নিবি উহ তত হর 2585- লি শন্ধম্তিনিপ দুিপ* ০ 
১১ স্পিন 
৮ 





শ্পে্পিপ পপি পিতা 08. শশা শপে শি হি ছি তে তত পাতি লি ১ ইশ ক তল অ্পত স্পশ শালা শশা শশী শীশীিশীশ্প্পীশীশীশিশীশি শী তি পা পা শা পতি 


আ্িন, ১৩২০ সাল | 


2 25৩ নর তি আত বি এ 


ভারতে ফলের র্রবাগা 1ন রর 


শক, ০». ওল * পাশা পাশাপাশি 





ছোট, খাট ফলের বাগানত কতই আছে, আমরা এখানে সে গুলির কথ। 
উল্লেখ করিতেছি না। আমেরিক। বা অগ্রেলিক্জায় যেমন বৃহৎ আয়তন ফলের 
বাগান দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ ফলের বাগান ভারতে একটিও নাই। 
ভারতে ফলের ব্যবহার চির প্রসিদ্ধ, ইউরোপীয় সংশ্রবে যেন আরও বাড়িয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। বিশেষতঃ অনেকানেক ইউরোগীয়েরা এখ।নে আসিয়া বসবাস 
কহুরায় ও অন্ঠান্য বহুতর জাতির এখানে সমাবেশ হওয়ায় ফলের ব্যবহার শত- 
“সণ বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু রীতিমত ব্যবস। চালাইবার উপবুক্ত ফলের বাগান্গ 
*সলুরত জুড়িয়। কোথাও খুঁজিয় পাওয়। যায় না। বাগানটি একটু বৃহৎ আয়তন, 
স্কহওয়! চাই এবং আধুনিক স্ুপদ্ধতি অন্ছসারে রচিত হওয়। উচিত এবং যর্দি 
ব্যবসা কারিতে হয় তাহাতে এমন সমস্ত ফলের গাছ থাকিবে যেসার। বৎসর 
কোন না কোন ফল বাজারে চালান দেওয়। যাইতে পারিবে। মালদহে থত.ও, খ০৪ 
অপেক্ষাকৃত বড় আমবাগান আছে। এই সকল আমবাগান উপলক্ষ করিয়। লক্ষ 
লক্ষ টাকার ব্যবস। চলে বটে কিন্তু বাগ।ন কোনটাই অতি পরিসর নহে । ফলগুলি 
বাছাই করার কোন বন্দোবস্ত নাই। কাচা কচি, আধপাকা। সব একসঙ্গে ভাঙ্গা ও 
মিশান ; বিদেশে ফলের বাণিজ্যের কোন চেষ্টা নাই; এই সকল বাগানে আম ছাড়! 
অন্য কোন ফল নাই, স্ুচারুরূপে ব্যবস। চালাইবার ইহাতে অনেক অস্ুবিধ। | 

সখের বাগানে আমরা চাই কিসে বাগান সুন্দর দেখাইবে। ছুই দশট। 
লত। পাতার গাছ ইতঃস্তত স্তবকে সুবকে সাজাইয়া বসাইতে পারিলে সখের 
বাগানের শোভ। বাড়াইয়৷ তোল। যায়, কিন্তু ব্যবসায়ার্থ ফলের বাগান একট! স্বতন্ত্র 
ব্যাপার। এখানে লাভের দিকৃট! আগে দেখিতে হইবে, সৌন্দর্য পরে। বাস্তা) 
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০ ২৪ ৫ & খনিতে রি 
সুভট পি ফলের চিএ হদবুন। 
প765বুত নাশ। 


টা [ ঞ্। 


আপনার 
স্মট পি অগ্ঠান্ত মরস্সমা ফুলের সহিত 





ফুটিণে শাতপালের ফুলের বাগানেগ 
পুস্পসচ্গে কি অভুলনাম তয় ন। 1 





৬ষ্ঠ সং ধ্যা | রী ভারতে ফলের বাগান রূচনা। ১৭ 


৪০ রি পল সি লি তত উিসতি শি শীল শীত শশী, ক শ পরী জাত জে বোট তি জি জী তাস তত তি ওসি শী তলা ৮ শপ শপ পা কও পিট ও, ও চিসিশ ও পিউ জি এ এল এ পরত প্ড পত আসি রি ওটি পে অজ পপ ক জোস এ রা শত পো ভর ৭৭ পিসি ভাপা 


বা বিল, ব। খতের ধারে ধারে বোতল পাম (13960 7:8]17)) বসাইয়া কেবল 
শোভ। বর্ধন কর] অপেক্ষা! নারিকেল, সুপ।রি, খেভুর, তাল গাছ বসাইয়। শোভ। 
এবং কাজ দুইদিক বজায় করিতে হইবে । যদি লাত চাও এবরেলিয়া, একালিফ!, 
ডুরেন্ট। বা মেহুদী গাছের বেড়া ন। দিয়! ক্রমশঃ ধারে লেবু ব! করধণ গাছ জন্ম 
ইয়! একট! চিরস্থায়ী আয়কর বেড়। প্রপ্তত করিয়। রাখিবে না কেন? 

সব কাজেরই সাধনা আছে, সব কাঙজ্জের উদ্যোগ, আয়োজন করিয়া কালে 
ফলের অপেক্ষা করিতে হয়। এমন ভাবে বাগানের কাজটি আরম্ভ করিতে 
হইবে যে গোড়াতেই বিশেষ কোন ভুল চুক নাহয়। মান্ষের কাজ একবারে 
নিভুপ্প হয় না, তবে যতদুর সাধ্য সাবধান ন। হইলে, কোন মারাত্মক ভুলে 
পরিণাম ফলে লোকসান অবশ্তন্থাবী। কোন বালিয়াড়ির উপর ধানের আবাদ 
যেমন আকাশকুস্থমবৎ হইয়া থাকে। স্ুপ্দরবনে ফ্রেজার-গঞ্জে কধি-বিভাগ 
হইতে পাঁটের আবাদের কিরূপ বিফল প্রয়াস হইয়াছে তাহাও আমর প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছি । ছোট খাট ভুল সংশোধন করিয়! লওয়1 যায় কিন্তু বড় ভুলে নিস্তার 
নাই । সেই জন্ঠ গোড়ায় আট, ঘাট বধিয়া, সকল দিক বিবেচন। করিয়া, বেশ 
হিসাব করিয়। কার্য করিলে সহজে কোন ক্ষতি হয়না। প্রথমে সাবধান হই- 
লেই হয় না, বরাবর কাধ্য প্রণালী বেশ সুশৃঙ্খল হওয়। আবগ্যক। উত্তরোত্তর 
নূতন নুতন প্রণালী প্রচলিত হইতেছে, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, 
সেগুলি জানিতে ও শিখিতে হইবে এবং আপনাপন কায্য প্রণালীর যেটুকু 
কসর থাকে সংস্কার করিয়া লইতে হইবে । প্রকৃত প্রস্তাবে দেখ! যায় ষে মুল 
তব্বটা এককালে উল্টাইয়। যায় না । মুলট1 ঠিক থাকিলে অন্তবিধ সংস্কার সহজেই 
সম্পাদন কর যায়। 

যে হিসাব করিয়া ব্যবস। বাণিজ্যে কার্য্য করিতে হয়, কৃষি কর্মে বা উদ্যান 
কার্ষ্যেও সেই হিসাব। পৃথক এই যে, অনেক সময় ব্যবসায় ফল হাতে হাতে, 
বিবিধ শন্ত উত্পাদনের ফল সদ্য বৎসরেই জানা যায়, কোন ভ্রম হইলে সদ্য 
তাহার সংশোধন চলে কিন্তু একট! ফলের বাগান আয়কর হইতে অস্তঃত পাঁচ 
ছয় বৎসর সময়ের আবগডক এবং সকলেই আশা করে যে একবার ফলবানু 
করিয়! তুলিতে পারিলে কিছু কাল তাহার ফল ভোগ কররবে। সেই জন্ত 
উদ্যান রচনায় অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন। গোড়ায় বে-হিসাবী কাজ যেন 
ন। হয় বাঁ দীর্ঘকাল বাগান ফলবান থাকার পক্ষে কোন বিদ্ব না ঘটে। বাগ 
বাগিচা রচনায় অনেক বিজ্ঞান সম্মত কৌশল এক্ষণে মানুষের জ্ঞান গোচর” 
হইয়াছে, এবং এক্ষণে নান! স্থানের নব বিধানান্যায়ী উদ্যান পালনের কৌশল 
জাণিবার মানুষের অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে, সুতরাং সকলেই এখন বাগ-বাগিচ। 


তে কৃষঝক-_ _আঙ্িন, ১৩২০ [ ১৪শ বণ 
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স্থাপনে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে। তথাপি কেহ বলিতে পারিবেন। 
বে তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেননা! সকল বৈজ্ঞানিকই বলিবে যে তাহ! 
কোন কালে হয়ত সম্পুর্ণ হওয়! সম্ভব নহে। বতটুকু জান হইয়াছে তাহারই 
বলে বাগানের সাজ, সচ্জ1, নিয়ম পদ্ধতি বাধিয়া লইতে হইবে এবং নূতন নূতন 
বিধান যেমন গোচরে আসিবে, তদনুযায়ী সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। সম্পূর্ণ 
জ্ঞান জন্মিলে তবে কাজে হাত দিব ইহাও যেমন মূর্খত1, আবার পুরাতন পদ্ধতি 
তালই হউক মন্দই হউক তাহ! জড়াইয়! ধরিয়। থাকিব এবং প্রাণাস্তে ছাড়িব 
ন। সে মুর্খতাও তুলনায় উহার সমতুল। 

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে উদ্যান রচন! করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকা বিচার করিয়? 
দেখিতে হইবে, মধ্য প্রদেশের বালুকাময় প্রাস্তরে বাগান বসাঁন কোন কালেই 
সহজ সাধ্য হইবে না। যেন মাটির বিচার করিতে হইবে, স্থানের বিচারটি তাহার 
অগ্রে চাই। মাটির প্রব্ৃতিগত ব1 রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন কর! যদি বা 
সম্ভব হয়, স্থানের প্রাকৃতিক পরিবর্তন কর! মানুষের চেষ্টার বহিভূতি। যেখানে 
উত্তরে বাতাস প্রবল সেখানে তুমি দক্ষিণে বাতাস প্রবাহিত করিতে কিছুতেই 
পারিবে না। যেখানে বৎসরে ৯২ ইঞ্চ বারিপাত হইবে তাহ] কমাইয়া তুমি 
ইচ্ছামত ৪২ ইঞ্চ করিতে পারিবে না, খুব উচ্চ জমিকে মনোমত নিচু জমিতে 
পরিণত করিতে পারিবে না,ন্দীর আত ফিরাইতে পারিবে না কিন্বা বরফ- 
পড়া দেশে বরফ পড়া বন্ধ করিতে পারিবে না। তোমাকে সেই জগ্ঠ অনুকুল 
আবহাওয়া খুঁজিয় লইতে হইবে, পাহাড়, পর্দতের আশ্রয় লইয়া হিমালয়ের 
দিক হইতে প্রবাহিত উত্তরে বাতাসের হাত হইতে আশ্মরক্ষা করিতে হইবে, 
যেদিক হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে বন থাকিলে তাল, নাতুব। সেই 
দিকে উচ্চ বৃক্ষ শ্রেণী রোপণ করিয়। বায়ুর সমতা] বক্ষ। করিতে হইবে, অপেক্ষাকৃত 
সমতল ভূমি ও সরন্প পয়ঃপ্রণালীযুক্ত ভূমি নিব্বাচন করিয়। লইতে হইবে, যেরূপ 
"উচ্চ ভূমি ভাগে উদ্যান রচনা সম্ভব হইবে-_-তদপেক্ষা অধিক উ্চুবানিচু নাহয় 
সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

তারপর তুমি কিছু নিজ্জন অরণ্যবাস ব। তপস্তার জন্ত বাগান করিতেছ না, 
যে বাগানটি কোন নুরুর পর্বতের পাদদেশে স্থাপিত হইলেই চপিবে। তুমি 
ব্যবসায়ের জন্ সুবিস্তীর্ণ বাগান বসাইতেছ, তখন বাগানটি রেলপথ বা জল 
পথের নিকট নাহইলে চলিবে কেন? ছোট খাট ব।গানে ফল স্থানীয় লোকে্ই 
'থাইয়। ফেলিতে পারে কিন্তু তাতে তোমার ব্যবসা কতদূর চলিবে? তোমার 
"খন বড় বাগান হইবে, তুমি যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ফল ষোগা- 
ইবার সক্চল্ করিয়াছ এবং আবশ্ভক হইলে বিদেশে বণ্তানি করিতেও ছ।ড়িবে না, 


ড্ঠ সংখ্যা । ] ভারতে ফলের [বাগান রচমা। ১৮১ 


হাসি লাটিত পদ ৪ রি লন ক বসি এপার সি পি পল 


তখন তুমিত পণ্যবাহী রেলপথ বা জলপথের দিকে আগে তাকাইবে, কেননা 
রপ্তানির সুবিধ। ন। পাইলে বাশি রাশি ফল কোলে লইয়া! কাদিতে হইবে। 
ফল বিক্রয়ের বাজারের সন্ধান লইয়। তারপর ফলের বাগান বসান কর্তব্য । 
বেলপথে ফল শীঘ্র বাজারে আসিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু জলপথে খরচ কম। 
কতকগুলি ফল কিন্তু জলপথে পাঠান চলে না৷ সুতরাং অধিক খরচে শীত বাজারে 
পাঠান আবশ্তক হইয়। উঠে! ইহ।তে বুঝিলাম যেবাগানের কাছে ছুইট। পথ 
প্রশন্ড হইলেই বেন ভাল হয়। 

এ দেশে হাজার হাজার বিঘা জমি পড়িয়া আছে যেখানে স্থুন্দর ফলের 
বাগ।ন হইতে পারে কিন্তু সে সকল জায়গায় অদ্যাপিও একট। ফলের গাছ রোপিত 
হয় নাই, রোপণের চেষ্টাও দেখ! যাইতেছেনা। সে সকল জায়গ। বোধ হয় অতি 
সহজে যোগাড় হইতে পারে। আমর! মরুভূমি ব1 প্রান্তরের কথ বলিতেছি 
না, বা নোন। ব জল! জমির কথা বলিতেছি না, সে সমুদয় আপাততঃ অকেজে 1 
হইয়। পড়িয়। থাক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাগজের মত ঞ্ায়গারও অভাব নাই। 
জমির প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল, জমিস্থিত বনজ ব্রক্ষ লতাদি দেখিলে বোধ হইবে 
যে তাহাতে ফলের গাছ জন্তিবে, স্থানটির আবহাওয়! অন্থকুল কিম্বা ফলের বাগান 
বসাইবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না৷ এমন স্থান খুঁজিলে এখানে কত 
শত সহম্র বিঘ| মিলিবে কিন্তু কে তাহার ত্ল্লাস করিতেছে, কে বল দীর্ঘায়তন 
ফলের বাগান বসাইতে মনোযোগী হইয়াছে ! 

ফলের বাগানের জন্ঠ স্থান ও মুত্তিক। নির্বাচিত হইবার পর প্রথম কথ! 
তাবিতে হইবে জল নিকাশের রাস্তার বিষয়। এই কারণে বাগানটি সমতল 
হওয়া ভাশ বটে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখ আব্ণরক যে বাগ:নের জমি এক 
দিকে ঈষৎ ঢালু কিনা। পাহাড়ের গায়ের মত অধিক ঢালু হইলেভাল নয় 
কারণ সেরূপ ক্ষেতে জন রক্ষা কর! দায় বা তাহাতে জলপ্লাবন সহজে ঘটে 
আবার কিছু মাত্র ঢালু থাকিবে না তাহা হইলেও চলে না। ঢালু থাকিলে 
জমির উপরের জল, এমন কি জমির নিয়স্তরের জল সহজে নিকাশ হইয়া ধায়, 
জমিটি ক্রমনিয় হেতু জমির সর্বত্র, রৌদ্র বাতাস সমতাবে পায় এমনও দেখ 
যায় যে জমিটি ক্রমনিয় হইল. জল নিকাশের পথ খাট যুক্ত হইল, জমিটি সমুন্ট- 
গর্ভ হইতে এত উচ্চ যে সেখানে ফলের বাগান বস।ইবার কোন আপত্য থাকিতে. 
পারে না, কিন্ত জমিটির চারিদিকে বাঠিন দিকে, যদি খুব উচ্চ ভূমি থাকে 
জমিটির মধ্য ভাগে যদি এক খণ্ড সমতল জমি হয় তাহ হইলেও উহাকে: 
নিচু জমির সামিল ধরিয়া লইতে হইবে। সহস! বৃষ্টির জল উচু জমি হইতে 
নামিয়া ফলের বাগানটি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে এবং কখন বা অবাধ রৌদ্র 
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বাতাসের গতিরোধ করিবে। ফলের বাগান বসাইধার জন্য / নির্দিষ্ট জমির আশ, 
প্াশও এই কারণে তন্ন তন্ন করিয়া পরিশ্রম কর! কর্তব্য, কেনন। ভূমি নির্বাচনে 
গ্রথমেহ যারাম্মক ভুল হইলে তাহা আর সংশোধন হইবার নহে। 

বাগনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে যে দিক হইতে প্রবল বাতাস বহিতে থাক্কে 
সেই দিকে উচ্চ বৃক্ষ রাজী রোপণ করা কর্তব্য । বাগানে বসান চারা গাছ 
প্রবল বাতাস সহা করিতে পরে না। বাগানের মধা দিয় ক্রমাগত বড়ের 
মত বাতাস এ্রথাহিত হইলে গাছগুপি আত্মব্রক্ষার্থ কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে 
এবং ফলপ্রসবে উদাসীন হইয়া পড়ে। সহজে জন্মে অথচ দৃঢ়াকতি ফলের 
গাছ বাগানের প্রান্তভাগে বসানই ভাল। কোমল ফলের গাছ না বসাইয়। 
আমলকী, বেল, কথণেল, খেজুর প্রভৃতি কঠিন ফলের গাছ বসানই উচিত। 
ফলের গাছ বসাইলে তবু কিছু লাভের সম্ভাবন!, অন্ত বৃক্ষাদি হইতে কাষ্ঠ ব্যতীত 
অন্ঠ লাভ নাই-_তাও সুদুর ভবিস্যতে। এই প্রান্তভূমিস্থিত গাছ ও গাছের 
তল সর্বদাই বাগানে বোপিত গাছের স্তায় পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে, নতুবা 
তাহাতে কীটাদি বাস! করিবে এবং অবসর পাইলেই বাগানে আপিয়। তাহরা উপদ্বব 
আরস্ত করিবে । কিন্তু কঠিন ফলের কঠিন বৃক্ষগুশি বাড়িতে বিলঘ্ঘ হয়। 
নারিকেল, খেছুর স্ুপারির প্রান্তভূমিতে ঘন সন্নিবেশ তাল, খেজুর সর্বত্র জিতে 
পারে, নারিকেল, সুপারি সব্ধতর জিবে না। সেই জন্য যেখানে সম্ভব খেজুর বৃক্ষ 
রোপণ করিবে অথব1 দেবদারু বৃক্ষ রোপণ করিবে । ইহা সব্ধত্র সমভাবে বাড়ে, শান 
বাড়ে, ইহার তলায় জঙ্গল হয় না. বাতাসের প্রবলত1 কমিয়। আসিলে ডাল 
ছণটিয়। দিয়। বৎসরে একবার কাষ্ঠ লাভ করা যায়। আমন্ু। চাই কাজ, সখ মিটান 
আমাদের উদ্দেশ্য নহে । হয়ত একের সাধ্যে এমন বাগান €তয়ারি কর সম্ভব 
হইবে ন। সুতরাং সাধারণের পয়স। লইর়। কার্য; করিতে হইলে তাছ। বনে জঙ্গলে 
ছড়াহয়। ফেলিয়। নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নহে। ভূমি নিব্বাচনের দোষে ও 
কাণ্য দক্ষতার অভাবে একজন উদ্যোগা পুরুষ মাননীয় -ভ্রীযুত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘেষের 
ক্দেওঘবরে অদ্যাপিও বাগান তৈয়ারি হইল ন।। তাহা এখনও বীঙ্গন অরণ্য । 

বাগানের পক্ষে ভারতের জমিকে দুইভাগে ভাগ কর! যায়-_-এক গ্রীন্স প্রধান 
দেশের ফলের জন্য, _ এখানে কল! পেঁপে ফলিবে, নারিকেল গাছ জন্মিবে কিন্ত 
আঙ্গুর, শ্তাসপাতি ফলিবে নাএমন জমির সন্ধান পুর্ণিয়া, বাকুড়া? ময়ুযভ্জ, 
পিংভূমে মিগিবে $ দ্বিতীয় প্রকার নাতিশীতোষ্চ দেশের ফলের বাগান, যেখানে 
আপেল, ন্াাসপাতি, আঙ্গুর ফলিবে, পাটনাই ডালিম জণ্সিবে, পেয়ারা, লেবুঃ 
আামও ফলিবে কিন্তু কল।, পেঁপে, নারিকেল, স্থুপারি আদৌ জন্মিবে না এরূপ 
জমির সঞ্গান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে; দেরাদুন ব। গাড়োগয়াপ 
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রাঙ্যে সঙ্গান করিতে হইবে । আপামে পাহাড়ের উপর, দেখানে শীতের একটু 
আধিক্য আছে--আপেল, শ্তামপাতি প্রভৃতি খুব ফলে, নিয় প্রদেশে কমল 
লেণু প্রচুর জন্মে কিন্তু আম ভাল রূপ ফলে কিনা কেহ তাদবশ তদত্ত করিয়। 
দেখে নাই। এতদঞ্চলে বারিপাত অধিক হয়, এখানকার জমি একটু রস! হয় 
এরূপ জমিতে আমের গাছ সুন্দর জন্মিবে কিন্ত হয়ত তাদৃশ নিশ্চিত ফসল 
আশ] করিতে পারা যাইবে ন|। 


ফলের বাগানের স্থানটি নির্ণয় হইয়। গেলে. বাগ।নের মাট পরীক্ষা! করিয়। 
দেখিতে হইবে। বাগানের কোন কোন স্থানের মারি হয়ত ভাল এবং ফল 
বক্ষ রোপণের উপযুক্ত তাহা দেখিয়। নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। লাতের 
জন্ঠ ফলের বাগান বসাইতে হইলে বাগানের মাঝে যানে প্রত্যেক ছুই ব তিন 
বিঘ। অন্তর কোদাল দ্বার! খুঁড়িয়। মাটি কিরূপ দেখা উচিত। দোয়াাস যাটি__ 
যাহাতে সম পরিমাণ বালি ও কর্দম আছে এবং যাহাতে উতিচ্দ গলিত পদার্ধ 
যথেষ্ট আছে শাথাই ফলের বাগানের মনোমত ঘৃত্তিকা। ভূপৃষ্ট হইতে অন্ততঃ 
তিন ফিট গভীর এইরূপ মুত্তিক থাক আবশ্তক। তাহার নীচের মুত্তিক1 সছিদ্র 
হইবে যাহাতে ভূমির উপরস্থিত জল সহজে শোধিত হইতে পারে, কিন্তু এই 
নিয়স্তরের সুত্তিকার কিয়ৎ পারমাণে জল ধারণ ক্ষমভাও থাক চাই। কারণ 
এই শুওরে কিয়ৎপর্িমাণে জল রক্ষিত না হইলে, সময় মত টকশিকাকর্ষণে উপর 
স্তরের জমিতে সে যোগাইতে পারে না। বাগানের সপত্র এরূপ মাটি মেলা 
অসম্ভব, ইহার ইতর বিশেষ দেখিলে সাধ্যমত মাটির স্বাভাবিক গঠন পরি- 
বঙ্গনের চেষ্টা কর। হইয়। থাকে । কখন বা জমিপব্র প্রতি অগ্সারে বিভিন্ন 
জাতীয় বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা করিতে হয়। 


মাটির গুণে বাগানের কার্ম্য শীঘ্র শীপ্র অগ্রসর হয়! দোয়াস মাটিতে বৃষ্টি 
হইলে, সে জল অতি সত্বর শুধিয়। যায় এবং মাটিতে কোদাল দিবার (“যা হয়) 
উপযুক্ত হয়। মাটি আটাল হইলে মাটির “যো হইতে অধিক সময় লাগেবা। 
“যো? অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না এবং একবার '৫ষ।" নষ্ট হইলে এমন শক্ত হহইয়। 
উঠে যে সেমাটির কায়কিৎ কর! ব্নুধাজ। সাধা, কখন বা অপাধ্য মত হইয়া উঠে, 
পুনরায় বৃষ্টি বা জল সেচনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। দোক।স মাটিতে কাজ 
করা সহজ। উদ্ভান পালক তাহাতে নানারূপ সারের সাহায্যে তাহাকে আদর্শ 
মুত্তিকায় পরিণত করিতে পারে । আটাল মাটিতে উত্ভিজ্জ পদার্থ অধিক মাত্রাক্ক 
থাক এবং তাহাতে উত্ভিদের খাদ্য বেণী থাকে কিন্তু তথাপিও উদ্যান পালক 
দোয়াস মাটিরই পক্ষপাতী । বাগানের কার্য্য একটির পর একটি লাগিয়াই থাকে 


১৮৪, ৭... ক্কষক-_আশ্বিন, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড, 


তত. শপ রি পি পপ শিস জিত ১ পপি পাপ শশ্ি সি সতী তল ও পাস ৯ স্পা স্পেন সি শাক 


একটি কার্ধ্ের বিলম্ব হইলে অন্টির বিলম্ব উরে, কিন্ব। হয়ত তাহ! আর হইয়া 
উঠিবে না এবং এই কারণে হয়ত আসল কাজ খারাপ হইয়। যাইবে । 


ঠিক মনের মত মাটি হইবে এবং নিয়স্তরের মাটিটিও উপযুক্ত জলধারণের 
খুণ বিশিষ্ট হইবে ইহ] কদাচিৎ আঁশা করা যায়। খুব হালক। বাখুব শক্ত 
মাটি হইলে উদ্যান পালক তাহাতে ঘন ঘন লাগল তম দিয়, তাহাতে শিন্ধি 
জাতীয় বীজ বুনিয়। তলার গাছ জমির সহিত চথিয়। দিয়া, তাহাতে চুণ ছড়া ইয়। 
দিয়া, তাহাতে জল নিকাশের পথ করিয়। দিয়, তাহাতে গোবর সার সংযোগ 
কিয় জমির প্রাকৃতিক গঠন বদলা ইয়। লয্ম। 


এই প্রকারে স্থান নির্ণয় হইলে এবং মুত্তিক। বিচার করিয়া লইয়। বাগানের 
কার্খ্যারস্ত করিতে হয়। যেখানে বাগান বসাইবে তাহাতে ছয় মাস বা এক বৎসর 
পূর্ব হইতে চাঘ কারফিৎ করিতে হইবে । বাগানের কার্যে ধীরে ধীরে সম্পন্ন 
হওয়! উচিত কোন বিষয়ে ব্যস্তত। প্রকাশ করিলে অশুভ কল দর্শে। 


স্বদেশী মেলা_-মেলায় আবশ্তকীয় শিল্প দ্রব্য এবার খুব কমই আপিয়াছে। 
স্বদ্দেনী মেল বপিলে আমর যাহ! বুঝি এবারের মেলায় তাহার পুর্ণাবয়ব দেখিতে 
পাইলাম না। মিলের ব। ভাতের স্ুুতী বস যৎসমান্তই আসিয়াছে । মুরশশাঁদাবাদ 
ও অন্ঠান্ঠ স্থানের রেশমী ধুতি, সাড়ী, জামার কাপড় নাই বলিলেই হয়। আমর! 
শুনিয়াছি যে অনেক জায়গায় জামাতে বলাইবার লেস্‌, চিকণ প্রপ্তত হইতেছে 
কিন্ত মেলায় সে লি দেখিতে পাইলাম না। ভাল স্বদেশী মোজা, গেঞ্জি তেয়ারি 
হইতেছে, মেলায় তাহ। বৎ্সাম।ন্য দেখিলাম । স্বদেশেও অনেক চামড়ার কারখান। 
হইয়াছে, এ সমুদয় কারথানার দ্রব্যাদি মেলাতে খুব কমই আসিয়াছে । কাঞ্চন 
নগরের ছুরি কাচি, নাটাগড়ের কলকব্জ! মেলাতে কিছুই নাই এক! দাস কোম্পানি, 
ভতাল। চাবী ক্যাসবাক্স দেখাইয়া]! মেলার মান কতকটা রক্ষা কৰিয়াছেন। অনেক 
দেশী শিশুথাগ্ত ও ওষধাদি প্রস্তুত হইতেছে প্রস্ততকারীগণ হয়ত মেলাতে আহত 
হন নাই-_-অথব। হুজ্তুগগে মেলায় আসিয়। লাভ নাই বলিয়া আসেন নাই। বাঙলা 
দেশে ধান ভান! ও চাউল ছাটা কলের আদ্র দেখিলে বড়ই সুখী হওয়।যায়। 
ক্কালীঘাটের ঘটক মনে করিলে তাহ দেখা ইতে পারিতেন কিন্তু তাকে ডাকিবে কে? 
স্বদেশী বারসোপ সামান্য দেখিলাম, মাণিকতলায় প্রস্তুত চাপড় সাবান এক টুক্র! 
নাই, কিন্ত বিলাতী নকল গন্ধ সাবানের ছড়াছড়ি। নকল যে একেবারে দোষের 
তাহা বলিতেছি না। নকল করিতে করিতে এক দিন আসল জিনিষটায় ঈাড়াইবে 
কিন্ত তাল মন্দ সবই দেখ! দরকার তবেত বুঝ! যাইবে যে পূর্ণতা প্রাপ্তির কত 


লে স্টিত এতশত পরত তি ২০ পিপিপি শশা িশ্া ২ সসিশীি ৪১৮ শা শিতিরি্িডাছ লে সপ্ন তত ৪ 


১৮১ক কৃষক-_-আশখিন, ১৩২০ | ১৪শ খন । 









বড়াদনের সময় গাদ। ফুলের 
পাহার যনে দেখিয়াছেন্‌, 
[তিশিহ মুদি হহধাছেন। 
এফিকান এলডোরেডো! 
গাদা সর্বাপেক্ষা বড় ও 
মনোহর ! ফরাসা গাদ। ছোট 
হইলেও সৌন্দয্য মনোমদ্ধকর 


গাদাপ বাগ হইতে গাছ 









ততযারী করিঞ। সেহ গাছে? 


ডল কাটিয়। প্লুতিলে তাজ তে 
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বাগানের শোভা শন্দনলাননের্র মত ভবে | দাম ১০ টাক। খা । 
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ড্ঠঠ সংখ্য। | ]. দেশী মেল। ১৮৫. 


এ উতর উপ ছি ২০ টি বে এ আদি সর খ্রি জার 


বাকী। স্বদেশী মাত রঃ. গোণাপ, পুস্মার এক ছটাকও মেল্সাতে নাই কিন্তু: 


বিলাতী শিশিতে, বিলাতী গন্ধ স্বদেশী লেবেল আশাট। গন্ধের প্রচুর অয়োজন। 
ধিলাতী গন্ধের পসার বৃদ্ধি করিব।র জন্য বিলাভী ঘভিন্ন প্রলোতন্ন । প্রকারস্তে 
আমর। স্বদেশী মেপ। খুলিয়া ধিলাতীরই পপার বৃদ্ধি করিতে বসিরাছি। কাজের 
জিনিষের মণন্যে দেখিয়াছি ডাঃ ইন্দ্বাপব মলির ইক্‌ মিক্‌ কুকার। এপ 
চুরিতে বেশ সহজ টৈজ্ঞানিকমতে কম আশাচে বাপ করা যায়। আর একট! 
জিনিন বেঙ্গল কফেমিক্যালের অগি নিন্দনাপক পাউডার। বেগল পাকি 
কারখানার জিনিখ গুলি ও উল্লেখ যোগ্য। তার পর নাচ তামাস। রুল বৃহস্ত । 
বহার শ্বদেশীপ পা হইবেন জাতাদিগকে গ্রক্কত সন্যাস অবলম্বন করিতে 
হইবে। দেশের পাতে পিঠে দুবিয়া কোথায় কোন শিল্প দুকাইয়া আছে, 
কোথায় কোনটার লোপ হইতেছে তাহাবের প্রকাশ ও পুনরুদ্ধারই কার্য এবং 
মেলাতে তাহারই সহায়তা সকলে চাঁয়। মহিলাগথের দর্শন জন্ত মেলাকারী- 
গণ এখার এবটু বিশেষ আযোঞজন করিয়াছেন কিন্য পদ্দানসীন ভ্তরীলোকগণ এ 
মেলাতে আসিতে পাইয়াছেন কি ন। দেশিয়! ঠিক বুঝ! গেল না--খপ্দি আসিক্ষ 
থ(কেন হাহাবর। কতটুকু পদ্দ। বুক্ষ। কছিতে পাত্রিয়াঙছেন তাহ? ঠিক বলা বায় ন। ॥ 
মেলা সম্বন্ধে হিতবাদীর অভিমভটি নিয়ে দেওয়া গেল -- 

মেলা নামে স্বদেশী হইলেও কার্মযতঃ “ফ্যাশন ফেয়াব্রের নকল। কারণ 
মেলা স্থলে গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য বাবহার্য শিন সম্থারের পরিবর্তে, নগরের 
বিলাসপ্রিয় নাগরও নাগরীদিগের রুচিকর বিলাধ সম্তাবের ছডনহড়ি দেখিলাম । 
সবানের পিরামিড গড়িলে, গন্ধতৈলের নদী বহাইলে এবং এসেন্সের শিশি 
সমূহের দ্বারা স্টিক শ্তপ্ত প্রস্তত করিলে যে ঘখার্ঁ দেশী মেলা হয় না, ইহ! মেলার 
খন্ুঠ[নকারীরা যে ন। বুঝেন এমন নহে। কিন্তু প্রত এদেশী মেলার অ্থষ্ঠানে 
যেন্ধূপ উদ্ভম আবশ্বাক, তাহ তাহাদিগের নাই। ন্রদশী নামটী বড় চিত্তাকর্ষক 
বলিয়া মেলাকে এঁ নামের মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন । 
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কুষিতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীবুন্ত গ্রবোধচন্দর দে প্রনী 
৮ গ্রন্থাবলী । 


(১) ক্রুবিক্ষেপ্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) পঞ্চম মংক্কবণ ১৯ ২) সজীবাগ ॥* 
০৩) ফলকর ॥০ (৪) মালৰ ১২. (৫) 11655110 5)1) 3010105)5) ১২. (৬)1১91919 
(18]10870 ॥০, (৭) পশুখাগ্য 1০. (৮) আয়ুকোদীয় চা 1০, (৯) গেল।প-বাড়ী 
(৯০) মৃত্তিকা-তন্ত্ব ১৯, ০১৯) কার্পাস কথা 0০১ (১২)উদ্ভিদূজীবন ॥০-_যন্ত্স্থ । 
(৯৩) ভূমিকর্ষণ1%*। পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠাই। “কুখক” আপিসে পাওয়া ছবায়। 


১৯৮৬ ক্লুষক_স্বাশ্রিন, ১৩২০ ৪ :১৪শ গু । ূ 
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পত্রাদি 


পারি, রুই মুড়া, মোচ। খাস খাস আম কখন পাকে ।__ 
শ্রীতবানী নাথ রায়, বিথপিয়!, নদীয়! | 
... পারি ব। পায়েরী বোম্বাই জাতীয় আম। বাঙলায় এই আম টজান্ঠ আধাড়ে 
পার্চ। রুই মুড়া ও মোচা খাস ইহার মুর্শিদাবাদের আম; বাঙলায় প্রায় বোহ্বাইয়ের 
সঙ্ঈকালেই পাকে । সচরাচর কিন্ত মুর্শিদাবাদী আমের চালান কলিকাতায় আধা 
- শ্রাবণ মাসে আসিমা থাকে । 


. পুকুরে শেওল।- শ্রিমৃত ঘ্বারক। নাথ দাস, হাওড়া । 

বোধ হয় শেওল। অর্থে পানা মনে করিতেছেন। পানা বা শেওল! উহ।র 
€কান কোন অংশ মাছে খাইয়া থাকে অতএব পুকুরে থাকিলে মাছের কোন অনিষ্ট 
ছয় না। কিন্ত যদি পানাতে বা শেওলাতে পুকুর ছাইয়! ফেলে এবং মাছের চরিবার 
ক্লুসুবিধ! হয় তবে তাহা বত্র পূর্বক তুলিয়া! ফেলা কর্তব্য। খড়ি পান! যখন 
বাতাসে পুকুরের ধারে আসির়! লাগে তখন তাহার উপর চুণ ছড়াইয়! দিলে 
ঈগুলি মরিয়া যায়, চুপে শেওলাও নষ্ট হইতে পারে। অত্যধিক চুণ ছড়াইবার 

জবস্তক হইলে মাছ মরিয়া যাইবার সম্ভ।বন]। 





শর 


পেঁপের মাথা কুড়াইয়! যায় কেন? তাহ প্রতিকার কি ?-_. 


শ্রীযুত ডি, কে বিশ্বাস; লছমী কুণ, বেনারস। 
প্রথমে উপযুক্ত মাটিতে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয় তারপর নিয়স্তরে বালি, বা খোল। 
কাকরের উপর শিকড় যাইয়া! পড়িলে প্ররূপ অগ্রভাগ কুড়াইয়] যাওয়া! সম্ভব । 
মাঝে বা যুল শিকড়ে কোন প্রকার পোক। লাগিলে এ প্রকার হওয়াও সম্ভব । 





স্বদেশী মেলায় বঙ্গের গভর্ণর_বিগত ৫ই সেপ্টেপ্বর স্বদেণী মেলার 
উদ্বোধন কালে বঙ্গের লর্ড কারমাইকেল বাহাছর মেলামগ্ুপে অনেকগুলি 
সারগর্ভ কথ বলিয়াছিলেন স্বদেশী শিপ্পের উন্নতি সাধন যে দেশের ধনবুদ্ধির ও 
উন্নতির যথার্থ উপায়, এ কথ। তিনি প্রথষেই উল্লেখ করেন। এদেশের শিল্প 
জব্য যেসকল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্যবসায় পরিচালন করিয়া! থাকে, তৎ্সযুদয়ের উন্নতি 
সাধনে বত্র প্রকাশ কর। কর্তব্য । কিন্তু যেরূপ সংঘ সংগঠন করিয়া! কাজ কষ্ছিঞ্জে, 
ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মিলন ঘটাইলে এই সকল শিল্প ব্যবসায়ের পরিপুষ্টি ও 
উন্নতি ঘটিতে পারে, তদ্দিষয়ে যথোচিত চেষ্টার অভাব বশতঃ প্র সকল শিল্প 
ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে না। 

তিনি বলেন যে, এতদিন বঙ্গদেশে মূলধনের জন্য ইউরোপের উপরেই নির্ভর 
করিয়৷ আসিয়াছে । বাঙ্গালীর] ইচ্ছ৷ করিলে নেই মূলধনের সংস্থান করিতে পারেন। 
কি উপায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে হয়, গবর্ণমে্ট সে শিক্ষা দেশের লোকর্দিগকে দিতে 
পাঞ্জেন, কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা যাহাতে ফলপ্রস্থ হয়, তাহার এখ্যবস্থা করিতে 
হইবে৷ তজ্জন্য মূলধন নবহ্যক। 


 সরধ্যো £] এদেশে রুকগণের প্রধান গুণ ২৮ 
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১ ১ বজ 


এদেশে ক্লুষকপ্ণের প্রধান গুণ-_ধে তাহারা হাতে নাতে কা 
চালাহতে খুব দক্ষ। তাহারা তাহাদের ক্ষেতে জল মাটির সহিত যে সন্বন্ধ রাখে: 
অন্য দেশের রখকের! তাত্বশ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখে না। কিছু দিন পুর্বে বঙ্গীয়: 
কষি-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর সাহেব তাহার বক্তৃতায় এই মতের সমর্থন 
করিয়াছেন। অন্যান্ত দেশে কৃষি-কম্ অনেকট। কলবলে চলিতেছে, তথায় কৃষি? 
কুল বন্ত্রচালক মাত্র । ক্লুবি-বিতাগের কর্তারা এবং দেশের অনেক বিজ্ঞলেঠেকো 
মনে করেন যে এ দেশের কবককে লেখ! পড়া শিখাইতে পারিলে দেশে 
কৃষির বিশিষ্ট উন্নতি হইবে । আমরা আপামর সাধারণের লেখা পড়া শিক্ষার 
পক্ষপাতী । এদেশে লল্প শিক্ষার কিন্তু একট। ভয়ানক দোষ আছে। নিষু- 
শ্রেণীর লোকের ছেলের একটু লেখাপড়া শিখিয়৷ আর তাহারা কুল ক্রমাগজ. 
বৃর্তি অবলম্বন করিতে চায় না। তাহার চাকুরি লোলুপ ও বিশ্বাসী হয়! পড়ে . 
এই রূপ অদ্ধ শিক্ষিত লোক ছারা সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা! অনিষ্টই অধিক হয়? 
জাপান, জান্মনি, কিম্বা আমেরিকার মত প্রতি পল্লিতে পন্রিতে কিছু বিজ্ঞার্ন 
চর্চার বন্দোবস্ত অচিরে হইতেছে না সুতরাং নিরক্ষর লোকের হাতেই আমাদের 
দেশের চাষ আবাদ নির করিতেছে । তাহাদিগকে বুব্ইয়। নূতন পঞ্চ 
চালাইতে পারিলে তাহাদিগের দ্বারা অনেক কাজ হইবে। তাহাদের প৭ রি 
ওলিও সবই দ্সবৈজ্ঞানিক নহে। তাহার! অনেক সময় ঠিক কাজ করে তবে 
বুঝাইনে জানে না। যিনি ভারতের কৃষির উন্নতিকামী, তিনি চাষাপদের সহিত: 
$ঞকধযোগে কার্য করিলে সাফল্য লাভ করিবেন। €কবলমাত্র দুই দশ জন শিক্ষিত 
সদ সন্ত/নকে কষি-বিজ্ঞান শিখাইয়া দেশের কাজ কিছু অধিক অগ্রসর হইবে ন|। 


এদেশে কৃষকের ছুরবস্থ!_-অনেকেরহ ধারণ। যে মামলা-মোকদ্দম। 
হেতু, আবাদী জমির উৎপাদক শক্ষিহ্াস হেতু বড় অিব্িক্ত লোকসংখ্যা এবং 
খাজন। বৃদ্ধি হেতু কষককুলের এত ছুরবস্থা ঘটিয়াছে। ইহার উপর ম্যালেরিয়! 
আছে। এদেশে জ্বরের প্রাছুর্ভাবে কষককুলের ছুরবস্থার একশেষ হইতেছে। 
থালাদি মঙ্জিয়। গিঞাছে, জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়াছে । কলুষিত জল পান 
করিয়া, এবং অযোগ্য আহার করিয়া তাহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং 
এই কারণে তাহাদের মধ্যে ম্যালেরিষার এত প্রকোপ। এদেশে কৃষির উন্নতি 
করিতে হইলে কেবল কৃষি-কলেকজ্জ বা স্কুল স্থাপন কবিয়। কতিপয় সংখ্যক 
লোককে কৃষি-শাস্ত্রে পারদশী করিবার পুর্ধে কুষককুলের স্বাস্থ্য বিধান সর্বাগ্রে 
ছব্বঠক । 


আবার দেশ রক্ষা করিতে হইলে গ্ররুত দেশের উন্নতি ইচ্ছা করিলে শিল্নও 
চাই, কষিও চাই। ইংলগ্ডে শিল্প আছে বলিয়াই ত ইংলগ্ের নিজের দেশে খাছ্য শন 
কম অিলেও ইংলগ অন্তব্র হইতে অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে। এক টাক। 
স্থলে চাধিটাক। মূল্য দিতে পারিতেছে অথচ দিন দিন ধনাঢ্য হুইয়৷ উঠিতেছে। 
আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ জন কধিলীবি এখনও আছে। ইহাদিগকে যদ 
খাড়া করিয়া তুলিতে পারা বায়, তাহ হইলে কি কৃষির জন্য ভাবিতে হয়? 
যেগুলি কৃষক খ্মাছে, তাহাদিগকে বাচাও । আর যাহার কষিরত নহে, তাহাষ্টিগের 
মধ্যে আরব স্র্থ, তাহাদিগকে শিল্প বাণিজ্যে লাগাইবার উপায় দেখ। কৃষিও 
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জাই, শিল্প, বাণিজ্যও চাই; তবে দেশ রক্ষা হইবে। কেকল কবিতে কি সব খরচ 
কুলাইবে ? নিজেদের খাইয়! ধাচাঁইতে.হইবে ; তাহার উপর রাজার-বাজন্ম আছে 
“ছাহার - উপর ক্ৃষককুলের দুরবস্থা আছে, হাজাশুক। আছে ; কেবল ক্ষবির 
বউপর নির্ভর করিলে কি চলিতে পারে? কৃষিতে খাঁকতি পড়ে__শিল্প-বাণিজ্যে, 
ৃ শগ্াধাইতে হইবে ; আবার বাণিজ্যে খাকতি পড়ে__কষিতে পোষাইতে হইবে। ৮ 
এফুইই চাই। অতএব ছুয়েতেই দৃষ্টিতে রাখিতে হইলে অগ্রে স্বাস্থ্যের বাবস্থা 
সঈর্করিতে হইবে । যদি কেহ হিতৈষী থাকেন, তাহা হইলে অগ্রে তাহারই ব্যবস্থা 
ধঁিন; নহিলে কিছুতেই দেশ বাঁচাইতে পারিবেম ন।। যিনি যাহাই বলুন; 
স্কুল কথ। অগ্রে কষককুলকে বাচাও। 








০৯০ ৮ 











সার-নংগ্রহ 
খেজুর-চিনি 
«.. যে যশোহর আজ ম্যালেরিয়ার বাপভূমি+_যে যশোহর ম্যা্শেরিয়ার প্রকোপে 
গরিলা কীর্ণ ও জনহীন হইতে বসিয়াছে, যে যশোহর এখন. শিল্পবাণিপ্যহীন হইয়। 
১ অবস্থায় বর্তম।ন--যে যশৌহরের নদী সমুহ মজিয়৷ উঠিয়। শৈবালসমাচ্ছন্ 
বক্ষ হইতে কেবল বিষবাম্প বিস্তার করিতেছে__-অল্পকাপ পৃর্কোও সেই যশোহযঃ 
চিনির কারবারের প্রধান আড়ং ছিল। যশোহরের খেজুর-চিনি ভারতেবুল 
সর্বব্র--এমন কি, ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইত। কোটটাদদপুর, চৌগাছা,& 
কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে বহু কারখানা ছিল। চিনির ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া 
১৮৪২ থুষ্টান্দে গ্লাডঞ্টোন ওয়াইলী কোম্পানী চৌগাছায় চিনির কল বসাইয়াছিলেন। 
তখন বেঙ্গল সেপ্টাল রেলপথও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে নৌকায় 
মাল চালান হইত, আর যশোহর পর্য্স্ত পাক! রাস্তাও ছিল। সেই গতায়াতের 
অস্থুবিধার সময় চৌগাছায় কল বসাইয়! ইউরোপীয় ম্যানেজার পাঠান কিরূপ লাভের 
আশার সম্ভব হইত তাহা সহব্ধেই অনুমেয় । কোটটাদপুরেও কল ছিল ।-_সরকারী 
রিপোর্টে 'দেখ! খায়, তথন চৌগাছা খেজুর-গ!ছে পুর্ণ ছিল। চৌগাছা'র 
কল অনেফ দিন পরে বদ্ধ হয়। তাহার পত মিষ্টাপ্ন নিউহাউস চৌগাছায়. আবার- 
কল বসান ও. বেগ ডানলপ কোম্পানী সেই কল চালাইয়। পরে বন্ধ করেন। কল 
বন্ধ হইবার বিবিধ কারণ ছিল। ১০ হাজার টাকার মাল ১ লক্ষ টাকায় কিনিলে-_ 
স্বলধনের সুদ পোষাইয়। লাভ হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াঁছিল। যশোহরকে 
কেন্দ্র করিয়া নদীয়া ও ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানেও চিনির কারবার 
- চলিয়াছিল। এখন সে কাজ বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে .বালালার একট। 
ঃপ্রধান ব্যবস! নষ্ট হইয়াছে--সহঅ সহস্র লোক কাজ হারা ইয়াড়4%6 বর্জন: 








“৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] | সুর সংগ্রহ ১৮৯ 


পপিপপীিটিতপিলপশ পপ তি ছি পাপ পম পা পট পাশ 


একবার বিদে নী__: “্রাজসাহ্া্ক পুষ্ট চিনির উপর শুন্ক ; বসাইয়] এ দেশের  টিনিরপ | 
ব্যবস। রক্ষা! করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 

লর্জ-কাজ্জন একবার বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন কাজে নামিতে কিছু 
সব্লক্ক,হয় । এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বর্তমানে লোক চিনির ব্যবপায়ের 
নবনাশংহেতু থেজুর বাগান কাটিয়। মাঠান জমী করিয়া ধানের ও পাটের চাব 
করিতেছে । এখন সরকার কিসে খেজ্ুর-চিনির ব্যবস! রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা. 
করিতেছেন। এবিষয়ে ষে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা 
যায়, ১৮৩৬-৩৭ খষ্টব্দে কলিকাতা হইতে ১৩ হাজার টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল, , 
শসার ১৮৪*-৪১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩ হাজার টন হয়। এখন--এই দুর্দশার 
সময়েও বঙ্গে ১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়-__তাহার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। আমাদের 
বিশ্বাস, লেখক চিনির দ।ম লিখিতে গুড়ের দাম লিখিয়াছেন। | 

সরকার হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন, প্রতি একারে ৩৫৭টি গাছ বসাইলে তাহা * 
হইতে ৩ টন গুড় পাওয়। বায় । ইক্ষুর চাষে এত গুড় পাওয়। যায়না । আবার . 
ইক্ষুর চাষ অনিশ্চিত_-অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা প্রভৃতিতে কোন কোন বৎসরু, 
চাষের অগ্রবিধাও হয়। খেজুরগাছে সে অনস্থুবিধা নাই। রসের পরিমাণে কল 
দঘআরতম্য হয় না। আবার ইক্ষুর চাষে আকমাড়াই কল কিনিতে অনেক খরচ 
আ্কুরিতে হয়। খেজুর-গুড় করিতে সে ব্যয় বাচিয়। যায়। সত্য বটে, আকের 
“চিনি করিতে আকের সিটাতেই জআলানি হয়, খথেজুর-চিনি করিতে জ্ব(লানি কাঠ 
- শক্ষনিতে হয়; কিন্ত খাইয়! দেখিলে ইহাতে অধিক খরচ পড়ে না। আবার 
'খেজুর গাছের সঙ্গে সঙ্গে তালগাছ বসাইলে বড়ই সুবিধ। হয়। শীতের সময় 
থেজুরের ও গ্রীষ্মের সময় তালের রস পাওয়। ষায়। তাহাতে সমস্ত বৎসরই কাজ 
চলিতে পারে। 

পূর্ব্ব-উভ্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীরা গুড় প্রস্তত করিত। তাহার1ও 
গাছে চাচ দির যশোহর জেলায় ব্যবহৃত নলির মত নলি ব্যবহার করিত। 
গামলায় রস ঢালিয়। তাহারা তণ্ত প্রস্তরখণ্ড রসে ফেলিয়। গুড় প্রস্তত করিত। 
'ইহার পর তাহার! রস আল দিয়! গুড় করিত। এখন তথায় উন্নত প্রণালীতে 
চিনি প্রস্তত হইতেছে। 


সরকারী রিপোর্টে দেখ! যায়, গুড় নী, তাল করা যাইতে পারে । এক্ষণে 
সৎপান্রে রস জাল দেওয়া হয়। পাত্রগুলি প্রত্যহ ধোঁত করা হয় না-_পাত্রে 
পোড়া গুড় জমিয়। থাকে । তাই গুড় পরিফার হয় না-_কৃষ্ণবর্ণ হয়। ১৮৯২-৯৪ 
থৃ্টান্দে শ্রীযুত ভূপালচন্দ্র বন্থ যশোহরে গুড় প্রস্তুতের পরীক্ষ। করিয়াছিলেন । 
তিনি স্বৎপাজেক পরিবর্তে লৌহ কটাহ ব্যবহার করিয়৷ দেখিয়াছিলেন-__গুড় ভাল 


চা 
৮ জন লাকি কাছ একি এছ এসসি লে লা ০ 





১৯০ ক্ুষক- ক্স সি্ডিব১৩ক, , 1 ৯৪শু খণ্ড 1%. 
৯৪ পিলিসিলপপাপিপীপীপ তি সপপিদাপাপসতত ০৩ একলাশ, ০ এ 01 তি ৮১১০ পাপ পাক 
তুর সেই গুড় হইতে সো িভুরীদ' কলে চিশি কাটল চিনি কী ,হয়। 
দেশে লৌঁহ-কটাহে রস জালাইবার ব্যবস্থা করিতে পাঠিলে ভাল গুড় প্রস্তুত কর। 
যাইবে । আর এক কথা--গুড় জাল দ্বিবার সময় রস ছাকিন্কা লওয়। উষ্টিয়াজন ? 


মহিলে গুড় পৰিফার হয় ন।। 


বাঙলাক় পাটা! শেওল। দিয়া গুড় সাফ কর! হইয়া! থাকে । ইহাজেঅবব্ঞ্জ 
অতি সামান্ত বটে ; কিন্ত চিনি প্রস্তত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হক়্। সেন্টি ফিউগারী 
কল বাবহার করিলে গুড় হইতে অতি শীত্ত চিনি প্রস্তত হয; তাহাতে টাক? 
খহুবার ঘুরিয়া আসাতে লাভ হয়। ভূপাল বাবু বলেন, ভাল গুড় লইয়া 
(সে্টি,ফিউগাল কলে অতি উৎ্রুষ্ট চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেনক 
উহার যত এই যে, এই কল ব্যবহৃত হইলে চাষীর! উৎকৃষ্ট গুদ্ক প্রস্তুত করিবে । পু 

রস ধরিবার প্রথারও পরিবর্তন প্রবর্তন করিতে হইবঝে। ভাড়ের ধ্ 
ঢাকনিওয়াল। ধাতুপান্র ব্যবহার করিতে না পারিলে পাঞ্জ সাফ করিবার ব্যবস্থা 
হইবে না। এনামেলকর। পাত্রে রস ধরিয়া দেখা গিয়াছে, ভাড়ে ধর] রস অপেক্ষ। 
সে রস ভাল। ইহার কারণ এই ভ'াড় সাফ কর! হয় না-_চ্াই ভাড়ে ধর! রসও 


সারাপ হয়। 


রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, গুড় ভাড়ে না পূরিয়া পিপায় বা ক্যানেস্তাবু 
পুরিলে সুবিধা হয়। নাগরী ভাগগিয়া গুড় লইয়া! কলে দিতে হয়। সময় স্ট 
নাগরির খাবর। গুড়ের সঙ্গে কলে পড়ে। তাহাতে কলের ফিল্টার ব্যাগের কা ডু 
ছি"ড়িয়। যায় । আবার গরুর গাড়ীতে আনিবার সময় নাগরি ভাঙগিয়া গুড় এ] 
'হয়। পিপা ব! ক্যানেস্তার। ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না। 

রিপোর্টে দেখা যায়, সেন্টিফিউগাল কল বসাইয়। রস কিনিগ। চিনি প্রস্তুত 
করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার জন্ত বড় বড় কারখান! সংস্থাপিত করিলে ষে 
লাভ হইবে, তাহাতে আার সন্দেহ নাই । 


একটি কথা জান! প্রয়োজন। রিপোর্টে ঘে কলের কথ। বল হইয়াছে, তাহ! 
বসাইতে ব। চালাইতে প্রথমতঃ কিরূপ ব্যয় পড়িবে? আমাদের বোধ হয়, চাষী 
দিগের পক্ষে এরূপ কল সংস্থাপন কর! সম্ভব হইবে ন।। সুতরাং বাদ বড় বড় আড়ঙে 
কেহ কল সংস্থাপন করেন, তবেই ফল হইতে পার। ইহাতেও কিছু অন্ুবিধ। 
থে নাই এমন মহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, চিনির ব্যবসায়ে অনুবিধ! 
বুঝিয়! অনেকে খেভুয-বাগান কাটিয়া মাঠান জমি করিয়! চাষ করিতেছে । কোন্‌ 
আশায় তাহার। আবার খে্ধুর-বাগান করিবে? এ£খজুরগাছ বড় হুইয়। রস দিবার 
উপযোগী হইতে লমস্ব...ল্লাগে। যত দিন তন ঞলীছ বড় হইঞ্জাঁ রস দিবার মত 

















শঠ সংজযাপাঠু চসিক কার্য ১৯১ 


না! দেন উজ লরি: ক নই *মা_কলেও যথেষ্ট কাজ হইবে 
ন।- আবার রস না বাড়িলে লোক বাগানও বাড়াইবে না । 
যাহীস্ছিউক, সরকার যদি আমদানী চিনির উপর শুক্ক বসাইয়! বা অন্ত কোন 
হিপাযোতেভজুর-চিনির ব্যবসায়ে নূতন জীবনসঞ্চারের উপায় করেন, তবে লোকের 
উৎসাহ হইবে, অনেক লোকের অন্ের উপায় হইবে। 
শী এ বিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রবর্তক শিশির কুমার ঘোব মহাশয়ের চেষ্ট! 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অনেকে অবগত নহেন, কেবল ব্যবস1 বজায় রাখিবার ও 
কারখানাওয়।লাদের উৎসাহ দ্িবার জন্য তিনি অনেক দিন লোকসান দিয়াও 
এক্্বকটা। কারখানা! চালাইয়াছিলেন । তাহার পর তিনি স্বশ্তং নানাহথা সংগ্রহ 
রয় ও চৌগাছার শ্রীযুত দেবেন্দ্র প্রপাদ ঘোষের নি+ট হইতে নানা তথ্য সংগ্র 
রয়! সে সকল “মঅমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন ও সেই সম্বঙ্ধে নানাপ্রবন্ধ 
















বি 
প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন যদ্দি সরকার চেষ্ট! 


করিতেন তবে বোধ হয় এই ব্যবসার পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য হইত, এখন সে 


কাজ আর সহজ সাধ্য নহে। 

এ সরকার যদি রিপোর্ট. বাহির করিয়াই নিশ্চিন্ত না হন, পরস্ত যাহাতে বত 

ভিিভুর চিনির ব্যবস। রক্ষ। পায় তাহার উপায় করেন, তবে বঙ্গবাসীর মহদুপকার 

ষ্বীখত হইবে__শত শত নিরন্ন বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হইবে- বঙ্গের পল্লীতে 
পপর বহুলোকের অবস্থার উন্নতি হইবে । আমর! আশা করি, সরকার সে বিবয়ে 

বড় হিত হইবেন; আর বিদেশাগত সরকারী সাহায্যে পুষ্ট চিনির সহিত 
ঠ্রীতিযোগিতার অবশ্ঠ উপায় করিবেন। 


বাগানের মাসিক কার্য 
কাণ্তিক মাস। 


আখিন মাস গত হইল, বিঙ্গাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত 
নহে। কপি, সালগম, বাঁট প্রতি ইতিপুর্বেই বপন কর। হইয়াছে । সেই সকল 
চারা এক্ষণে নাড়িয়। নিদিষ্ট ক্ষে্রে রোপণ করিতে হইবে । মটর, মূল! এবং নাবী 
জাতীর সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শলস্া প্রভৃতি বীজের বপনকার্ধ্য 
আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, 
এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্তিকের প্রথমে এ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন 
আর বাকী নাথাকে। বীঞ্জ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে । পিঁয়াজ ও পটল 
চাষের এই সময়। আখ্িনের প্রথমাদ্দধ গত হইলে রবিশন্তের জন্ত জমি 
তৈয়ারী করি হইবে এবং অর্টুখন.মাস গত হইতে না! হইতেই মস্রী, মুগ, তিল, 
 খেলানী প্রস্ৃতি রবিশন্তের বী খুপন+ক রিজেুফল মন্দ হস্তনা!। কিন্ত আকাশের 







্ 


. খুড়িয়। দিবে । এই মাসে পেয়াজ বসাইবে। 






মনে তবেই 





অবস্থার উপর সব নির্ভর কট করে ।? এপ নর শেষ হইয়াছে বাঁি 
রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়? উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবক্ষিসভাবনা। সচরাচর 
দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষ! শেষ হইয়! ায়, স্ুতব্ং বঙ্গদেরিকাত্তিক 
মাসেই উক্ত ফসলের কার্য আরম্ভ কর! সব্ধতোভাবে কর্তব্য । 

ধনে--যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হই 
খনে এই সময় বুনিতে হয়। 

নুল্লাি__নুল্প, মেখি, কালজিরা, মৌরী, রশাধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না ্ 
কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্ত কিছু কিছু বুনিতে পার যায়। এই সকল 
বপনেরও এই সময় । 

কার্পাস গাছ--কার্পাসের ছুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে 
পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন কর। 

তরমুাদি__-তরমুজাদ্দি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর. জমিতেই ভাল হয় 
যে জমিতে প্র সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্ঠান্ত সারেকু সঙ্গে আবশ্টঠক হইবে ৫ 
কিছু বালি মিশাইয়া দিবে । তরমুঙ্গ মাটি চাপ! দিলে ব্ হয়। তরমুজ বীর্জ; 
বসাইবার এই সময় । 

উচ্ছে-_-81৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নর্টেৎ পাইট করিতে ও 
উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩:৪টার় অধিক পুতিবে ন। 
ইউনচ্ছ বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও । 

পটোল-_পটলের মুপগ্ডলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প্গলে হা৩ দির 
তিজাইয়! রাখিয়া! নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে | পুনঃ পুনঃ বি 
ও নিড়াইয়। দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট । পটল চাষ এই মাসে আরস্ত হয় 

পলাওঁ_-কল সমেত এক একটী পিঁ়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এর, 
জমি নিতান্ত শুকাইয়। গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়! আবার মাটির “যো” হর 













মটরাদি-__শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোল। রুমিতে 
হয়। ঘাস নিড়াইয়। দেওয়। ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না। 

ক্ষেত্রের পাইট-_যে সকল ক্ষেতে আলুঃ কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়! 
আইল বাধিয়া দেওয়। তিন্ন এ মাসে উহ!দিগের আর কোন পাইট'নাই। 

ফলের বাগান-_এই সময় কোপাইয়। গাছের গোড়। বাধিয়! দেওয়! উচিত। 

মরস্ুমী কুল বীজ- সর্বপ্রকার মরস্ুুমী ফুল বীজ এই সময় বপন কর] কর্তব্য । 
ইতিপূর্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়! প্রসভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন 
কর। হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশক্ষ৷ ছিল, কিন্তু কান্তিক মাসে প্রচুর 
শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃণ্টির আশঙ্কা! থাকে ন।, সুতরাং এখন আর 
ঘাবতী মরসুষী ফুল বপনে কালবিলম্ব কর1 উচিত নহে। 

গোলাপের পাইট-_-গোলাপ গাছের গোড়া খু'ড়িয়। দিয় এই সময় রৌদ্র ও বাতাসু 
খাওয়াই লইতত হইবে । ৪1৫ দিন এইরূপ করিয়! পরে ভাল ছণাটিয়। গোড়ায় 
নুতন মাটি, গোবরলার প্রন্থৃতি দিয় গোড়া বাধিয় দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। 


গাছের গোড়া খোল! থাকাকালে কলিচুণের ছিট! দিলে বিশেব্ উপকার হয়।. 
; স্বাগুলাদেশের মাটি' বড় রসা এই কারণে : এখানে - এই প্রথ। দি 
নউপকার পাওয়া যায়৷ 


আ্বনে বিশেষ 





সর 





কষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র । 


শর রপ্ত ০. ভি সা: পাশা শশা শিস শাসিসপিস্সিল পট আস ৮ শসা পাপ ৮ এ 
স্পা পপ সুসুুস্ুু স্পট জন 
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পাট । 


পাটের ব্যবপায়ে ফড়িয়াগণের অপদ্যবহার-__ 


£ আমাদের দেশের অশিক্ষিত নিরীহ কৃষকের বুঝিতে পারে ন। যে ফড়িয়াগণের 
মিকট অল্প নগদ অর্ধের বিনিময়ে কি ঘের অনিই তাহারা আহবান করিতেছে । 
ঞ্লই ফড়িয়াগণের আচরণ কিরূপ ভয়ক্কর, কত অপ্রীতিকর তাহা আলোচন। করিলে 
€রাধে অধীর হইতে হয়। সামান্য অর্থ তাহার! চাষীদের দাদন দেয়, পরিবর্তে 
বাজার দর অপেক্ষা জল্প মূল্যে পাট ক্রয় কবে। সেই উত্তম পাটে জল দিয় ও 
তাহাতে বালি মিশাইয়া, তাহাকে বেশ ভারি করে এবং অল্প ওজনের পাটকে 
বেণী ওজনে বিক্রয় করে। নিরীহ ক্কবকগণ কিছুই জানিল না, অথচ সম্পূর্ণ 
ভাবে কলক্ষের ভাগী হইল । বালি ও জল শুফ শুভ্র উত্তম পাটে মিশিয় পাটেন 
রংকালো করিয়া কেলে। জমিদ্দারগণের ক্ষমতা এখনও অপ্রতিহত আছে 
দ্েখ। যায়। অন্থদিকে আবার ভারতের প্রজার! বিলাতের 14৮১০৪৮ [যহায বর মত 
্যাধীন নহে, জমিদারগণের বাধ্য । জমিদারগণের কার্ষেত তাহারা প্রতিবাহ 
করিতে শিখে নাই। জমিদারগপের কথ। তাহাব দেবতার আজ্ঞার ন্যায় 
প্রতিপালন করে । আমাদের জমিদাবগণ ইচ্ছা করিলে জুয়াচোর ফড়িয়াদের এই 
ঘোর অনিষ্টকর ক্ষ, শুভ্র, কোমল পাট জল ও বাগি সংযোগে দুষিত করিবার পথ 
একেবারে বন্ধ করিতে পাব্েন। তাহাদের ইচ্ছার উপর এইরূপ একটী গুরুতর 
কাম্য নির্ভর কুরিতেছেঃ তাহার! ইচ্ছা করিলে অনায়াসে কষকগণকে অক্ষ! 
করিতে পারেনঞ্জ দেশের এমন. একটি লাভবান ব্যবসা, ধাহার প্রভাবে কোটী 
শেবটী টাকা কুসজুপণ প্রাণ্ড হইতেছে, যাহার প্রভাবে বঙ্গ ঘছেশে ৪৫ টি পাটের 


১৯৪ ক্ষক-_কান্ভিক, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 


ক ক" 
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কল ও ৩৯টি জুট প্রেস, মান্দ্রাজে তিনটি জুট প্রেস ও যুক্ত প্রদেশে ২টি পাটের 
কল রীতিমত চপিতেছে এবং দেশের কত লোক এ সকলস্থানে প্রতিপালিত 
হইতেছে, বাহ! বঙ্গদেশের একটী গোৌববের বস্ব, এত কল্যাণ কর, প্রীতিপদ, যাহ! 
ভাবিতে আনন্দ হয়, এ বস্ত যাহাতে না ধবংস প্রাপ্ত হয় সে বিষয় জমিদার- 
গণের দেখা ও তাহার উন্নতির চেষ্টা করা কি তাহাদের কর্তব্য নয়? তাহার! 
ঘদি পাটের সুবীজ সংগ্রহের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন, যেমন গভর্ণমেণ্টের অন্থযোগে 
হইয়াছিল, ্ঠাহাদের জমিদারির ভতিতবে পাটক্ষেত্র যদি মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন 
করেন, বা আবশ্তঠক হইলে কিঞ্িৎ অর্থ সাহাধ্য করেন, তাহ হইলে তাহার। 
দেশের কোটী কোটী নিবীগ প্রজাদের আনম্করিক আশীর্বাদ ভাজন হুইয়। দেশের 
প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। | 


অন্ত্র পাট চাষের চেষ্টা__ 

জাভা, পশ্চিম আফ্রিক। ও অন্ঠান্ত ছুই একটীস্থানে পাট চাষের বিশেষ চেষ্টা 
হইতেছে । ধনচে, রীহ। প্রভৃতি দ্বারাও পটের কার্যয কতকট। পরিমাণে করিবার 
চেষ্টাও চলিতেছে । ঘদ্দি এই ছুইটী বিষয়ে পন্ীীক্ষা সস্তোধ জনক হয়, আর যদি 
সঙ্গে সঙ্গে পাটের উন্নতির চেষ্টা না কর! হয় তাহা হইলে বঙ্গ দেশের পাটের আর 
এত আর থাকিবেনা। ইহ] কি ভাবিার বিষয় নহে? 

আমাদের দেশে একটি ছিদ্রান্থেধী সম্প্রদায় আছেন। দেশহিতকর-কার্যের 
অন্ুষ্ঠ।ত। সাঙ্জিবার প্রয়াসে ভ্াহার]1 সামান্ত কোন জিনিসে রঙ দিয় তাহাকে এমন 
উক্ন্বল করেন, তি পরিমিত কোন বস্ত তাহাদের তুলিকার আবর্তে পড়িয়৷ প্রব্ূপ 
বহদাকার ধারণ করে, ষেপাধারণে তাহাদের চিত্রিত আলেখ্য দেখিয় যুগপৎ 
তয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে ও এক দারুণ বিপদ।শঙ্কাক্স অত্যন্ত চিন্তিত 
হইয়া উঠে। আমাদের দেশে পরামর্শদাতা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থ 
কল্যাণকর কোন কার্যে অগ্রসর হইতে বড় তাহাদের ভিতরে কাহাকেও দেখ! 
যায় ন। কোনও ব্যক্তি একটি যৌথ কারবার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, অমনি 
কতকগুলি পরামর্শ দাত। বিনাহবানে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, এমন আন্তরিক 
শুভান্ধ্যাক়িতাঁর ভান করিয়া, অবৈতনিক উপদেশ রাশি বর্ষণে, তাহাকে সে কার্ধে 
প্রশিনিবন্ত করিতে সমধিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরামর্শ" দ্াতাগণের 
(বিবেচনা সে ব্যবস। নিপ্াপদ নহে খ্বির হইল। তাহা?) অন্ত নেক ব্যবসার নম 
করিলেন। ছুঃখের বিষয় তাহাদের অনুমোদিত ব্যবসার কথ। বিশেষ ভাবে 
আলোচিত হইবার পর বুঝ! গেল যে তাহার যে ব্যবসার কথা বলিতেছেন তাহা 
বিিজের। কখনও করেন নাই, অপরে তাথ। -করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছেন 


৭ম সংখ্যা।] পাট ৃ ৯ 
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রি কথ। তাহারা শুণনয়াছেন। আবার অন্ুগ্রাহকবর্থদের মধ্যে 7 যাহাদের ২ সহদন্বত। 
কিছু বেশী তাহার নিঃসক্ষেচে বলিলেন, যৌথ কারবার না করাই ভাল । উহাতে 
অনেক অশক্ক। আছে। 

আমদের দেশের কৃষক সম্প্রদঃয় নিঃস্ব, আবার তাহার। অশিক্ষিত। ভাল মন্দ 
বিচার করিদ্বা কোন কার্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই। যথার্থই ঘ্দ তাহাব। 
ক্রমে ক্রমে ধান চাষ উঠাইয় দিয়া ততৎপরিবর্তে পাট চাষে যত্রবান হইয়! থাকে, 
আর ইহাই যদি দেশের অনিষ্টকর কার্য বলিয়া অনুমিত হয়, তবে ইহার প্রকৃত 
কারণ কি ছিদ্রান্বেবীরা একবার অনুসন্ধান করুন। তাহার দেখিনেন ধানও 
আমদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । গমও বড় কম নহে। কলাই 
সরিষা প্রভৃতিরত কথাই নাই। কিন্তু উৎপন্ন শশ্যের কত অংশ অন্যান্ত দেশে 
কগডানি হইতেছে তাহা একবার আলোচন। করুন। আমাদের দেশের উৎপন্ন শণ্ত, 
আমাদের আবগ্তঠকমত যদি দেশে থাকিয়া, উদ্বত্তাংশ যদি রপ্তানি হইত, তাহা 
হইলে ছুতিক্ষ কি-__-ভারতবাপীর জানিবার সম্ভাবনা থাকিত না। তাহার পর 
নিঃম্ব কষকের। জমিদার দ্িগের নিকট ধান, গম প্রভৃতি চাষের জন্ত কোন অর্থ 
সাহাধ্য পায় না, কাঙ্জগে কাজেই যে চাষের জন্ত তাহারা অগ্রিম অর্থ সাহায্য পায়, 
সেই চাঁষেই তাহারা] বিশে মনোষে।গী হয়। এরদ্দোব কাহার তাহা সাধারণে 
বিবেচনা! করুন। যথার্থ যদ্দি ধান চাষের প্রথার বৃদ্ধির জন্প কেহ আন্তরিক ব্গ্র 
হইয়। থ।কেন, তবে প্রতিকারার্ধ বথার্থ কার্য করুন। পাট চাষ করাইবার, 
আবশ্যক হইবে ন। এমন উপায় এখনও অনেক বর্তমান নাচে, যাহাতে পাট চাষে 
হস্তক্ষেপ না! করিয়া, ধান, গম প্রভৃতির চাষ আরও বধি 5 করা ষায়। কৃষিকাণ্য 
অশিক্ষিত ব্যক্তির কার্ধ্য বলিয়া! যাহার দ্বণায় নাসিক। কুর্কত করিতে একটু দ্বিধা- 
বোধ করেন না, ফাক সমালোচন। দ্বার তাহারা চাষের কি উন্নতি করিবেন 
ভাল বোঝ। যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কৃষকদের দুঃখ ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
দৈন)দশ। প্রাণে প্রাণে বুঝিয় থাকেন তবে অগশ্রপর হউন। অর্থ সাহায্য দ্বার! 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করুন। জঙ্গল কাটিগ্া আবাদ পশ্তনে সহায়তা করুন। 
যেখানে জল নাই, সেখানে জলাগমের ব্যবস্থ। করুন। কি উপায়ে জমির 
উর্বরত] বৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞাননুমোদ্দিত সেই সকল ক্ষ কৃষকগণকে প্রবৃত্ত করুন, 
নিজ নিজ গ্রামের প্রত্যেক ক্ৃষিক্ষেত্র সাক্ষাৎ পরিদর্শন করুন। যথার্থ কাজ 
করিবার অনেক পথ প্রশস্ত আছে, সেই সকল পথে ধাবমান হউন। বিহার 
অঞ্চলের চাষীরা সমস্ত দিনেঘ পরিশ্রমের পর, সন্ধার সময় একস্থানে সমবেত 
হইয়া, প্রত্যেকে কি কি কার্ধ্য করিয়াছে তাহার আলোচনা করে। এই প্রকার 
আ.লোচন। হারা, তাহারা কিছু না বিছু শিক্ষ। কবে। আমাদের দেশে সে প্রথ। 


১৯৬ কৃষক-_কাঁন্তিক, ১৩২০ [ ১৪শ খণড। 
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নাই। প্রত্যেক জমিদার দি তাহার জমিদারীর তিতর : যত প্রকার চাষ হয় তাহার 
সংবাদ রাখেন, কোন্‌ স্থানে কোন্‌ কৃষক কি চাষ করিয়! কিরূপ কৃতকার্ধ্য হইতেছে, 
বা কোন স্থানে কষকের সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে, এই সমস্ত সংবাদ যদি জমিদার- 
গণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। রাখেন, আর আবশ্যক হইলে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও 
কুষ্ঠটিত ন। হন, তাহ! হইলে বাস্তবিকই বাঞ্গালার মাটিতে সোণ। ফলিতে পারে । 

পাট পচান ও পাট কাচিবার ফপে জল দুষিত হয়, একথ! কাহারও অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই দুষিত জলই যে আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া, 
বিস্ুচিক। প্রভৃতি রোপের একমাত্র কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
আমাদের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বৃষ্টির জল বহির্গমনের পথ আদে নাই বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না। বর্ষাকালে গ্রামের ভিতরে লোকের বাড়ীর সম্গুখে ও আশে পাশে জল 
আবদ্ধ হইয়া থাকে। প্র আবদ্ধ জলে চারি দ্িকেত্ ছোট ছোট গাছ পাল! পচিয়। 
জল ছুধিত করে। এ ছুধিত জল হুইতে পরে এমন এক অস্বাস্থ্যকর বাম্পোদগম হয় 
যাহাতে সেই স্থানের সমস্ত বায়ুকে দুষিত করিয়া! তুলে । আর সেই ছুধিত বায়ুর 
প্রভাবে সেই স্থ'নের অধিবাসীর। ম্যালেরিয় প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়। এমন 
অনেক স্থান আছে, যেখানে মোটে পাট চাষ হয় না, কিন্তু বৃষ্টির জল আবদ্ধ হইয়! 
থাকে । দেখ! গিম্বাছে সেই স্থানের লোকের! ম্যালেরিয়া রোগে অধিক আক্রাস্ত 
হয়। আমর] দেখিক়্াছি ষে বর্ধাকালেই ম্যাপেরির়ার প্রকোপ বেশী । স্বাস্থ্য 
হিতকর কোন কার্ধ্য করিতে হইলে, অগ্রে বর্ষার জল বহির্ণমনের পথের বীতিমত 
ব্যবস্থ! আবশ্যক | যে জলে পাট পচান হয় সে জল অত্যন্ত ছুর্গধযুন্ত | কেহ তাহা 
ব্যবহার করিতে পারে না। আর প্রায়ই গ্র1মের এক প্রান্তে যেখ(নে লোকজনের 
বসতি নাই, সেই খানেই পাট পচান হয়। | 


পাট চাষে জমির উর্ধত। ব্বদ্ধি-_ 

পাট বপনের ফলে জমির উর্বরত। শক্তির হাস হয় না। নাইট্রোকষেন( 1৮৮০০) 
জমির উর্বরত। শক্তির প্রধান সহারতা করে। পাটে নাইট্রোঙ্গেন নাই, স্থুতরাং 
পাট নাইট্রেজেন আহরণ করে না, জমির উর্দমরতাও নষ্ট করে না। এ সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু অবগত হইতে হইলে নিবারণ বাবুর “জুট-ইন-বেগল” পাঠ কর৷ 
উচিত ও উক্ত গ্রস্থকারের “কবি রসায়ন” হইতেও অনেক জানিতে পার] যায়। 

আমাদের দেশের ধন, গম ও পাটচাষের অবস্থ1। বুঝিতে হইলে, সর্ব/গ্নে আমা- 
দের দেখ উচিত যেকি পরিমাণে এ সমস্ত জিনিষ আমাদের দেশে উতৎ্পন হয়, 
আর কত পরিমাণেই বা বাহিরে রপ্ত।নি হয়। আমর ১৯০৪ সঙ্গের একটী যোট। 
মুটি হিসাব দিলাম। 
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উত্ত তালিক] হইঠে আমর দেখিতে পাই যে আমাদের দেশে ধান ও গম 
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়। খাকে । আরু যথেষ্ট পরিমাণে বপ্তানিও হইয়। থাকে । 
এক্ষণে পাট চাষের দ্বার ধান চাষের কতদূর ক্ষতি হইতেছে, আর সেই ক্ষতি 
পূরণের কোন উপায় আছে কিন।, তাহাও একবার অন্যযে'গ কর্তার। বিবেচনা 
করিবেন। তাহার! হয়ত বপিবেন যে, যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হয়, যদ্দি 
পাট চাষ ন। হইয়া! এ পরিমাণ জমিতে ধান, গম প্রভৃতি চাষ হয়, তাহ। হইলে 
চাউল ও ময়দ৷ প্রভৃতির মুল্য অনেক কমিয় যায়। কিন্ত আমাদের বোধ হয় 
যে বগুনির কার্ধ্য তাহ] হইলে আরও বদ্ধিত হয়। আমর] দেখিয়।ছি যে হামবার্গ, 
টেষ্ট, লগ্ডন প্রভৃতি স্থানের সওদ।গরগণ অনেক সময় তাহাদের আবধম্তক মত মাপ 
কপ্পিকাতার বাজারে যোগাড় করিতে পারেন না। 00191 1717 চাউল বোধ হয় 
আরও ছুই তিন জন শুধু হামবর্গের ব্যবপায়ীর। ক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং 
পাট চাব কমিপে ফলে এই হওয়া সম্ভব যে মাম!দের দেশের কৃষকেরা যে চাষ 
করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছে, তাহাদের সেই লাভের পথ বন্ধ হইয়। যাইবে। 
তাহার। আরও নিঃন্ব হইয়৷ পড়িবে । 

আমাদের দেশের পাটকলে প্রায় ৮০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে। ইহাকি 
কম আনন্দেয় বিষয়? পাটের বিপক্ষে যে আন্দোন চলিতেছে, তাহ! কি প্রকার1- 
স্তরে এতগুলি লোকের €েনন্দিন গ্রাসাচ্ছ।দনের বিপক্ষে নহে? ইহা কি একবার 
ভাবিবার বিষয় নহে? আমাদের বিবেচনায় যাহাতে পাট চাষের আরও উন্নতি হয়, 
যাহাতে বাঞ্গালার পাটের সুনাম ফড়িগ্নাগণ নষ্ট ন। করিতে পারে, যাহাতে প্রতারণ! 
প্রবঞ্চনা এ বৃহৎ অথচ মহৎ কার্ষ্যর অন্তরালে লুক্ক।ইত না থাকে, যাহাতে সুন্দর 
শৃঙ্খলার উপর সতেজে পাট চাষ চশিতেপারে.যাহাতে আমাদের হুঃখকিষ্ট দারিপ্রগ্রস্ত 
কষকগণ যতদুর সম্ভব স্থখে থাকিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের দেশের জমিদারপণ 
সব্বাস্তঃকরণে গতর্ণমেন্টকে সাহায্য করুন, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। 
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মানকচু 


শীজগত্প্রসন্ন রায় লিখিত 


পাপী সিসি 


যে দেশে খঙ্জুর গুড় ঘরে ঘরে মান; 
কোন দেশ হয় বল তাহার সমান। 


বিবিধ জাতীয় কচু আমর। বাজারে দেখিতে পাই তন্মধ্যে মান, অমর্ভঁমান, 
মুবী, সোল ও কাঁলকচু বা বুনোকচু উল্লেখ যোগ্য। যে সকল জেল! মানের রাজা 
সেই সকল জেলা ও মহকুম। ব্যতীত অন্যান্ত স্থানে মুখীকচু এবং সোল। কচু রুষাণের 
একটী প্রধান ফসল। মুখী আবার ছুই প্রকার ছোট্ন ও বড়ান। ছোট.ন। মুখী 
ভাদ্র মাসে উঠে। ইহাকে ভাছুরে বা আউশে মুখী কহে। বড়ানযুখী কান্তিক 
অগ্রহায়ণ মাসে তুলিতে হয়। বড়ানকে চল্তি কথায় হেঁয়ুতেষুখী কহিয়! থাকে, 
কারণ হেমস্ত কালেই ইহার! পুষ্ট ও গৃহস্থের আহারের উপসুক্ত হইয়া থাকে । 
মুখী কচুর মধ্যে হেঁুতে কচুই সর্বোৎকৃষ্ট মুখরোচক । 

সোল কচু ভাদ্র আশ্িন মাসে সহর মফঃম্বলে যথেষ্ট আমদানি হইয়। থাকে। 
এই কচুর ভাট! ও মুল সমস্তই রাধিয়। খাইতে হয়। সে।ল। কচু ভাল করিয়! 
পইট করিয়। আবাদ করিতে পারিলে প্রায় ৩1৪ সের পর্য্যন্ত কাগুযুক্ত হইয়। থাকে । 
অনেকে এই সোল! কচুকেই মানকচু কহিয়া থাকে। 

কলিকাতার সন্নিকটে মানের যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। সেই সমস্ত মান 
সহরের বাজারে সময়ে খুব আমদানি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেগুপি মানের ক্ষুদ্র 
আকার (0117)170659 [0 ) ভিন আর কিছুই নহে। কষাণ মানের পোয়। অন্ত 
স্থান হইতে ব্যবসায়ের আশায় সংগ্রহ করিয়া আনিয় আবাদ করিয়া থাকে সত্য, 
কিন্তু উপযুক্ত মাটী ও প্রকৃত পাইট ন1 হওয়ায় কচুগুলি অতি ক্ষুদ্র হইয়! প্রায় বড় 
সোল! কচুর মতন হইয়! দাড়ায় । 

অমর্তমানের মুখী খাইতে সুমিষ্ট কিন্তু তত সিদ্ধ হয় ন! ইহার খুল কাণ্ড আদে 
সিদ্ধ হয় ন। সেই কারণ এ কচুর প্রচলন খুব কম। 

অমতমানের জালি পাতা জড়াইয়৷ মাছ ভাতে বিশেষতঃ চিঙড়ী মাছ ভাতে 
খ!ইতে অতি সুস্বাহু হইয়। থাকে । 

কালকচু ও বুনোকচু মফঃম্বলে আদাড়ে পচ পুকুর ও ডোবার গাবায় যথেই 
পরিমাণে জন্মাইয়। থাকে । বাগব্দী ও বাউরীগণ এই সব কচুর ভাটা ছণাটিয়। 
কাটিয়া! হাটে বিক্রী করিয়া বেশ হু পক্নসা লাঁত করিয়! থাকে। বর্ষাকালে পাড়া 
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গায়ে নারিকেল কোরা দিয়া এই কু, শাকের ঘণ্ট একটি অপূর্ব উপাদে তরকারি | 
এই বিন! আবাদের মুখরোচক তরকারি বর্ষাকালে গৃহস্থের যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়! 
থাকে। এ অঞ্চলে কচু শাকের এত আদর এত কদর যে আহখিন মাসে দশমীর 
দিন ম। দশভূজ। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় ভিঞ্জ ভাত (পান্ত। ভাত ) এবং নারিকেল 
কোর] দিয়া এই কচুশাকের ঘণ্ট অতি তৃত্তির সহিত আহার করিয় পিত্রালয় 
পরিত্য।গ করিয়া থাকেন। 

শরদীয়! মহাপুঞজার দশমীর দিন পুজা বাড়িতে, হিন্দুর ঘরে ঘরে সে দিন 
ভিজে ভাত ও কচু শাকের ভারি ধুম পড়িয়। যায়। 

মানকচু কচুর রাজা । ধীহারা ২।৩ সের ওজনের বড় কচু দেখিয়। পরিতৃপ্ত হন 
ভাহার। ধদ্দি ৩ সের ১/ একমন ওজনের বড় মান কচু কখনও স্বচক্ষে দেখিতে পান 
তাহ। হইলে সেই কচু ও তাহার জন্মস্থানের যে কত দুর প্রশংস! তাহাদের মুখে 
বাহির হইয়। পড়ে তাহ। বর্ণনাতীত। 

গত বারে আমার অন্যতম বন্ধ মুশিদাবাদ কান্দী মহকুমার ডেপুদী মাজিষ্টে,টদ্বয় 
শ্রীযুক্ত কঝ্খদয়াল প্রামাণিক ও শীযুক্ত মনোহর গুপ্ত মহাশয়কে এবং আমার কলি" 
কাতার সাহিত্যিক বন্ধু বহুবিধ গ্রন্থ ও অভিধান প্রণেত/ »স্ুবল চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে 
আমাদের বাগান হইতে ৩৫ সের ওজনের মানকচু উপহার দিয়াছিলাম। বর্তমান 
বৎসরে আমাদের বাগানে যে মানকচু জন্মইয়াছে তাহার ভিতর কয়েকটী২* সেরের 
ও উপর হইতে পারে। স্ুবল বাবু একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন-_ 
“আপনার মান, মান করিয়া আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি চেষ্টা 
করিয়াও আমাদের হেঁসেলে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। এক চন্দ্রে শত চন্দ্র হইয়! 
আমাদের পাড়ায় পাড়ায় আবিভূ্ত হইয়াছিলেন”__ আমার আত্মীয় জমিদার শ্রীযুক্ত 
হরি পদ মিশ্র মহাশয় প্রতিবৎসর প্রায় ১মণ ওঞ্জনের মান সংগ্রহ করিয়! কলি- 
কাতার সন্ত্রাম্ত বন্ধুবান্ধনদিগকে উপহার পাঠাইয়। থাকেন। মানকচুর পচ পাতা ও 
ভাট ঘ্বতকুম।রীর বসের ভ্ায় মস্তিষ্ক ঠ৩| কারক । শিশুাঁদগের হেক্স। শত 
হইয়। কৌোকটান হইলে এ অঞ্চলে কবিরাজ মহাশয়ের মানকচুর পাত৷ পচানি 
মস্তকে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থ। করিয়৷ থকেন। বিকার গ্রস্ত রোগীর (913,179) 
এবং পাগগের শিরঃপীড়ায় কচুর পচানি বিশেষ উপযোগি হার সহিত ব্যবহৃত হইয় 
থাকে । ক্কিষকে দেখলাম লেখ] হইয়াছে মানকচু তুলিবার সময় ভাদ্র মাস কিন্ত 
তাদ্র মাস মানের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয না। মান তুলিবার প্রকৃত সময় পৌষ 
হইতে ফাস্তন মাস কিন্তু ক্ৃষকগণ অর্থের লোতে আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম হইতেই 
মান তুলিতে আরম্ভ করে। অগ্রহদ্য়ণ মাসের পুর্বে মান তুলিলে মান পুষ্ট হয় 
না--মানের ভিতর সরু সরু শিকড়েরস্ত/য় আশ থাকে, মান খাইতে গাল ধরে । 


২০০ ক্কযক-_কাণ্ডিক, ১৩২৭ ॥ ১৪শ খও। 
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বত দিন মীনে ফুপ না ধরে স্তনে মানের কাগ বাড়িতে ঘাডিবে। | নে 
ধরিলে মান পরিপুষ্ট হয়। ফুল ধরার পর মানের ভাট] কাটিয়া কিছু দিন জমিতে 
রাখিয়! দিলে সই মানকচু প্রকৃত নাম পদবাচ্য হুইয়। থাকে । মাথ ফত্তনের পু 
মানে গাল ধরে না, অাশ আদে? থাকে না, থাইতে অতীব সুম্বাহ হইয়। থাকে । 
এই সময়ের মান পিদ্ধ( ভাতে ) নৈশিতাল আলু বলিয়া ভ্রম হয় । এই পরিপুষ্ট 
মানমণই কবিরাজদিগের শোথ রোগের প্রধান পথ্য । | 

কোঙ্ঠবদ্ধতা দোষে (1751)8004] 077511])0110)) ১ দাস্ত পরিক্ষার বাখিতে 
মানকচুর ন্যায় উপাদেয় মুখরোচক তরকারি ব্যতীত অন্ত কোন তরকারি বাঙ্গাল! 
দেশে আছে কিন! সন্দেহ। ওল হইতেও মান অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতার (71155 ও 
0০118111570) অধিক কান্র করিয়া থাকে । পুষ্ট মানের ডাট। কাটিলে ঠিক 
জীবদেহের রক্তের ন্যায় রাঙা আট। বাহির হইর়। থাকে । শুনিতে পাই পুর্ববঙ্গে 
মানের পুজ। হইয়। খকে। 

ঘশোহর, খুলন।, চবিবশপরগণ। মানের অআকর ভূমি । 

সাধারণতঃ তোলামাটীশেই বৃহৎ-কাও-যুক্ত মানকচুর জন্ম হইয়া থাকে, সেই 
ক্কারণে এদেশে উজাড় বাস্ক ও পুক্ষরিণীর পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মান জন্মিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

দোআাশ মাটিতে ছাই সার বেশী পিয়। জল নিকাশের পথ পরিষফার রাখিয়া 
মানের আবাদ করিতে হয়, কারণ জমিতে জল দাড়াইলে মানের কাণ্ড পচিয়। যায়, 
অতিরিক্ত সে'থ! জমির মানে গাল ধরে। 

মানের জমি হইতে মান তুলিয়া লইলে, সেই স্থানের ছোট মুখী ও এটে হইতে 
বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে আপনা আপনি অনেক ছোট ছোট মানের চার! বাহির হইয়। 
থাকে । এই চারাকে মানের পোয়! বলে । এই সমস্ত পোয়া বর্যাশেধষে আহশিন 
কান্তিকমাসে নৃতন জমিতে বসাইয়! দিয় জমি একবার কোপাইয়া দিতে হয়। এ 
সময় এ দেশের সরস মণ্ডীতে বেশ যে। বা বাতাস থাকে, কাজেই মানের চারাগুলি 
অগ্রহায়ণ মাস নাগাত নৃতন শিকড় পাতিয়। ২।১চী পাত ছাড়িয়া! মরমর -অবস্থায় 
শীত কাল কাটাইয় দেয়। : 

যখন মর! গাছে কচি পাত। গজার, আম জাম মুকুলে ভরপুর হয়, সেই সরস 
মধুর বসম্তকালে এই আধমর! কচু গ্ছগুলিও আপনি নৃতন পাতা ছাড়িয়। সপদীব 
হইয়া উঠে। তখন কষাণ এক পসল! পাইলে বাতাল মূল ৫) জমিট! বেশ করিয়! 
খু'ড়িয়। দিয়। থাকে। গাছে ২৩ টী করিয়া! পাত] ছাড়িলে, সিকি ছাই ও বার আন। 
টাটক। গোবর অথব। খাটি গোবর সার কষাণ প্রতি.গাছের গোড়য় টিপি কির 
রাখিয়। যায়। 


পপ ৩ ্িলিসটিত ৩, শপথ 


৭ম সংব্যা।] মানকছু। টি 
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পুনরায় আব ২৩ আচাল জল হইলে সেই সমস্ত সার কাণ্ডের চারিধারে উচু 
করিয়। দিয় চারি পাশ লন্প অল্প খুসিয়] দেয় যেন শিকড় কাট! ন!| পড়ে, এই সময় 
সমস্ত জমি আর একবার কোদলাইয়। দিতে হয় ইতি মধ্যে গাছগুপি প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বাল ছাড়িয়া সমস্ত জমি ঢ।কিয়া ফেলে। পাতার ছান্নায় জমিতে আব 
বেশী আঁগাছ। জন্ম ইতে পারে না, পুনরায় ভাঁদ্মাসে গাছের গোড়ায় আর কিন্তু 
লার দিয়া জমি একবার খুপিয়! দিতে পারিলে মানের পাট সাঙ্গ হইল, তখন মান 
ক্রমশঃ কদলী পত্রের মতা ঘন ঘন বাল ছাড়িতে থাকিবে আর কাও ফুলিয়া! মোটা 
হইয়৷ পড়িবে। 

মান তুলিয়। তার চোখশুদ্ধ মুখ কাযা পুনরায় শীঘ্র মাটীতে পুতিয়! দিলে সেই 
মুখ হইতে গাছ বাহির হয়। এই গাছ গুলিকে তাল সার দিয়। পাট করিতে 
পরলে সর্বাপেক্ষা একাগ মান প্রস্তুত করিতে পারা যায়। বড় মানের মুখ 
কাটিয়। পোতা মান স৪য়। মন পধ্যস্ত ওজনের হইয়া থাকে শোন। গিয়াছে, এক 
বৎসরেই মান প্রকাণ্ড হইয়া থাকে । কেহ কেহ ভ্রান্ত ধারণ। বশতঃ ম।ন ছুই বৎসর 
রাখিয়৷ থাকে । ছুই বৎসরের মান কেবল লম্ব! হইয়া পড়ে এবং গত বৎসরের 
সমস্ত, কাণ্টী শিকড় হইয় মুলে পরিণত হইয়। যায়, কেবল নুতন বৎসরের বন্ধিত 
কাগুটীই মান হয় আর আহারের উপযুক্ত হইয়। থাকে। 

শিকড় বিশিঞ্ মানের মুল ঝুন। নারিকেলের ন্যায় ভাজিয়া খ।ইতে বড় 
মধুর লাগে। 

আমাদের দেশে মানকচু ভাজা, মানকচু ভাতে, মানকচুর ডালুনা আব কচু মাছ 
থেকি উপাদেম্স তরকারি হয় তাহ! ভুক্তভে।গী তিন অপরকে বুঝান কঠিন। 

আমি একবার বাড় দেশে মান লইয়! গিয়াছিলাম, তাহারা মান সিদ্ধ তারি 
পছন্দ করিয়াছিলেন, আর মান কুচি কুচি রিয়া কাটিয়া গজার ন্যয় এক প্রকার 
মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তত করিয়াছিলেন, কিন্ত ছঃখের বিষয় এমন মানের ভাল্না বা কচু 
মছ কিছুই বাধিতে পারিলেন না। মানের পোনা পুতিবার” সময় ৬৭ হাত 
অন্তর কাক করিয়া চারা পুতিতে হয় ষেন পাত! বাড়িলে পাতায় পাতাল 
নল লাগে। বর | 

অগ্প গর্ভ করিয়া পোয়া বসাইতে হত্স বেশী গর্ত করিলে মানকাণ্ডে অধিক শিকড় 
জন্িয়া থাকে ।' সার সমস্ত জমিতে ন ছিটাইয়! কেবল মান ক.গে স্তপীরূত 
করিয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মানের জমি কোপাইবার সমক্র 
সাবধান হইয়া] কোপ।ইতে হয়. কারণ শিকড় কাট পড়িলে কা বাড়িবার 
ব্যাঘাত হইয়! থাকে । কথামম আছে ইন্দুরের ধান, আর সঙ্গারুর মান। 
বিন দিন পল্লীগ্রাম শ্রীহীন হওষায় বন জঙ্গলের আদাড় বাড়িয়া উঠিতেছে আগ 

২ 


২০২ কৃষক-_কান্তিক, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 
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সঞঙ্জাক ও বংশবৃদ্ধি করিয়া বনের শোভ। বর্ধন করিতেছে । বড়ই ছুঃথের বিষয় 
এমন যে মান কচুর চাষ ভাহ] ও গ্রাম হইতে সঙজারুর উৎপাতে দিন দিন উঠিয়। 
যাইতেছে । সজারু কোন গতিকে মানের সন্ধান পাইলে কুমড়া, বেগুন, কাকুড়, 
আনারস পরিত্যাগ করিয়া মানকাঙগুলি সর্ব গ্রে কুরিয়া কুরিয়া শেষ করিয়। 
ফেলিবে। 

এই ভয়ানক জানোরারের উৎপাত রক্ষ। করিতে হইলে পাক প্রাচীর দিয় 
আবাদ বক্ষ) কর! ভিন্ন আর উপায়াস্তর নাই, কিন্তু তাহ! কি এই ছুঃখদীর্ণ ক্ষীগ্র 
পল্লী বাসীত পক্ষে কখনও সম্ভবপর ? বর্তমানে মানের চাষ কিয়। বন্তবরাহ ও 
সজারু ভাড়্যইবার জন্ত কৃষাণকে প্রায় সার! রাতই জাগিয়! পাহার। দিতে হয়। 





উদ্ভিদের বন্ধা রোগ 


শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত 





মনুদ্য প্রভৃতি প্রান্ীগণের ভ্তায় উভ্ভিদগণও জল্ম, মৃত্যু, যৌলন, জ্বর, বার্দক্য 
প্রভৃতি দশাস্তর ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণীগণের যেরূপ নানা কারণে সময়ে 
জ্বর বিকার ইত্যাদি বিবিধ রোগ হইয়। থাকে, উত্তিদগণেরও মধ্যে মধ্যে তদ্রুপ 
নান! প্রকার বোগ হইতে দেখ! যায়। ম্ুতরাং প্রাণীগণের ন্যায় ভত্তিদদ গণেরও 
রোগ সমূহের বতিমত চিকিৎস। কর সর্বতোভাবে কর্তব্য । উদ্ভিদের সর্বপ্রকার 
ঞেোগের লক্ষণ নিব্দাচন কিন্বা সেই সমস্ত রোগের যথাযথ চিকিৎসা বিধান কর! 
সাধারণের পক্ষে অতীব কঠিন। উদ্ভিদ চিকিৎসা সব্ষন্ধে এ পর্য্যন্ত নান! গ্রন্থও 
প্রক]শিত হইয়াছে । নিয়ে কয়েকটী রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে লেখ। হইল। 

উত্তিদগণের প্রধান ব্যাধি বন্ধ্যাত্ব দোষ। অর্থাৎ এমন অনেক বৃক্ষ ও লত। 
দেখিতে পাওয়। খায় যে তাহার রীতিমত বন্ধিত হইয়।ও কখন ফছগ অথবা পুস্পাদি 
গ্রসব করে না। তাহাতে বপনকারীর অন্তঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। 
সকলেই ফল পুষ্প প্রত্যাশায় বৃক্ষ ল্ত!দির বীজ বপন করিয়া! থাকে । কিন্তু 
তাহাদিগের উক্ত বৃক্ষে যদি সময়ে ফল ন। ফলিল,__-তাহা। হইলে তাহাদের দুঃখ 
বর্ণনাতীত। স্ত্রীবন্ধা। হইলে স্বামীর যে কত কষ্ট তাহ! সকলেই 'জানেন। কিস্তি 
ওষধ।দি ব্যবহার দ্বারা বন্ধ্য। জ্ীও যেবূপ পুব্রবতী হইতে পারে সেইরূপ বন্ধ্যাত্ব দোষ 
সম্পন্ন উত্ত্ধগণকে উপযুক্ত ওষধ প্রয়োগ দ্বার। ফলবান করিতে পার! যায়। 

বক্ষার্দির বন্ধযাত্ব প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ, (১) ব্বক্ষাদির মূলে অধিক 
পরিমাণে সার প্রদত্ত হইলে, (২য়) উভ্ভিদের প্র+ত্যান্কূপ ক্ষেত্র না| হইলে, (৩শ্স) 


৭ম সংখ্যা 1]. উদ্ভিদের বন্ধ্যা রোগ ২০৩ 


অতি ৬. টি বি পপ ১ এটি আআটি জট তে শট টি সিটি বটি তত ৬ শা ছিল অপর তি লি সি সি সপ জক্ শত তত স১ক্র * শট ও ৩ ভি ওটা আলে রি উল ও রি ৬৫টি পাচ আটে সর এ টি 


বক্ষাদির মাইছে পোক। দিতো উাহিত হয়। যে স্থলে উদ্ভিদের রীতি উর 
পর্যযাপ্ত পরিমাণে তেজ কিন্ব। বায়ু প!ইতেছে না, সে স্থলে প্রথমতঃ সেই বাধ! 
নিবারণ কর। বর্তায। পরে যদি উদ্ভিদের আকৃতি অবয়ন দ্বার] তাহাদিগের 
ছুর্ধবলতার লক্ষণ ল্ষিত হয়, তাহা হইলে উত্তিদ্গণের প্রকৃতি অনুযায়ী 
তাহাদিগের মূলদেশে আবগ্ঠক মত সার প্রদান করা বিধেয়। 

যেস্থলে অতিরিক্ত তেঙ্জনিধন্ধন বৃক্ষগণ বন্ধ্যা প্রাপ্ত হয়, পেস্থলে গাছের 
সুল দেশের মৃত্তিক। হইতে এক হাত কি দেড় হাত পরিমাণ উদ্দে বৃক্ষের মাইজ 
পর্যযস্ত একটী ছিদ্র করিয়। দিলে বৃক্ষাদির বন্ধ্যাত্ব দেব অপগত হইতে পারে। 
কিন্ত এরূপ সতর্কতার সহিত ছিদ্র করিবার কারণ এই যেমাহজটীষেন তেদ হহইয়! 
নাযায়। এইরূপ ছিদ্রিয়। অনবরত এক প্রকার রস নির্গত হইতে থাকে এবং 
ভবিষ্যতে তাহার বঙ্যান্ব দোষ অপশ্যত হইয়া সেই বৃক্ষে নিশ্চ রই ফলোতপ!দন 
করা যাইবে। 

বৃক্ষ[দির মাইজে পোক। ধরিলে তাহাদিগের ফলোতৎ্পাদক শক্তির হাস হইয়! 
তাহার ক্রমশঃ বন্ধ্যা হইয়। পড়ে, এবং পরিশেষে একেবারে নিস্তেক্জ হইয়। যায়। 
এরাপস্থলে যেস্থানে বৃক্ষাদির পোক। ধরে সেই স্থানে কার্বলিকএপসিড জলের 
সহিত মিশ্রিত করিয়। কিম্বা কোলটার্‌ পিচকারী দ্বার! ঢাশিয়া দিলে সমস্ত পোকা! 
নষ্ট হইয়। মরিয়। যায়। অথব। মাত্গুড় অল্প পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়। 
বৃক্ষের মন্তকে এত পরিমাণে ঢালিয়। দিতে হয় ষে সেই গুড় ক্রমে বৃক্ষের সমস্ত 
গত্র বহিয়। মুত্তিকায় আসিয়া পতিত হইবে। এইরূপ করিলে গুড়ের লোতে 
পিপীলিকা সকল বৃক্ষের উপরিভাগ পর্ধযস্ত উঠিতে থ।কিবে এবং সেই সমস্ত 
পিপীলিক। বৃক্ষের অনিষ্টকারী সমস্ত পোক। খাইয়া ফেপিবে। গাছের পোক। 
মারিবার অর একটী সহজ উপায় পরীক্ষা! করিঘ়। দেখ। গিয়াছে, আমার একটী কলম 
আমগাছের কাণ্ডে ( মৃত্তিকা হইতে ৩।৪ অনুপ উচ্চে ) এক প্রকার পোক। লাগিক়। 
বৃঙ্গটীর চতুঃপাশ্থের ছাল খাইয়! ফেলিয়। ছিল, ভিতরে প্রবেশ করিয়। ছিপ কিন! 
দেখা যায় নাই। তখন পোক। ধরার প্রথম অবস্থা, বৃক্ষটীকে তখনও নিশ্তেজ 
করিতে পারে নাই, এরূপ অবস্থায় সমস্ত পোক। ধর! স্থানটী বেশ করিয়। চুণ দিয় 
লেপিয়] দিলাম । ৩1৪ মাপ পরে বৃষ্টির জলে চুণ গুলি ধুইয়। যাওয়ায় দেখা গেল৷ 
সেই স্থানে নুতন ছাল জন্মিয়াছে এবং আজ কাল সেই গাছে ফল ধরিতেছে। 
আর পোকারও কোন উপদ্রব নাই। 

বৃক্ষ লতাদির অধিক পরিমাণে শাখা পল্লব হওয়ার জন্ত তাহাদিগের ফুগ ফল 
ন! হইলে সে সকল জাতীয় বৃক্ষার্দির মুকুলোদগমের সময়ের অব্যবহিত পরে কিন্ত 
পূর্বে শাখ। পল্লবার্দি কর্তন করিয়া দিতে হয় এবং তাহাদিগের মুল দেশের 





২০৪ ক্লষক-_কাঁভিক, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 


৬৩ এসি উর তি এ উর তি খর সতী টি আর জিও পা উপ টি টি সস ই টি সি ই উট জরি রি ই ইজি ভাটি ইট জা ই চে আঠা জি আটা উজ ২৬০৯, পালা সপ পি পাত, শা সি ০ ৯০ সি এপি ও এ পপ এপি এসি পি রড আছ পাপ পন এ শি 


মৃত্তিক। খনন করিয়া! তাহাদের শিকড় কিছু ছণাটিয়। বাহির করিয়া দিলেও চলিতে 
পারে । কোন বৃক্ষ কিম্বা লত। অকালে শুকাইয়! যাইবার উপক্রম হইলে 
তাহাদের মুল দেশ খনন করিয়া, পুরাতন মৃত্তিক সমস্ত অপসারিত করত 
পুনরায় তাহাতে নূতন মৃত্তিকা ও সার প্রদন কর]। উচিত, তাহাহইলে সে 
বৃক্ষ কিম্বা লত৷ পুনজ্ভাঁবিত হইয়। উঠিবে এবং ফল প্রসব করিবে । কিন্ত বৃক্ষার্দি 
একেবারে সম্পূর্ণ শু হইয়া! গেলে তাহার আর কোন রূপ চিকিৎস৷ অনাবশ্তক। 

উই, লাল পিপীলিকা, বি” ঝি” পোকা, একপ্রকার লাল পাকা, শন্ুক, ভেক, 
পঙ্গপাল প্রভৃতির প্রতি কৃষিজীবিদের বিশে লক্ষ্য রাখ। উচিত । 

উই-_বৃক্ষের মূলে রক্ত কি পুরাতন লৌহ পুতিয়৷ দিলে অনেকট। নিবারিত হয়। 

লাল পিপীলিকা-_ক্ষেত্রের এক পার্থে গুড় বা বাদামের তৈল রাখিলে সমস্ত 
পিপীলিকা তথায় জমা হয়, তখন তাহাদিগকে নির্মূল কর! যাইতে পারে । 

বি”কি'পোক1-- বৃক্ষের মূলে গর্ভ করিয়। জল দিলে নিবারিত হর। 

লাল পোক-_-গাছের গোড়ায় ছাই দিলে মরিয়। যায়। 

এতত্তিন্ন অনেক ক্ষুত্ব জন্ত দ্বারা অনিষ্ট হয় এবং বৃক্ষলতাকে অফলন করিয়। 
ফেলে। তু'তে, দোক্তা ও হরিদ্রার জল বৃক্ষে সেচন করিলে অনেক পোকার 
অন হইতে রক্ষ। হয় এবং বৃক্ষগণ সুস্থ দেহে ফল প্রদানে মনোযোগী হইতে পারে। 


সরকারী কষি সংবাদ । 





উড়িষ্যায় তুলার আবাদ-_ভাদ্র ১৩২০ সাল-_ 
| এ প্রদেশের মধ্যে রাাচিতেই 

সমধিক পরিমাণে অলদি তুলার চাষ হয়। সাঁওতাল পরগণা, সন্বলপুর, অঙ্গুল 
এবং মানভূমেও তুলার আবাদ হইয়া থাকে । এত।বৎ আবহাওয়। তুল। চাষের 
অনুকূপ। সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, সিংভূমে তুলার বপন কার্য্য আঙ্জিও 
শেষ হয় নাহ। 

উত্তর বিহার, কটক, মানভূমে ও পিংভুমে নাবী তুলার চাষ অধিক। দারবঙ্গে 

জলপ্লাবনে নাবী তুপার কিছু ক্ষতি হইয়াছে, অন্তত্র মোটের উপর তুলার আবাদ 
ভালই বলিতে হইবে। 

জলদি তুলার আবাদী জমির পরিমাণ ৫৮,২৯৮ একর । নাবী তুল অদ্যাবধি 
২৫,৭৪৬ একর জমিতে বোনা হইয়াছে, বিগতবর্ষে এতদিনে ২৭,২৫১ একর মাত্র 
জঙ্গিতে আবাদ হইয়।ছিল। 


৭ম সংখ্যা | ] সরকারী কৃষি সংবাণ ২০৫ 
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পঞ্জাবে ইক্ষু__ 
ব্রিটীস সাম্রাজ্যের ভিতর প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ ইক্ষু পঞ্জাবে জন্মে। 
বর্তমান বর্ষে ইক্ষু বসাইবার সময় আলহওয়। অনুকুল ছিল, সেহ জন্ত মন্ত বংসর 


অপেক্ষ। অধিক জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে । বর্তমান বর্ষের আব।দী জমির 
পঠিমাণ ৩৮১,০৬৫ একর । 


আসামে তুলার আবাদ্-_-১৯ ১৩-১৪-_ 
প্রায় ৩৪,৭০০ একর পরিম্।ণ জমিতে 


তুলার আবাদ হইয়াছে । আবাদের বর্তমান অবস্থা বেশ ভাল পোপ হইতেছে । 


আসামে হৈমত্তিক ধান্য-_-১৯১৩-১৪--- 
গত বৎসর অপেক্ষ। বর্তমান বর্ষে 
কিছু কম জমিতে €হমন্তিক ধানের আবাদ হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের জমির 
৩,১০১১৫০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৩,২৫৯ ৬০* একর। শিবসাগর 
জেল! ব্যতীত অন্তর ধান রে।পণের সময় বৃষ্টির অভাব হেতু সকল জর্মতে আবাদ 
হইয়া উঠে নাই। 
বিগত বর্ষে ষোল আনার উপর ফসল হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর বার আনা 
ফসলও হইবে ন7া। একর প্রতি ৯ হন্দর ধান জন্সিরাছে ধরিয়া লইলে, বর্তমান 
বর্ষে ২০,২৯৭,৭০০ হন্দর ধান পাওয়া যাইবে । বিগত বর্ষে আসামে ৩২,৫৬৩১৪০ ০ 
হন্দর ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। এক হন্দর ধানের ওজন প্রায় এক মণ চৌন্দ সের । 


বিহার ও উড়িষ্যায় তৈলশশ্য-_তিল-_ 

সাহাবাদ, সারণ, মজঃফরপুর, কটক, 
বালেশ্বর, পুরী সন্বলপুনন এবং মানভূম এই আটটি জেলায় তিলের আবাদ হয়। 
বর্তমান বর্ষে তিলের জমির পরিমাণ ১২,৩০০ একর, বিগতবর্ষে তিলের জমির 
পরিমাণ ১২১০০ একর। প্রায় ষোল আন ফুসল ধরিলে ১,৯০০ টন তিল 
উৎপন্ন হইয়াছে | 


পঞ্জাবে তিলের আবাদ-__ভাদ্র ১৩২০ সাল-_ 

আ।বণের শেষ পর্য্যস্ত 
১৩৯,৮২২ একর পরিমাণ জমিতে তিল বুনানি হইয়াছে । বিগত বর্ষে এমন দিনে 
১৫৬,৮১৩ জমিতে তিলের আবাদ শেব হইয়াছিল। বগ্তমান বর্ষে এতদঞ্চলে 


২১৬ কলুষক-__কান্তিক, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 


(০০৮ পেন এ ৬ ও ভা পস্টি শা এ এছ শি পদ শস্সি শা পিজি তা তি পাত আস পস্৯। পি এ ভা টিক ড। সি প্র পিস ও ও এসসি এন পাস এস এসসি পপ এস ভি এন সস চস ক জং এস একি, এ ৫০৭, এস পস্ড এ এস পচ এস ও ০৮ পথ স্। এসসি কপ এস সস, পর (রাই (তি টনি চর উন পর নও চি এক পিস এস এ রস পি চি এসি চি উর ( রপজ এিও ন রএট 


তিলের আবাদ বড় নাবী হইয়াছে, ভাদ্রের শেষ পর্ধযস্ত সকল জমিতে বুনানি শেব 
হয় নাই। 


উচ্চ জমির অক্স।ভ্ততা-__ 
অনেকের বিশ্বাস যে নিচু জল জমিতে নন! প্রকার 

উত্তিজ্জ শা পচিয়]! জমি সহজেই অক্স।ক্ত হইয়| উঠে এবং শগ্ের হানি হয়, কিন্ত 
উচ্চ জমি এরপ অস্্ক্ত হওয়। সম্ভব নহে। বর্তমান বর্ষে ঢাফ।তে ও ঞোড়হাটে 
এই বিষয়ের তদন্ত কর] হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পায় যেঢাকার পুরাতন 
- চরের শক্ত লাল মাটির ও জোড়াটের পুরাতন বালুচরের মাটিরও অস্নাক্ত দোষ 
বিলক্ষণ বসছে । এই প্রকার উচু জমির যে অস্রাক্ত দোব থাকিতে পারে, তাহ! 
এ পর্যযস্ত কেহ বিশ্বাস করিত না-_বা তাহার জন্য তদস্তও হয় নাই। বঙ্গীয় 
রসায়ন তব্ববিদু মিঃ মেগিট, বজ্েন যে, তাহার বিশ্বাস--উত্তর-পুর্ব তারতের 
অধিকাংশ উচ্চ জমির এই দোষ আছে। 

খুব সম্ভব এই যে, সকল জমি নিকটস্থ কোন পব্বত মৃত্তিকায় সংগঠিত হইয়াছে। 
সেই পর্বত মৃত্তিকায় চুণ কিন্ব। পটাসাদি আল.কাল।ইন বা ক্ষার পদার্থের অতাব 
ছিল, সেই জন্য এই মাটিগুপি অপেক্ষাকৃত অধিক অয্রক্ত। কিন্ব। পুর্বে এই 
সকল মাটিতে চুণের ভাগ ঘত ছিল এখন জলে ধৌত হইয়। বা অন্য কারণে চুণের 
ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । জমিতে বারম্বার শস্য উৎপাদন করিলেও পটাসাদি 
ক্ষার ও লতাগুল্মাদির দ্বার আহুত হইয়। কমিয়। যায় । যেকোনকারণে এ সকল 
জমি এখনও অধিক অক্লান্ত দেখা যাইতেছে । 

অধিকাংশ সময় দেখ! যায় যে, জমিতে অগ্রের ভাগ অধিক হইলে ফল্ষরিক 
অন্প যাহ। শস্যাদ্দির বিশেষ খাদ্য তাহ! উন্মুক্ত হইয়। পড়ে এবং জঙ্বের সহিত তাহ। 
জমি হইতে বাহির হইয়। যায়-_সুতরাং সে সকল জমিতে শস্য সুচারুরূপ জন্মিবার 
সম্তাবন। থাকে ন1। 





কষিতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রনীত 
কৃষি গ্রন্থাবলী ৷ 


(৯) ক্কবিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ) পক্ষ সংস্করণ ১২ (২) সজীবাগ ॥* 
0৩) ফলকর ॥* (৪১ মাল ১২ (৫) 17996639 ০7. 7151)00 ১২ ড১)2০/৪%০ 
081$0179 ॥০১ (৭) পশ্তখাগ্য 1*, ৮) আমঘুর্বেদীয় চা 1০১ 0০১) গোল।প-বাড়ী ৮ 
(১০) মৃর্তিকা-তত্ব ১২, ০১১) কার্পাস কথ! ॥*, €১২)উত্তিদূজীবন |- যয্তস্থ। 
(০১৩) ভূমিকর্ষণ 1৮5০ | পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠাই। প্কুষক” আপিসে পাওয়া! যায়। 


শম সংখ্যা। সা সরকারী ক্ষি সংবাদ ২০৭ 


জট ৬ ০০ ৯ পা ৩ ৬ বি ও পচ জি ৪ জ ত পান সিপপি পা শা শী ৩ সি ৮ - ১ পি ত ৯৬ এ টি 


অধিকাংশ শস্য মাটিতে চু ও ক্ষারাদির সাখ্যভাব « পছন্দ করে, কিনব ক্ষারের 
ভাগ ঈষৎ অধিক হইলেও ক্ষতি হয় ন।। যদিও ধান্তাদির মত কোন শস্য অন্নাক্ত 
জমিতে জন্মিতে ও শপ্য উৎপাদন করিতে দেখা যায়, কিন্তু সেই জন্ত ইহা] মনে কর! 
উচিত নয় ষে, তাহার! অন্লাক্ততা পছন্দ করে; জমির অল্লান্তত৷ নষ্ট হইলে সেই 
সকল শস্য অধিকতর শস্য উৎপাদন করিতে পারে। কোন কোন শপ্য এই 
অল্লাক্তত] বিদ্যমান থকিলে অচিরে মরিয়া ষায়। রসায়ন তন্ববিদ্‌ পত্রীক্ষা করিয়। 
দেখিয়াছেন যে, জোড়হাটে কোন ক্ষেত্রে আউশ ধান মন্দ হইল না, কিন্তু সেই 
ক্ষেত্রে কে বপন করিয়] দেখ। গেল যে, ৫্য়ের গাছ বাহির হইয়। কিছু বড় হইল 
তার পর মারা গেল। €্জ বুনিবার পুর্বে জমিতে গোবৰ সার ছড়ান হইয়াছিল, 
সেই জন্য মনে হইল যে গোবর সার দিবার পর জমিতে রসাতাব হেতু জৈ মার 
গেল। তখনও জমির অক্নান্ততার কথ মনে উদয় হয়নাই। তদন্তেস্থির হইল 
যেজমির উপরের মাটির প্রারৃতিক অবস্থা অন্ুুকৃশ এবং ছুই ইঞ্চ নিচের মাটি 
পর্য)স্ত জমিতে বেশ রস আছে। তার পর এঁ জমিতে মাটকলাই বপন কর হইল 
তাহ। একরকম মন্দ হইল না। সন্দেহ নিরাকরণ জন্য মাটির বাপায়নিক পরীক্ষ। 
হইল এবং তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে মাটিতে চুণ ও ক্ষাপ্ডাগ কম এবং 
অধিক ন্রক্ত | 

সকলেই অবগত আছেন যে চণের দ্বার| কি রূপে জমির উন্নতি সাধনকর! 
ঘাইতে পারে। চুণ জমির অস্রাক্ততা নষ্ট করে, চুণ জমির প্রারুতিক গঠনের 
পরিবর্তন সাধন করে, চুপ জমির সার সমূহের এরূপ একটু পপ্নিবর্তন করিয়া দের 
যে তাহাতে যে শস্য জন্মে তাহাদের চেহার৷ ভাল দেখায়, এবং চুপ নিগ্গেই সামান্য 
মাত্রায় শস্য।দির খাছ্য। 
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২০৮ কৃষক-_কান্তিক, ৯৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 


আত» লিপি দল ৮ পোস্ট তত লা লী সক এত লতি পাঁছি ক লি ৮ ৭. লি পা তত লাক, লাল শা পি পি পি তা এত, তি তি এটি এ ৩ পেস পন লি শি পি পি জি ৭. ৪ শী পি ঠাপা সি পি জা লা লাই শি তাস লাস 55 পি শি এসি জি জা টস জিন 


নাইট্রেজেন রক্ষা্দির একটি সর্ধপ্রধান উপাদান। নাইটেে।কেন নাইট্রেট, রূপ 
ক্ষাত্সে পরিণত ন। হইলে বৃক্ষার্দি তাহ। গ্রহণ করিতে পারে না, চাষিতে অয্নের 
ভাগ অধিক নাইটে, একেবারে হয় না এমন নহে কিন্তু সম্পূর্ণ মাত্রায় নাইটি,- 
ফিকেসনের বিদ্্ ঘটে সেই কারণে বৃক্ষ লতার্দির আহারের ব্যাঘাত ঘটে। 

যে সকল জমি অস্রান্ত দোষে দুষ্ট সে গুলিতে বারম্বার চাষ দিয়! হাওয়। বেগ 
লাগাইয়! সবুজ সার প্রয়োগ করিয়। শোধরাইয়া! লওয়া যাইতে পারে কিন্তু অধিক 
সময় সাপেক্ষ । চুণ দ্বারা এই কার্ধ্য অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে সাধিত হয়। 

চুণ জমিতে সামান্য মাত্রার ছড়ান উচিত, অধিক চুণ ছড়াইলে ক্ষতি হয়। 
জমির অধিক নিচে পর্যন্ত চুপ প্রয়োগ কর। আবিধেয় তাহাতে লাভ নাই বরং 
ক্ষতির সম্ভাবনা নাছে। 

থে যৎকিঞ্চিৎ চুণ জমির উপর স্তরে ছড়ান যায় তাই জল ছার! নিয় স্তরে নীত 
হইয় বাইকার্বনেট অব লাইম রূপে বৃক্ষাদির বিশেষ উপকারে আসে। চুশ 
ছড়াইয়। জমি চষিয়] চুপ মাটির সহিত মিশাইয়! দেওয়। কর্তব্য। উপযুক্ত মাত্রায় 
চুণ একটু হিসাব করিয়া ছড়াইতে হয়। কম বাবেনী হইলে ক্ষতি হয়। 








বিজ্ঞাপন । 


ভারতীয় গোঞ্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সধ্বন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ 
টবজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গেো-উদ্পাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, 
গো-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে “গোপ:ল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় ক্ৃষিদ্দীবি ও 
গো-পালক সম্প্রদায়ের হিতার্থে ॥* মুল্যে বিরুয়ের প্রস্তাবে মুর্রিত হইতেছে। 
প্রত্যেক ভারতবাপীর গৃহে তাহ গৃহপঞ্জিক।, রামায়ণ, মহাতারত বা কোরাণ শরীফের 
মত থাক] কর্তব্য। পুস্তক সহ্থরই প্রকাশিত হইবে। যীহার আবশ্যক, সম্পাদক 
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্লষি-সদস্তা, 
বফেলে। ভেয়।রিম্যান্স এসোসিয়েসনের মেত্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোড নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় নাম ধাম জেল। ও পোষ্টাপিসের ঠিকানা স্পষ্ট 
লিখিয় নাম রেজেত্রী করুন। নচেৎ এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক 
সম্ভাবন|! । এরূপ পুস্তক বঙ্গভাধায় অদ্যাবৰি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
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কান্তিক, ১৩২৯ সাল | 


পোপ শাসিত আপ শা পপি 
পপ পা এ ৮. আপ, পা ৮. ০: সপ ক লস সপ আর স্পেস স্পেল সপ ডি স্পট শা শপ 
পপ শা পাল সি শি সপ - সপ্ত শপ স্পা চিট 


ভারতে ফলের বা বাগান রচনা | 


ফলের বাগানের স্থান ও জমি নিদিষ্ট হইয়া গেলে একট] বড় কাজ মিটিয়। 
গেল। গোড়ায় কোন গলদ হইলে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ বথ। নষ্ট হইয্া বাক্স। 
অতঃপর নিদ্দিষ্ট জমির কারকিৎ স্ষেক্ধমতে মনোযোগী হইতে হয়। পূর্বেই 
ঘলিয়াছি ঘে জলবপা জমিতে ফলের বাগান হম্ন না, জমির জল নিকাশের পথ 
শুলি আগেই ঠিক করিয়। লইত্তে হইবে। পয়েনাল। নম থাকলে নুতন পয়োনাল! 
করিয্বা লইতে হইবে। 

জমিটি সমতল হওয়। আবশ্যক বটে কিন্তু এক দিকে ক্রমনিয় বা ঢালু হইবে। 
অধিক ঢালু হইলে জমির উপর বিয়। জল প্রবাহ চলিয়। গেলে জমির অনেক সান 
ধৌত হইয়া ষায়। জনমিটিকে খণ্ডে থণ্ডে তাগ করিয়॥ তাহার চারিদিকে আইল 
থাধিয়া রাখিলে জমিতে ইচ্ছামত জল রক্ষা! বা জল বাহির করিয়। দিবার সুবিধ 
হয়। বাগানের চারিদিকে কিছু বৃহদায়তন খাত ব। খান। এবং বাগানের মধ্যস্থ 
ছোট ছে!ট খণ্ড গুলির চারি পাশে ক্ষুদ্রায়তন থাত বা খান। থাকিলে ভাল হয়। 
প্রতি বর্ধাতেই জমির ধোর়াট নামিয়। খানায় সঞ্চিত হয়$ সুতরাং খানার পনি 
অ।ট খুব সারবান। শীতের শেষে খানার জল শুকাইয় গেলে ৯ ইঞ্চি পরিমাশ 
পলিমাটি টাচিয়। তুপিয়। লইয়া বাগানে ছড়াঁইডে পারিলে বাগ।নের বক্ষগুঙ্ির 
বিশেষ উপরার সাধিত হঞ্ক। খ্না খাত নাথাকিলে জলের ভ্রোতের সহিভ 
(গানের সারবান অ।ডি ইন্তস্ততই বহুদূরে নীত হয়। তাহাতে বাগানের মালিকের 
খিশেষ জেো!কসান হইল বুঝিতে হইবে। 

বক্ষাদিতে জল সেচনের জন্য বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে পুঙ্করিদী, বিল, সাধ, 
কুপবা অন্ত জলাশর থাকা আবশ্তক । জলাশয়ের চারি পাহাড় ব! পাড় হইতে ক্ষেত্র 


২১০ কলুষক__কান্তিক, ১৩ ১৩২০ (১৪শ খণ্ড । 
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গলি ও ক্রমশঃ নিচু করিয়। রচন। করিতে হয়, কেন ন৷ ॥ তথ। হইতে জল তুলিয়া নাল! 
সাহায্যে ক্ষেত্রে যথা! তথ। লইয়া! যাওয়া যায়। এই সমস্ত জলাশয় হইতে জগ 
তুলিবার জন্ত শিউনি, বালতি বা ভোঙ্গ! কল থাকিলে অনেক পরিশ্রম বাচিয়। যায় । 
কলসী দ্বার] হাতে জল তুলিয়] সামান্য বাগানের কার্য চলিহে পারে কিন্তু বৃহৎ 
ব/গ!নের জন্ত জল তুলিবার কৌশল আবশ্তক। এমন কি চেনপাম্প কিন্ব৷ চাপ 
পম্প বসান আবশ্টাক হইয়] পড়ে। সহ্দ্দে সময়মত জঙ্গল যোগান বা কম খরচে 
জল সেচনের ব্যবস্থ। বাগানের অন্ঠতম প্রধান কার্য । যথোপযুক্ত সার প্রয়োগ 
করিলেও জলাতাবে সারের কার্য হয় না বা সার প্রদানের ফল পাওয়া যায় না। 
জল চালাইবার ও জল নিকাশের একই পযঞ়োনালী হইলে চলিতে পারে, এক 
নালাদ্বরাই উভয় কার্য চলিতে পারে। এস্থলে ইহাও বলিয়। রাখি যে সকল 
জলাধার হইতে ক্ষেতে জল সেচনের কার্য্য নির্বাহ হয় তাহাতে সঞ্চিত পাক 
তুলিয়। ক্ষেতে ছড়াইতে পারিলে জমিতে সার দেওয়ার কার্ধ্য হয়। 

এখন বাগানের মাটি কি প্রকার হইবে বিচার করিয়! দেখ। উচিত। এ 
বিষয়ে মতের অনৈক্য খুব। যাহ! এক প্রকার ফলের পক্ষে ভাল মাটি, অন্য 
ফলের পক্ষে তাহা হয়ত অচল। সেই একটি বৃহৎ বাগানে হয়তদুই তিন বা 
ততোধিক প্রকার মাটি মিলিতে পারে, যে মাটিতে যে ফল ভাপ রকম জশ্মিবে 
তাহ। নির্বাচন করিয়। বসানই উদ্যান পালকের কর্ম পটুতার পরিচায়ক । 

কিন্ত মাটিতে নানা রকম সার ও অন্ত মাট মিশাইয়। মাটির অদল বদল কর! 
যায়, এই কারণে সুনিপুণ উদ্ভান পালক এক বূকম মোট!মুটি কাজ চালাইবার 
মত মাটি পাইলেই আপনাকে ধন্ত মনে করে । যেমাটির প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক 
অবগ্থ। সহঞ্জে বদলান যায় সমস্ত উগ্ভানস্বামীর সেই ভাল মাটি; দোআস মাটিই 
এই রকমের মাটি। দোজঅ।স মাটি লইয়া নান। প্রকার পরিবর্তন সাধন কর। যায়। 
সাধারণ ফলের বাগানের পক্ষে মাঝারি রকমের দেোআস মাটির আবশ্তক। ১কিন্বা 
৯০ ফুট মাটির উপর শস্য ক্ষেত্র রচনা করা যাইতে পারে, কিন্ত ফলের বাগান 
বসাইতে ইহাতে জমির উপরি ভাগ হইতে অন্ততঃ ৩ কিন্বা ৪ ফিট গভীর দোরঅ(স 
ম।টি না থঃকিলে তাহাতে ফপের গছ বসান চগ্গিবে না। দোত/স মাটিরযেকি 
উপাদান আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াহি। মাটির অবস্থ। বুঝিনা তাহাতে 
চাষ কারকিৎ করিয়া ও সার দিয় জমি মনের মত করিয়। 'লইতে হয়। 
মূল কথ| এই ফলের বাগানের মাটি সরস হইবে, অধিক জল পড়িলে মাটিতে 
শুধিয়। নিম়্স্তরে চলিয়। যাইবে, আটেল মাটির ক্ষেতের মত জল বসিয়। কাদ। 
হইবে না এবং বৃষ্টিপাত বা! জল সেচনের পর শিত্র 'যষে। হইর়। লাঙ্গল মে দিবার 
উপযুক্ত হইবে । 
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সাধারণ জমির এই রকম ঠিক করিয়! লইয়া তারপর তাহাতে ফলের গাছ 
বসান কর্তব্য । 

কাহার মতে ফলের বাগানের জমিতে ঘাস:জগিতে",দিলে জমিটি ঠা। থাকে । 
এই প্রকার ঘাস মাঠের মাঝে মাঝে চৌকা কাটিয়। ফলের গাছ বসাইতে হয়। 
ইহাতে পশু খাছ ঘাপ যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার উপায় হয়, ফলের গাছ গুলিও 
ইতিমধ্যে তয়ারি হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার এক বিপদ এই যে, খদি €দনাৎ 
উদ্যান রক্ষক একটু অমনোযোগী বা অসাবধান হইয়। পড়ে তবে গাছের গোড়। 
পর্যযস্ত ঘাস জন্যির গাছ গুপিকে নিজ্তেক্স করিয়া ফেপেয ঘ।স মাঠের মধ্যে 
এক একটি বড় বড় চৌকা রচনা কযিয়! ছোট বড় হিসাবে দশ, পনেরে। ব। 
বিশট। গাছ এক সঙ্গে সতবকে স্তবকে রোপণ করিলে এবং তাহার তলা গুলি কোদাল, 
বিদে প্রভৃতির দ্বার! পরিষ্কার করিয়! রাখিলে গাছের গোড়ায় ঘাস জন্সিবার আশঙ্ক। 
দুর হয় বটে কিন্তু এই প্রকারে ব্যবসায়ের জন্য উদ]ান রচন। কর] বড়ই ব্যয় সাধ্য । 
বড় ফলের বাগানে লাঙ্গল €ম দ্বার কারকিৎ মেরামতের কার্য চল। চাই, জল 
চ!লাইবার জন্ত সরাসর পয়েন।ল। থাক চাই নতুবা! ব্যয় বাহুল্য হয়। 

অতএব ঘাস মাঠ চষিরা জমি পরিক্ষার লইয়। বাগান বসান কর্তব্য। ঘাস 
চাপগুলি উলটাইর। ঘ!স গুলি চাপা পড়ে এবং শিকড় গুলি উপরে ভানিয়। উঠে 
ও বৌড্রে শুকাইয়। যায়। ঘাসগুলি পচির1 জমির সারের কার্ধ্য করে। জমির 
ঘ[স নঞ& করিতে শ্রীম্মও শীঙকালই ভাল। শুকার সময় জমিট বার বার লাগল 
ভ্বার। চযিয়] মৈদ্বারা টিল ডেল। ভহঙ্গিয দিতে পারিলে অচিরে ঘাস মরিয়। যায়। 
এক্সপে যে মি তৈয়াপ্রি হয় তাহাতে উদ্যান পালক গছ বগাইয়। সুখী বোধকরে, 
কেননা জমিট ঘাসে ও ঘাসের শুকৃনা শিকড় প্রস্ততি উদ্ভিদ সারে সারবান্‌ 
হইয়। থাকে । 

বাগানের ঘাস বা আগাছ1 কুগ।ছ। মারিবার জন্ত জমিতে লাঙ্গল দিলেও 
তাহাতে বাগানের মাটি টতয়ারি হইয়। গেল ন। বুঝিতে হইবে, কারণ এ দেশের 
ফাল দ্বার বড় বেশী ৫ কিন্ব। ৬ ইঞ্চ মাটি খেড়াহয়। ভাললাঙ্গল ব্যবহার 
করিলে বা ছুই বা ততোধিক বার চাষ দিলে ন হয় ৯১০ ইঞ্চ গভীর চাষ হইল 
তাহার বেশী আর হয় না, কিন্তু বাগানের জমি ২ ফিট অথবা ৩ ফিট গভীর ভাবে 
খনন কর! কর্তব্য; গুচ্ছ, মূল, তৃণ, শস্যা্দি জন্য নাতি গতীর চাষ যথেষ্ট কিস্ত মুলা, 
শালগম, ওল, মানকচু প্রভৃতির জন্ঠ গভীর কর্ষণ আবশ্তক। ফলের শিকড় মাটির 
বহু নিন্ন পর্য্যস্ত চপিয়। যায় সুতরাং ফলের গাছ বসাইবার সময় মাটি যত অধিক 
খোড়! হয় ততই ফলদায়ক হয়। সুতরাং ফলের বাগানে খোড়ার জন্য কোদ্বালই 
প্রশস্ত যন্ত্র। বিলাতে ব্পীয় লাঙ্গলে গভীর খনন কাধ্য সাধিত হয়। বড় জষ্ষি 


২১২ কলষক-_কান্তিক, ১৩২০ [(১৪শ খণ্ড! 
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না হইলে প্র লাঙ্গল চাঙগাইয়া খরচে পোধাইযা উঠে না। বাগানের মাটি 
কোপাইবার সময় কিন্তু সত্ক হওয়া উচিত যেন ক্ষেতের নিয্নস্তরের মাটি উপরে 
উঠির] না পড়ে । কারণ নিস্্র সুরের মাটি প্রারই কম সারবান হয় স্থৃতরাং তদ্ছার! 
উপরের মাটি চাপ দেওয়া! অবিধেয় | কিন্তু নিয় সুরের মাটি গাছের শিকড় 
প্রবেশের সাহায্যের জন্য আল্গ। করিতে হইবে । জমি গভীর খোদ্দিত হইলেও 
এক বা ছুইবার লাঙ্গল &ৈ দিবার আবশ্ক হয় তান! হইলে জমি সম্পূর্ণ সমতল 
হয় না বাকুগ!ছাদি ঝাড়িয়। বাছিয়া পরিষ্কার করিবার সুবিধা হয় না। এরূপ 
স্ুপরিষ্কত না হইলে তাহাতে যে গাছ বসাঁন চলে না এমন নহে, কিন্তু প্রথমেই 
একটু কষ্টশ্বীকার করিয়া জ্বমে পরিফার করিয়) লইলে পরবে অনেক পরিশ্রম 
বাচিয় ধায় । প্রথমে জমি পরিফার কর যত সহজ, গাছ বসাইয়া পরিকফষার 
করিতে গেলে তত সহজ হয়না। বড় ফলের গাছ যেমন আম, নি, স্যাসপাতি 
ব। আপেল কিন্ব! কলা, পেঁপে গাছ বসাইয়৷ পরে বাগান পরিক্ষার কর! যদি বা 
চলে কিন্ত টে পারি, শসা যে গুলিকেও ফলের মধ্যে ধর যায় তাহাদের ক্ষেত 
আগে পরিষ্কার ও প্রস্তুত করা আবশ্ঠক। এ গুলি ফলের মধ্যে গণ্য হইলে ও 
আনর। ইহাদের ক্ষেত্রজ ফসল বলিয়। ফলের বাগান হইতে বাদ দিতে পারি। 

বাগানের জমি পরিফার করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে। বদি 
সময় পাওয়। যায় তাহ! হইলে বর্ধারন্ডে সাশাহ) চাষ দিয়। সমুদয় ক্ষেতে যত দুর 
সম্ভব ধঞ্চে ব পাট বুনিয় দাও। জমিতে যে আগাছার বীঞ্জ পড়িয়া! আছে বৃষ্টির 
জল পাঁইলেই তাহার অঙ্কুরিত হইয়। উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে ধঞ্চে বা পাটও জন্মিবে। 
ধক ক৷ পাটের চাপে তাহারা ফল পুষ্প প্রসব না করিয়। মরিয়। ফাইকে। ইহাতে 
বাগানটি ভবিষ্তত জঙ্গলের হাত হইতে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাইকে। বাগানের ঘাস 
মারিবার এক মাত্র উপায় লাঙ্গল মে দেওয় কিন্তু সব ঘাস তাহাতে মরে না। 
জমি আলগ। পাইলে বুখার আরোও বরং বৃদ্ধি হয়। মুথার যুল গুলি লাগল দ্বার! 
তাঁসাইয়া তুলিয়া নিড়াইয়া, বাছিম্বা ন। ফেপিলে মুখ মরে না। ইহাতে কিন্ত 
খরচ অর্ধক। মুথার ক্ষেত চযিয়। ধঞ্চে কিন্বা পাট বুনিলে মুখ। নিশ্চয় মরিবে 
এবং ইহাতে নিড়াইবার ব্যয় বাচিয়। যাইবে। 

বাগনের ধার ভিতর পরিষ্কার ন! রাখিলে বাগান পরিফার রাখ বায় ন। 
একথা আমর] পূর্বেই বলিয়াছি। মনে কর তুমি তেমার ধাগানের জমি 
বেশ পরিষ্কার ঘাস ও বন শূন্ঠ করিলে কিন্তু তোমার বাগানের ধারে উলু বা কেশে 
ঘাস রহিয়। গেল, বদি তুমি সেগুলি অগ্রাহা করিয়া তুলিয়া! ন! ফেল তাহাহইলে পর 
বৎসর দেখিবে ফে তোমার বাগান সয় উলু ক! কেশে গঞ্জাইয়। উঠিয়াছে। যাঁকে 
সামান্য শক্ত বোধে অগ্রাহ করিয়াছিলে সে তে!সার বিলম শক্ত করিতে বসিয়াছে। 


৭ম সংখ্যা | ] ভারতে ফলের বাগান রচনা ২১৩ 
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অনেকে ভুল করিয়া বন এরগ্ডের ডাল বসাইয়। বাগানের বেড়া! দেঁয়। তাহাতে 
বেড়া অনায়াসে এক বর্ধায় €তয়ারি হইয়। উঠে, কিস্তু তাহারা যে একট। বিষম 
শন্রকে আনিয়। নিকটে স্থাপন করিতেছে তাহ তখন বুঝে ন7। যখন এই 
এরত্ডের ফল পাকিয়া ফাটিতে থাকে এবং ইতস্ততঃ ছুটাতে থাকে তখন 
জানিবে ষে পরবত্তাঁ বর্ষায় তোমার বাগান বন এরছ্ডে ছাইয়] যাইবে। যদি ইহার 
বেড়াই করিতে হয় তবে ইহার ফল হইতে দিতে নাই। ক্রমাগত ডাল ছাঢিয়া 
বেড়া ঠিক করিয়] রাখিতে হয়। 

বাগানের বেড়া (বিশেষতঃ আমর। যে রকম বড় বাগানের কথা বলিতেছি। ) 
এক বড় সমস্থার ব্যাপার । কাটা তারের বা তারের জালের বেড়। দিলে বেশ 
নিরুদ্ধেগ হওয়। যায় বটে কিন্তু ২ কিন্বা ৫ শত একর তারের বেড়া দেওয়া কি কম 
পয়সার খেল।। বাগান বসাইবার বেড়াতে যদি এত অধিক খরচ হয় তাহাহইলে 
সকল করা কঠিন হুইয়] উঠিবে। বাগানের চারি পাশে পগার কর! মন্দ নে 
কিন্তু পগার ব। খাত বড় না৷ হইলে শেয়াল, শুকর প্রভৃতি জন্ত কিম্বা গো, মহিষ ব৷ 
ছাগার্দির উপদ্রব নিবারিত হইবে না। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে শশকাদি জন্ত 
চারাবাগ।নে বড় উপদ্রব করে, তাহাদের আটকান জালের বেড়া ভিন অন্য রকমে 
হয় না। ব্যবসায়ের জন্ত যেরূপ বিস্তুত বাগানের কথা বলিতেছি তাহা সগ্চ 
বৎসরেই বেড়া দ্বার ঘিরিয়! ফেল। অপম্ভব। ক্রমশঃ ঘিরিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে, এবং খিরিবার নান। উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । কোন দিকে পগাব 
তুলিয়া আটক করিতে হইবে, কোন দিকে কাট বেড়ার বীঞ্জ বা ডাল বসাইয়। 
খিরিতে হইবে । কোন দিকে ছুই এক বৎসর স্থায়ী বাশের বেড় দিয়। তাহার 
কে।লে সরবতী করঞণ প্রভৃতি গাছে স্থায়ী বেড়া করিয়া লইতে হইবে। চিত 
এরেলিয়া, ডুরয়স। প্রভৃতি গাছের ভাল বসাইলে অতি শীত্র বাড়ে কোথ! ব৷ এই 
সকলের বেড়। দিতে হইবে । আর বাগানের মাঝে মাঝে যে খানে শসা, আখ, 
ম।ট কড়া ইয়ের চাষ হইবে, সেই সকল অংশ ঘিরিবার জন্য তারের জালের ব্যবস্থা! 
করিয়। রাখিতে হইবে। যখন যেখানে আবশ্তক তারের জাল দিয় ঘিরিয়। 
লওয়। হইবে । ফলের বাগান বসাইয়া গাছ গুলি যতদিন বড় নাহয় তত দিন 
তাহার মধ্যে নান! প্রকারের আবাদ কর! চলিতে পারে এবং বৃহ বাগানে এরকম 
স্থান (িঞদিন মেলা অসম্ভব মহে। 

ফলের বাগ!ন বসাইতে হইলে প্রথমেই দেখ। কর্তব্য যে জমিতে উপযুক্ত মাত্রায় 
চুণ আছে কিনা। চুপ গাছের একটি প্রধান সার, তদ্ব্যতীত চুণ অন্ত সার গুপিকে 
গলাইয়! গাছের গ্রহণোপযোগী করিয়। দেয়, চুণ জমির প্রাকৃতিক কঠিন গঠন 
বদলাইয়! মাটি নরম করিব! দেয়, চণ জমির আগাছ। কুগাছ! ন্ট করিবার সহায়ত! 


২১৪ রুষক-__কান্তিক, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


শাল সি আপে বকা সি ইউর ০ সপ পপ পাস ০ পা ৯ পপ শপ ৯৯ ০ পা পাস, শা শালি পাস লা টস পি পাপ পা শা পিপাসা শপ পা শপ শপ তাস পপর পা ৯ পা পরী ০৯ পা ০ পথ 


করে। সুতরাং প্রথমেই দেখা উচিত যে জমিতে উপযুক্ত মাঙ্রঞায় চুণ আছে 
কিনা । জমির নিচের স্তরে অনেক চুণ থাকিলে উপরের স্তরে চুণেপ অভাব 
দেখা যায়। উপরের স্তরে চুপ না থাকিলে চার। গাছ গুলি শীঘ্র বর্দিত হইবার 
সুবিধ! পায় না। কিঞ্চিৎ মাটি লইয়। তাহাতে মিউরিয়েটিক অন্তর ঢাপিয়। দিলে 
যদি মাটি ফুটীয়। উঠে তরে জনিবে যে সেমাটিতে চু আছে। চুণ কম থাকিলে 
বা ন। থাকিলে জমিতে চুণ প্রদানের ব্যবস্থ। আগে করিয়া তবে কা্যারস্ত করিতে 
হইবে, চুণ একবার আছে জানিলেই হয় না, চুণের মাত্রা কমিয় যাওয়] সম্ভব, 
স্তরাং চুপ উপযুক্ৎ মাত্রায় বিছ্যমান আছে কিন। দেখিতে হইগে মাঝে মাঝে মা 
পরীক্ষা আবশ্তক। এই প্রকারে সকল দ্বিক গুছাইয়া লইয়া তবে ফলের গাছ 
বলাইবার উদ্যোগ করিবে । কি গাছ এবং কিন্ূপ গাছ বপাইঠে হইবে আমর। 
বারাস্তরে আলোচন। কারব। 


খাদ্যতত্ব-_-কবি-রসায়ন তন্ববিদ্‌ গবর্ণমেন্ট কৃষি বিভাগের কর্মচারী শ্রীযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত মুল্য ১২, কাপড় বাধাই ১০, পুস্তক খানি ছাপা ভাল, 
ইহা ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
গ্রন্থকর্ত। যে কবি-বসায়ন তন্বে স্ুপপ্ডিত ত্তাহার প্রণীত কৃষি-রসায়ন পুস্তকে 
তাহার পরিচয় দিশ্নাছেন, এ পুস্তঞকেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায়। অধিকস্ত 
কৃষি পরিদর্শকের কার্যে নানাহ্থানে ভ্রযণ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় চাউল, ধান, 
গম, ভুক্রা, দাইল, কলাই সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফলাফল এই 
পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বস্ততঃ এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে ইহা 
একজন বহুদশর লোকের লেখ। বলিয়া সহজেই অন্মান করা যায়। গ্রন্থকার 
ভারতবর্ষে প্রচলিত সমুদয় থাগ্যবস্ত বিগেষণ দ্বারা যথ। সম্ভব সন্ধলিত করিয়াছেন ও 
খাদ্যবস্তর গুণাগুণ বিচার করিয়। সুখাদ্য, কুখাদ্য নির্ণয় করিয়! দিয়াছেন ভদ্বলোক- 
মাত্রেই ভাল ছ'াট। মাজ। সরু চাউলের অন আহারে রত। কিন্তু বিজ্ঞান বলতেছে 
অধিক ছ”1ট। সরু চাউল মুল্যে অধক হইলেও ইহা মোট আছাট। চাউল অপেক্ষ। 
সাবান নহে কারণ ছশাট! চাউলের অধিকাংশ ততলাক্ত পদার্থ ও লবণ এবং কতক 
পরিমাণ নাইট্রোজেন যুক্ত পদার্থ কড়ার সহিত চলিয়া যায়। খাদ্য সন্বদ্ধে এইরূপ 
অনেক রহস্য নিবারণ বাবু উদঘাটন করিতে যথ। শক্তি প্রয়।স পাইয়াছেন। *ইহাতে 
খাদ/বস্ত ভাত, দ্াইল, মাছ, মাংস, তরকারী রন্ধন, পঙানন, মিঠ।ম্স, চাটনি, মোরব্ব! 
প্রভৃতি প্রস্তত প্রণালী দেওয়া! আছে। পাক-প্রণালীর পুস্তক বাজারে বিরল নহে তবে 
ইহার বিশেষত্ব এই যে গ্রন্থকার বিশেষ যত্র সহকারে বিজ্ঞানানহুমোদিত রম্ধনের 
প্রণালী দেখ|ইয়। দিয়াছেন, কিরধপ রদ্ধনে খাদ্য সুপথ্য, সুধাদ্য হয়, কিসে লঘু 


৭ম সংখ্য। | ] ভারতে ফলের বাগান রচনা ২১৫ 


পথ্য হয়, কিরূপ সামান্য ক্রটিতে গুরুপাক হয় তাহার যথাপাধা বিচারের ক্রি 
করেন নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে অজ্ঞনতা বশতঃ আলোচাউলের 
পরিবর্তে সিদ্ধ চাউল খায়, ভাতের ফেন ফেলিয়। দেয়, মাংস, ভিম্ব অতি সিদ্ধ করিয়। 
গুরুপাক করিয়া তোলে, অসিদ্ধ দাইল আহার করিয়! দাইলের বলকারক গুণ 
হইতে বঞ্চিত হয়। ্‌ 

তাহার পুণ্তক খনিতে খাদ্য সক্ষন্ধে বন্ততঃ অনেক খবর পাওয়া যায়। পুস্তক 
খানি বেশ সুপদ্ধতিতে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে লিখিত। তিনি দেখাইয়াছেন 
আমাদের শরীর রক্ষার উপাদান কি--আমরা চাই শ্বেতসার, শর্করা, তল, প্রোটিফ 
এবং লবণ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি দাহাগুণ বিশিষ্ট এবং শরীরের উত্তাপ 
বর্ধক, শেষোকজ্ ছুইটি মেদকারী খাদ্যের নাইট্রজেন-যুক্ত ভাগকে প্রোটিদ্‌ 
বলে। একজন পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির টনিক প্রত্যহ শ্বেতসার ও শর্করা ৪* তোলা, 
ঘ্বত ও তৈল ৮ প্রোঘৃ ১০ তোলার আবশ্তক। চাঁউল, দাইল, মস্ত, মাংস, ঘ্বৃত, 
তৈল হইতে আমাদিগকে ইহ1 সংগ্রহ করিতে হয়। খাদ্যবস্তর সহিত লবণ 
বাবহারও আবশ্টক। প্রত্যেক লোকের টনিক রসদের জন্য কি চাউল, দাইল 
প্রভৃতি কি পরিমাণে আবগ্তক তাহ! বিশেষরূপ দেখাইয়। দ্িয়াহেন। খাদ্যদ্রব্য 
কি প্রকারে পরিপাক হয় তাহাও চিত্র সন্নিবেশ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
কারণ পরিপাক রহম্ত না জানিলে মান্থুযকে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক 
হইতে পারে না; শেশ্ব অধায়ে আমুর্বেদ মতে খাদ্য বন্তর একটি তালিকা ও 
উক্তমতে ব্যবস্থা সনিবেশিতি করিয়া! পুস্তক খানির সর্বানসীন পুষ্টি সাধন করিতে 
প্রধন্ত করিয়াছেন। ফলতঃ এই অল্প আয়ন্তের মধ্যে মোটামুটি গৃহস্থের খাদ্য 
সম্বন্ধে যাহ] কিছু জানা উচিত বা শিখিবার আছে তাহা সকলই জান! যায় ও 
শিখা যষায়। 

খাদ্য সম্বন্ধে কষকে মাঝে মাঝে আলোচনা করা হয়--এই আলোচনাকারী 
গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু অগ্রনী। খাদ্য সব্বন্ধীয় অনেকানেক 
বিষয়ই কৃষি বিজ্ঞানের অন্তভূক্ত সুতরাং ইহা ক্ৃবিপ্রিয় ব্যক্তিগণের মধ্যে 
সম্যক আলোচন। বিশেষ আবশ্তক বলিয়৷ মনে, হয়, সাধারণ গৃহস্থের ও ইহ। 
প্রয়োজনীয় 





রুষিদর্শন |- _সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোস্তী্ণ কষিতত্ববিদ্‌, বঙ্গবাপী 
কলেজের প্রন্সিপ।ল শ্রীযুক্ত জিঃ সি, বস্তু এম, এ, প্রণীত । কৃষক অফিস 


যাস চল 5 তত % ও সত ৬০৮ ইটা জি রি জান পাস তসি চি ৩ ছি পাল ০ লাজ টিসি এজ এসিপা৮তিত শা জি কাকি স্মি আশ ছি 


২১৬ ক্কষক-কাত্তিক, ৯৩২০ রা ১৪শ খণ্ড। 


৪ এ পম ১ রিড রাত তত চা ৬ কান্ত শা রাস্তা বটি ব জাা, টাস্িএিনস্ডি এ লরি 


পত্রাদি 


যু? ভি, কে, বিশ্বাস, বেনারস। 


ভুটাতে পুরা দানা হয় না কেন ?- ভুট্টা অনেক সময় খুব বড় ও 
সতেজ দেখ ঘাঘ্ধ কিন্ত ছাড়াইলে দেখ! যায় দাঁন। অত্যন্ত কম ইহার প্রতিকার কি ? 
সম্ভবতঃ মাজর] পোক। লাগিয। ভূষ্টার প্রচুর দান উৎপাদনে বিদ্ ঘটে । মাজর। 
পোকা ভুট্টা গছের ভাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়। মাথ। খাইন্তে থাকে এবং ভুট্টা 
গাছে যে পুষ্পশীঘ বাহির হয় তাহ। নিস্তেজ হইয়। পড়ে এবং তাহাতে এত পরাগরেণু 
কম থাকে যে তদ্বারা গরকোষের সমুদয় বীজগুলির পরিপুষ্টি হয় না। অনেক সময় 
ভুট্রাটি দেখিতে বড় হইলেও তাহার ভিতর অধিকাংশ বীজ ভুয়। হয্প এবং অতি কমই 
পু দানা পাওয়া যায়। সঠিক খবর গাছ সমেত ভুঙ্র। না দেখিলে বলা যায় না। 
যদি মাজরা ল!গিয়। থাকে বলিয়! অনুমান হয়, তবে তাহাদের হাত হইতে 
নিস্তার পাইতে হইলে বার মাসই সতর্ক থাকিতে হয়। ফসলের পোক। ২৯ পৃষ্ঠ! 
দেখুন. « শীত নিদ্রর পর যখন ইহাদের প্রজ্জাপতি বাহির হইয়! ভিম পাড়ে 
তখন হইতে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এবং কার্তিক অগ্রহায়ণ পর্ষ্যস্ত 
ব্বদ্ধি হইতে থাকে । অতএব যখন যে ফসলে পাওয়া যার সেই সময়েই ইহাদের 
বিনশের উপ।য় করা উচিত। ক্ষেতে মাজর। লাগিয়াছে কিন মধ্যে মধো 
দেখিতে হয় এবং মাজর] আক্রান্ত গাছ দেখিলেই তাহা সমুলে উপড়াইয় ধ্বংস 
করিলে সেই সঙ্গে অনেক মাঞজর। নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। 
মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক ।-__ 
মহাশয় সমীপেষু । 
১) 81899 টেপিওকা কোন সময়ে গাছ ব। বীঁজ লাগাইতে হয়? উক্ত 
গাছ ঘা বীজ আপন।দেবর নিকট পাওয়া যাইবে কি না? এবং যদ্দি পাওয়া যায়, 
তবে এক বিঘ। জমিতে কত গছ ব। বীজ চাগিবে ও উহার যুগ্য কত? 


২। 4190 এলো । 
৩। 1391-1)6101) শিসেল-হেম্প। এই ছুইটী সম্ববন্ষেও আমার এ্ররূগ জিজ্ঞাস । 
কি প্রকারে শ্থত্র প্রস্তত করিতে হয়। 
৪। ব্রতী পাহাড়ের. উপরের জমিতে এ সকল আবাদ হইতে পারে কি না? 
€। এ্পাহাড়ে ফোন্‌ তুলার আবাদ লাভঙ্রনক? এবং প্রতি বিঘায় কত 
বীজ আবপ্তক ও তাহার মুল্য কত? 
বিনীত শ্রীন্্ুরেজ্জ নাথ ভট্টাচার্য । ৩১ নং টীকেপাড়। গেন, সাপিখা, হাওড়া । 


সম সংখ্যা। ] পত্রাদি ্ ২১৭ 


বি ওল লে খ্রি ডি আিিস্ফিরটি ৬ ক অন রা ওত ৯৩ হভাখা ৯০ লিজ চা এ সস শা পি পাটি - সিটি পি পচ পতি জীন শি শি শত এত এসি এ এ পা 


১ কাসাতা। ব। শিষুল আলুর মল হইতে যে পাল ক ষয়দ। প্রস্তত হয় 
তাহাকে ট্যাপিওক। (1]1১০০৪ ) বলে। ট্যাপিওক। খাদ্য কাসাভ। বা শিমুল আলু 
গাছ । উহার বীঞ্জ হইতে গাছ তৈয়ারি কর অপেক্ষা! কটিং বা ডাল কাটিয। 
পুতিয়া গাছ টতয়ারি করা তাল । কটিং বস।ইবার বর্ষাকাশই উত্তম সময় ১৯৯ কটিং 
২২ টাঁক। মূল্যে ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাওয়া বায়। 

২। এলো! (41০০) গাছের অপর নাম এগেভ (488৮9 )। ইহার পাতার 
আশে হুত্র প্রস্ততহয়। সতাখুব মঙ্জবুত। আনারস গাছের আশবার করার 
্ায় কোন প্রকার কুরানি ধন্ত্র সাহায্যে পাতার শ'াস কুরিয়। বাহির করিয়! 
লইলে হৃত্র তাল পৃথক হইগ্া পড়ে। অনেক বিলাতী যন্ত্র এই কার্য্ের জন্ত 
পাওয়া বায়। 

বর্ষাকালে ইহার গোড়ায় আনারসের তেউড়ের মত তেউড় বাহির হয়। সেই 
গুলি নাড়িয়1 পুতিলেই গাছ হয়। ৮ ফিট অন্তর এক একটি সারিতে ৬ ফিট 
অন্তর একটী হিসাবে তেউড় বসাইলে এক একরে ৪০০ শত তেউড় বসান যায়। 
ষে গুলির পাতার ধার তীক্ষ নহে বা করাতের মত কীট।যুক্ত নহে সে প্রকার 
এগেতের একরে ৮০০ শত চার বসিতে পারে । এগেতের তেউড় আমাদের নিকট 
নাই বঙ্গীম্ু কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরকে চিঠি লিখিলে তিনি প্রাণ্তি স্থানের 
সন্ধান দিতে পারিবেন । পাহাড়ীয়। ও অপেক্ষাকৃত নিরস মৃত্তিকায় এগেভের চাষ 
হইতে পারে। 

বারগডে। জাতীয় এক প্রকার এলেো। গাছ আছে যাহার পাতার রসের রী 
ভাগ উঠিয়। গেলে অবশিষ্টাংশ ওবধ রূপে ব্যবহৃত হয়। উহ! মুদু বিরেচক। 

শিসাল হেম্প (91351-1)6701) ) ইহাও এক প্রকার এলো সুত্র । 48৮০ 18005 
[১151078, নামক এলে। হইতে উৎপন্ন হয়। চাষ ও সুত্র নিষাষণ গ্রক্রিয়। 


একই রূপ। 
৫। আমেরিকান অপল্য।গড জন্জিয়ান তুলার চাষ করিয়া দেখিতে পারেন। 


দেশী তুলার বুড়ী কাপাস নিশ্চয়ই খুব ভাল হইবে। আমেরিকান তুগার মধ্যে 
সি আইল্যাও্ড তুলা খুব ভাল। আমাদের নিকট সি আইলস্যা্ড তুলার এদেশজাত 
বীজ আছে। ইহারও পরীক্ষা! বাঞ্ছনীয়। প্রতি বিঘায় চাষের জন্য ২ পাউও বীঞ্জ 
আবশ্তক। বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতিতে পাইবেন । 

স্ত্রী ও পুং পুম্প ।- কবিকে নিরত অনেকে এখনও স্ত্রী ও পুং পুশ 
কাহাকে বলে জানে না। সম্প্রতি আমরা এই মর্মে একখানি পত্র পাইয়াছি। 
প্রাণী সমুহের ন্যায় উদ্ভিদ পুশ্পের মধ্যে স্ত্রী ও পুংপুণ্পে বিতিন্ন আকারের যস্তর 
বিদ্যমান আছে। কোন পুশ্পের মধ্যভাগে একটি দণ্ড উখিত হম়। দণ্ডটী কতক- 


২১৮. কষক-_ _কান্তিক, ১৩২৭ [ ১৪শ খণ্ড । 
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গুলি সুত্র সমপ্তি বা নলাকতি । তাহার গাত্রে ছুইটি বশর গেলক সংসুক্ত থকে! 
তাঁহ। হইতে পরাগ রেপু নিঃস্থত হয়। ইহাই পুং যন্ত্র এবং এই যন্ত্র বিশিষ্ট পুম্পই 
পুং পুষ্প। এই পুং পুর্পাটিকে উত্তিদতত্ব বিদ্যায় (9887717) ) উ্যাষেন বল। হয়। 
কোন ফুলে গর্তকোব থাকে । গর্ভ বা বীঞ্কোবের মুখটি ঈবৎ নগাকারে ভর্ষে 
উঠিয়া একটুর্বিক্ঠততাব ধারণ করে। ইহার মুখে এক প্রকার আঠাবৎ পদার্ষ 
থাকে। পরাগ রেণু ইহাতে পতিত হইবামাত্র প্রলিণ্ত হইয়া যায় এবং নলমুখে নী 
হইয়া বীজকোষের বীজ গুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সহায়ত। করে । শআ্রীষস্ত্রের এই অংশকে 
€ 907) হীগ সা এবং সমস্ত বস্ত্রটীকে ([স5৮০) ১ পিষ্িল বলে? 

উত্ভিদ, প্রান্টঈী হইতে একটু বিভিন্ন । প্রানীতে স্ত্রী ও পুং ভিন্ন__কিস্ত উিধে 
কখন কখন একেই স্স্রী ও পুং দুই ফুপ, ছুটে, যেমন কুমড়া, লাউ, শসা প্রভৃতি । 
কখন বা একই ফুলেন্ত্রী পুং দুইটি যন্ত্র থাকে বথ। ষটর কলাইয়ের ফুল, 
এবং কখন বা স্বতঙ্ত্র গাছে আী পুষ্প ও পুংপুষ্পফুটিয়াথাকে । যেমন পেঁপে, 
পটল ইত্যাদি। 


আলুর সহিত টমাটে। গাছের কলম ।-_ শ্রীজ্নেন্্রকুমার চত্রবস্তা 
গৌহাচী, আসাম-__লিখিতেছেন যে “আপনার আলু গাছের সহিত টসাটে। গাছের 
যে কলম করিয়। পব্ীক্ষ/ করিতেছিলেন, তাহার ফল কতদুত্র অগ্রসর হইল 
আমাকে লিখির়। বাধিত করিবেন। আমি এই বিষয়টি ক্কষকে প্রকাশ করিতে 
বলি, কারণ তাহ। হইলে অন্ত উদ্যোগী লোকেও এইরূপ কলম করিবার চেষ্ট! 
করিতে পারে । আপনার। মনোমত ফল পাইলে তবে সাধারণকে জানাইবেন, 
ইহ সদযুক্তি বপিয়। মনে হয় না, কারণ কাহার হাতে কি রকমে ফল দীড়ায় 
তাহ! বল। যায় না। সেই কারণে অনেকের চে কর ভাল । 

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান বাইতেছে যে, আলুর সহিত 
টসাটোর জোড় কলম করিস _গোড়াটি আলুর গাছ, ভগাডি টমাটোর ডভগ1। 
ইহাতে তলায় আনু ও উপরে টমাটোর ভালে টমাটে। ফলিয়াছে মাত্র । এই 
জোড় কলমে জালুও ভাগ কলে নাই, টমাটে। খুব আশানুরূপ কল দেয় নাই। 
ইহাতে উত্তিদ জগতের একটা খৈচিআ দেখ!ন হইয়াছে মাত্র। আলু গাছে আলু 
ফলিত ব। টমাটে। গাছে টমাটে। ফলিত । ইহ।দ্বারা এন কি বড় ফল হয়নাই 
ব) অধিক ফলন হয় নাই ফে, এই ব্যাপারট। ঢাষের উৎকর্ষ বলিয়। লওয়া যাইবে । 
বরং দেখ। গিয়াছে যে, আলু ও টমাটে। উভয়ই নিকৃষ্ট কল প্রসব করিয়াছে, নতুক। 
এক ক্ষেতে এইরূপে ছুইট। ফসল এককাণে জন্মিলে লাশতবান মনে কর। যাইত. 
বাহ হউক. আপনার অভিপ্রায় অনুদারে আমর] ইহ অপরকে পরীক্ষা করিতে 
ঝপি ও আমর1ও ইহার পুনরালোচনার লিগ রহিলাম। 


সম সংখ্য।। ] | পত্রাদি ২১৯ 
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ভ্রীকুলচক্র জ|স, আঃ ম্যাখিব্রেট, গোবাধুড়া, স্বাধীন ত্রিপুরা ॥ 


০বলে মাটির উন্নতি 1__€বলে মাটিকে দোঅ।শ মাটিতে পরিণত করিতে 
হইলে তাহার লহিত আটাল মাটি মিশাইতে হয়। প্রচুর পৌবর সার ও উদ্ভিজ্জ 
সার ব্যবহার করিতে পারিলে প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্তন কর! যায়। বেলে 
মাটি সুপ ছিত্র বিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে বস রক্ষা! কর! কঠিন, জল সহজেই শুধিদ্বা 
ঘার এবং জলের মহিত সারও মাটির নিয়স্তরে চলিয়। ঘাইবার সম্ভাবনা । স্থতরাং 
উত্ভিজ্জাদি সার এবং আটাল মাটি প্রয়োগে তাহার কিছু বূপাস্তর করিতে মন! 
পারিলে উপাক্ষাস্তর নাই। কাটল গাছের গোড়ান্ধ গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া 
এবং আটাল মাটির মিশ্রপার দিলে ক।টাল গাছ সতেজে বাড়িতে পানে এবং 
প্রকারে সমুদ্ধয় ক্ষেতের মাটির উন্নতি সাধন করিতে পারিলে সকল রক 
শল্ত নির্বিঘ্নে হইবে । কয়েক জাতীয় ফলল যেমন তাষাক, তরমুঞ্জ, ফুটি অপেক্ষা- 
কৃত বেলে মাটিতেই ভাল হুল্প। 

নুপারফক্ষেট কি প্রকারে প্রস্থত হয় জানিতে চান।--- 
হাড়ভন্ম একট! কাঠের গামল। বা চৌবাচ্ছার রাখিয়া! অলে অল্পে জল মিশ্রিত 
লালফিউরিক এসিড দ্িয়। ক্রমশ নাড়িতে খাকিলে কাদার থাসার মত এক প্রকার 
পদ্দার্থ হইবে এবং শুক হইয়। ভেল] বাধিয়! ঘাইবে। এই লকল ডেল! চূর্ণ করিত 
লইর। খুঁড়া ক্ষেতে ছড়াঁইতে হয়। সমুদয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিক়। এবং 
রেল খরচ। কক্িয়া লইয়। গিয়! পল্লীগ্রামে সুপারফস্ফে প্রস্তত করা সহজ 
ব্যয়সাধ্য নহে। . 

সহজে হাড়চুর্ণের উপায় জানিতে চান | হাড় সংগ্রহ করিয়া একটি 
গর্ভে স্তরে সুরে সাজাইয়। ক্রমাগত কিছু দ্িন ধরি! জলপিক্ত করিক্া! রাধিলে এক 
বৎসবের হাড় পচিয্! গুড়! করিবার স্ুুবিধ। হয়। হাড়ের ছই একটি স্তরের মাঝে 
মাঝে ছাই কিন্বা চুণ দিয়। ঢাকিয়। দিলে হাড় শীঘ্র নরম হয়। অনস্তর চেঁকিতে 
কুটিয়। বা মুগ্ডর দ্বার! চুর্ণ করিয়া! লইতে হয়। 





সার-দংগ্রহ 





গো-তন্ত্ব 
জীপ্রল্াশচজ্্র সরকার &73.7..1.0. আ.৪.)৮4, (1,011), পিখিত 
আগি পূর্বেই বলিয়াছি বে, সমগ্র ভারতে ক্ৃষিকাধ্য বলের পাহাধ্যে -লম্পাদিত 
কুইন থাকে । অ্বশক্তিন ছাল] ক্লবিকাধ্য আমাদের বেশের বাড়ির উপযোগী নহে, 


নিন ক্ক্ক-কাণ্তিক, ১৯৩২০ ১৪শ খণ্ড ৃ 


শ্ ক 
আ এস ৯ জগ ০ম বড শে সত উপ সিটি ৯ ৯০ উপ হাটি পরি ৯৮০ «বর সি তি ৬০৮ বি ৯ ৩ সরি ৯৩ জনি কটি উদ ত জু সক - পরি "ও এ টি "পতি দি সত টি ৬ ছহটি ছি শশী পরি সী এ দ্থাট ছি ১ স উনি ছি জরি সপ সা আইজাদি জা হুাটি উর হরি" তু ৮ ছি উপ ৯ শর সী 


এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মত অ যাদের দেশে অস্বও বহুল স উৎপাদিত হয় না। 
কাজেই বলদ-শক্তি আমাদের দেশে সস্তা ও অনায়াসলত্য। অশ্বশক্তির দ্বার? 
বৰ! বহুব্ায়সাধ্য বিলাতী কলকারখানার দ্বাবায় আমাদের মত দীন্দেশে কৃষি- 
স্বস্তি প্রচলন ও পরিচালিত করা বুর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, লাহোর, দিল্লী, কুমায়ুন, অযেধ্যা, গয়।, পাটন!, ছাপর] প্রভৃতি 
জেলায় কৃষির উপযোগী জলপাত স্বল্প হওরায় গোশক্তির সাহায্যে ইন্দার৷ ব। 
কুয়া হইতে “মোট” সাহায্যে জল উত্তোলন করার ব্যবস্থা কর] হইয়! 
থাকে । ময়দাভাগগা, তেল নিস্পেষিত করা, লাঙ্গল বহন করা, শকট টান, 
ুর্রকী মাড়! প্রস্তুতি বহুকাঞজ বলদশক্তির সাহায্যে আমাদের দেশে সমাহিত 
হইয়। থাকে। 

ভুগ্ধের জন্ত অন্রদ্দেশে গোপালন একটি প্রধান কাজ প্র।চীনকালে ছিল; কিন্তু 
এখন আমাদের দোষেই এই ব্যবস। ভারত হইতে প্রান উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে 
চলিয়াছে। 

আমি পুর্ব্বেই বণিক গোমুত্র বা গোময়ে অতুযতম সার হুইয়! থাকে। 
এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধ।ন মতে ডাঃ ওয়াপ্টার লেদার সাঞ্ছেব বলেন যে, গোময়ে 
থে নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থ আছে। ডাঃ স্কটু এবং মিঃ লেদার উভয়ের 
মতে ভিনদেশ হইতে আনীত গোময়ে কি কি ধাতু পদার্থ আছে, তাহ। নিয়লিখিত 
তালিক। দেখিলে সবিশেষ জান যাইবে। এই সকল তব €বজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 


সবার পাওয়। গিয়াছে। ূ 
জলীয় পদার্থ আসেনিক পদার্থ ধাতব পদার্থ 


শকটের বলদ 17.46 0189 90.5 
কানপুর », 70.9 10.54 19.90 
পুন] .... 9, 65.0৭ 19.07 1.6 
জশিণকায় ১, 19.20 9.90 91.15 


উপরোক্ত তালিক1 হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে, গোমুত্রে এবং গোময়ে 
কিরূপ উচ্চদবের সার প্রস্তত "হইতে পারে, এবং আমাদের দেশের অজ্ঞ 
ক্ষককুল তাহ! অবাধে সমগ্র দেশে নষ্ট হইতে দ্িতেছেন। সার সম্বগ্ধে সামান্ত- 
রূপ আমি «পার”-পর্য্যায়ে আলোচন। করিয়াছি । গোরক্তে "প্রুসীয় বু" রং এবং 
অস্ত্রের সহযোগে সোণার তবক গ্রস্তত হুইয়াথাকে। ফলতঃ গোঙজাতির ঘার! 
আমাদের অশেষ উপকার সাবিত হইয়৷ থাকে । 

জাতি বর্ণ ইত্যাদি প্রাণীতহ্ববিদগণের মতে ভারতী গোজাতি মেমেলিয়। 
৫ 89850109119 বা স্ন্থপায়ী ) পরিবারের অন্তর্গভ রোমস্থনকাবী (:01251856158009 ) 


ণম সংখ্যা । ] - সার সংগ্রহ ২২. ১ 


গণের মধো বোভ।ইভীর (1১০৮168 1(711)9 ) মধ্যস্থিত বস (1১০3) 0010৭ এর 
অন্তর্গত ২178)47011173 বস-ইগ্ডিকাস (1095 171611005) বংশভুক্ত হইতেছে । গৃহপালিত 
ভারতীয় গোজাতি অতি প্রাচীনকালে, এমন কি ২১৫০ থুঃ পুঃ অন্দে বন্ধ বস্জাতি 
হইতে জন্মিয়াছে বলিয়৷ মহাত্মা ডারুইন প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের কয়েকটি 
পার্বত্য স্থান মধ্যভারত, তিব্বত, মধ্য-এসিয়! প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বন্ত গোজাতি 
প্রাকৃতিক অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রধান প্রাণীতনববিদ মহাত্মা ডারুইন বলেন ষে, 
অন্যুন ২২** শত বৎসর পুর্ববে এই বন্য গোজাতিকে আদিম মন্ুষ্জাতি পালিতা- 
বস্থায় আনিয়। স্বীয় অশেষকার্ম্যে নিয়োগ করিতেছে । মেষ ও ছাগল ইহাদের 
বহুকাল পরে মনুষ্যজাতির বহতা শ্বীকার করে। ইহার] সকলেই একপন্রিখারভুক্ত 
এবং সেই জন্য ইহাদের তিনটি জাতিরই রোগাদি একপ্রকার । বন্য হরিণ ও 
পালিত মহিষও এই বৃহৎ পরিবারভুক্ত। গোজ্াির ম্তায় মেষ, ছাগল ও মহিষও 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। সাসেক্স, মেরিনো, সারে (১00০) )- শ্রপসায়ার, 
ভিহন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মেষ জাতি পাশ্চাত্য দেশে দৃষ্ট হয়। সেইরূপ 
নুবীয়া, সুইস্‌, ইংলিশ, মিশরীয় প্রভৃতি কয়েক প্রকার ছ1গলও দেখিতে পাওয়! 
যায়। গে! এবং মেষ ব1 ছাগলের চিকিৎসাও একরপ। বন্ত গোঞ্জাতি মহীশুর 
নেলোর, চরসিদ্ধি, মেখনা-নদের উর্বর চরসমুহে, কুমাসুন ও রোহিলথন্দ প্রদেশে, 
এবং হিম।লয় প্রদেশে দৃষ্ট হইয়! থাকে । গোমাংসের জন্য ামেরিকা অঞ্চলে বৃহৎ 
ঘেরার মধ্যে পালিত গোজাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকে রেনচিং 
(17770101008) বলে। এই গোগণ কয়েক বৎসর পরে অব।ধে বাড়িলে 
তাহার্দিগকে হনন করিয়৷ “মীটট্রষ্টের” নিকট তাহাদিগের মাংস বিক্রয় কপ্িয়। 
আমেরিকান বহুকৃষক অর্থবান হইয়! থাকে । আমাদের দেশে গো-হনন একেবারে 
শাস্ত্রের অনুশাসন মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ভারতে প্রত্যহ যে পরিমাণে গোবধ 
হইতেছে তাহাতে দিন দ্িন কষির অবস্থা শোচনীয় হইয়। আসিতেছে। ইহ! 
অপেক্ষা আমাদের দেশের বিশীর্ণ অন্র্বর ভূভাগে মুসলমানগণ ব। অপর অস্তযজ 
জাতিগণ “র্যাঞ্চিং? করিয়া খাদ্যের জন্ত গে। উত্পাদন করেন তাহ! ছুইলে ইহ] 
মন্দের ভাল বলিয়া আমার বোধহয়। ১৮৫৮ সালের ইপ্ডিয়।ন ফিল্ডে 817. 13, নু, 
বলেন যে আকবরপুর ও দোস্ভপুর জেলার 917 0,179 0880৮ ১৮২০ সালে 
বন্ত গে-প। দেখিয়াছিলেন। পুনশ্চ ভাঃ বটলার তাহার *[০1১০৪7[)27 ০£ 
0841)9” নামক পুস্তকে স্পষ্টই লিখিয়! গিয়াছেন যে বঙ্গবংণীয় বন্ত গোজাতি প্রারই 
কালবর্ণের হইয়। থাকে এবং হরিপুরের নিকট বনে বহুল দৃষ্ট হয়। 

 ঞগোজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাণীতত্ববিধগণের মতভেদ দৃ্ট হয়। মিঃ রাহদ 
হলেন যে ভারতীয় গে।জাতির অ্রদেশে আনয়ন ও প্রসারণ অতি প্রাচীনকালে 


২২২ কুষক-__কাতিক, ১৩২০ [১৪প খও। 


9.2 
বৈন্রাবেশকে বিলক ্প কন বেশ বাক কা বেলে বলেলন কো কন ছি ৬:০৭ ০ ৯৪ ৩ জে 7 পা ছল ছল টিসি ক ৪ তল ওত ০৪ ৯৩ জপ ৯৫৯৬৮ অল ৬ রাবি ২তাসত ও ভিত তি সি অপ 


আফ্রিক। প্রঙ্গেশ হইতে রা র। ক প্রদেশ এপ্রাতীর কুরু রাজ্যের 
অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু এই মতট আমাব সমীচীন বলিব? বোধ হনব ল1। 
িশরদেশেক পিরামিভের উপরে অক্কিত গোজাতির হৃত্তি দেখিয়া মিঃ বাই এই 
্ষধ! বলেন; কিন্তু হিনালম্ন প্রদ্দেশস্থ ভূগণ্ড হইতে যে গো-কচ্কাল পাওয়া শিয়াছে, 
ভাঙা পর্যবেক্ষণ করিলে বেশ বোধ হয় ঘে পিরামিড নির্ব্ণেন্ন বহু বু শতাব্ী 
পুর্বে ভারতবর্ধে ঝুঁটঘুক্ত গোজাতি বর্তমান ছিল। 

 ভারতাীর গোজাতির বৈজ্ঞানিক নাম জেবু (21১0) রি ঝুট ঘা কুকুদযুক্ত 
গোজাতি। বিঙাতি গোজাতি কুকুদহীন এবং শিং ইহাদের পোল (০7115071510) 
ভতাবত'য় গোজাতির  শং চ্যাপ্টা! (25110116 )1 বন্ত গঞ্কাল, বাইলন, ইয়াক 
প্রভৃতি জাতিগণ তারতীয় গোজাতির সহিত বিশেষ সম্পর্কিত বলিয়া] আমার মনে 
হয়। বিল।তি গোঞাতি বস্‌ টরাস্‌ (1১93 60705 ) পরিবারের বঅস্তভুক্ত । এই 
ছুই পরিবারের এখন ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্দ হইলেও, ইহাদের মধ্যে সংঘোগকালে 
সন্কর শাবক উৎপাদিত হুইপ] থাকে । মহিষ জাতির মধ্যে যেমন একপালের 
স্্রী এবং পুরুষ মধ্যে, জননক্রিয়া রহিত হয়, গোজ।তির মধ্যে শোণিতের সেই 
অমিশ্রণ ভাব আছে৷ দৃষ্ট হয় না। এখন বিজ্ঞানবলে জেবু এবং টরাইন্গপ 
ছুই বিভিন্ন পরিবার বলির! পরিগণিত হইয়াছে । ১ জেবুর কুকুদ আছে, বসটরাসের 
€ 0০5 (78783 ) অর্থাৎ পাশ্চাত্য গোক্জাতির তাহ! নাই। ২। জেবুর জণপিগু 
টরাস অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়। ৩। টরাসের শাবকের গর্ভ হইতে দত্তোদসম হয়, 
€জেবুর তাহ। হয় না। ৪। জেবুর শাবক ক্ষুদ্রতর হয় ( ₹০৫1০০৭ ৪70 8170169)" ) 
এবং পশ্চাঞ্ভাগ গড়ানে (74 00216675 9101০ ৪0:01)615 1158668.0 01 ০0116 
50720950 ৪67151) 60 10177) 2 71810682219 85 1 009 0833 ০£ (9011098 ) | 
'বিলাতি গোঞাতির কানগুলি ঈষৎ গেল ব। বাদামী কিন্তু জেবুর কানগুলি কিছু 
তীক্ষাপগ্র বিশিষ্ট। তারতীয় গোজাতি এক সময় চীন, জাপান, তুকশস্বান, আফ্রিক!, 
তাসমানিয়া, অধ্ট্রেলিয়! প্রস্ৃতি স্থানে বহুল দুষ্ট হইলেও এখন তারতবর্ধ হিন্ন 
অপরস্থানৈ বড় দ্ৃষ্ট হয় না । পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ, বৃটিশ গায়েনা, অধ্রেলিয়, 
উত্তত্ব আষেরিকা, কেপকলোনি প্রসৃতি স্থানে এই জাতীয় গোজাতি দুষ্ট হয়ঃ 
ইহারা সক্করোৎপাদ্ষনের জন্ত ত্র সকল দেশে নীত হইয়াছে। পারস্থ দেশেও 
ভারতীয় গোজাতির বংশধরগণ দৃষ্ট হয়। ইহার! খুব পরিশ্রমী এবং কষ্ট সহিফু। 
সঙ্ষেত মাত্রে বসির। ঈড়াইস্বা উঠে। বেউইক এবং তিসী এই ভারতীয় কুকুদ যুক্ক 
গোজাতির বিষন্ন আলোচন] করিয়। গিক্াছেন। ভারতীয় গোঙ্জাতির পঞ্রর অসি 
৯৪টি কিন্ত টরাষ্টনের তাহ! ১৩টি বই নছে। : 
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বঃগানের মাসিক কার্য 





অগ্রহায়ণ মাস। 


»জীবাগ।ন।_ বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেব হইয়। গিয়াছে। 
সীম, মটর, মূল! প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে! বদ্দি কার্তিকের শেষেও মটরু? 
মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য শেষ না হইয়] থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় 
উক্ত প্রকারের বীজ এই নাসেও বোন। বাইতে পারে । নাবী আনু অর্থাৎ নৈনিতালঃ 
বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় 
নাই। শীতপ্রধান দেশে কিন্ব। যথায় জমিতে রস অধিক দ্বিন থাকে-_-যথা। 
উত্তর-আপামে ব। হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাপ পর্য্স্ত বাধাকপি, 
ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিরবঙ্গে কপি চার! ক্ষেত্রে নসাইতে আর বিলম্ব কর! 
উচিত নহে। 

দেশী৷ সন্জী '--বেগুন, শাকাদি তরমুজ, লঙ্কা, ভু'ই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার 
চৈ বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আশ জমিতে 
যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথাক্ম তরমুজ বসাইতে হয়। 

ফুলের বাগান ।--হলিহুক, পিক্ষ, মিপ্লোনেট, ভাবিনা, ক্রিসস্থিষম, ফ্রক, পিটুনি 
স্টাষ্টারস্ম, হইটপী ও অন্ঠান্ত মরন্ুমা ফুল বীজ বসাইতে আর বিলখ্ করা উচিত 
নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে ন। বসাইলে শীতের মধ্যে তাহা দেন ফুল হওর়। অসভব 
হইবে। যে সকল মরন্ুমী ফুলের বীজের চারা তয়ারি হইয়াছে, তাহার 
চার। এক্ষণে নিলি স্থানে রোপণ করিতে হইবে ব। টবে বসাইয়৷ দিতে হইবে । 

কলের বাগান।--ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া 
হইয়]ছিল, করত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়! ৰাবিয়। দেওয়া 
হইয়াছে, যর্দি ন। হইয়। থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য আর ফেলিয়। রাখ! হইবে 
না, পাঁকমাটি চুর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়। গাছের গোড়াক্ 
দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে। ৮ 

কুবি-ক্ষেত্রে । মুগ, মন্থর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ বদি কার্তিক 
মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ কর] কর্তব্যা 
একেবারে ন! হওয়া! অপেক্ষা! বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ফোলআন। না৷ হউক 
কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাস্ের মধ্যে মাঙ্গোন্ড বীটের আবাদ এখনও 
কর! যাইতে পারে । কার্পাস:ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃঙ্গের নিয়ে. 


২২৪ কবক-__কান্তিক, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড। 


ছি এসি জকি আজ ০ ওম এপি এস, এসি, এসি ৩ রে জঙ্গি পি লাজ ওস্ছি ওহী ৮৬ উপ এস এসি ও এ তা এটি জপ তা এপি এ অসি পরি সস ওটি ডলি ৮. ৩৬ পিসি শি, ০ নাসা বড ভন শশিত এছ পি তি 5 শিওত উপ ব্রন জনগন রতি ৬ এ ৭ শপ ওটি ও এ ও ওটি পথও এরি আও এ এ ও ওসি রি এ ৬০টি জে 


আ[ইল বান্ধিয়। দেওয়। এ মাসেও চলিতে পাবে। যন, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল 
রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি স্জীর বীঙ্গ 
লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চার। নাড়িয়৷ ক্ষেতে বসান হইয়াছে, 
তাহাদের তদ্বির করাই এখন কাধ্য। তবমুক্গ ও খরমুজের বীর্জ বপন ? মুলা, বীট, 
কুষড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটার বীজ বপন কর! হইয়াছে এ সকল ক্ষেতে 
কোদালী দ্বার ইহাদের গোড়া আন্না করিয়া দেওয়া! ; আলুর ক্ষেত্র জল দেওয়। এই 
মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিঙাতি সব্জীর ভশাটিতে জল সিঞ্চন, পরাতে বেলা ৯টার 
সময় উহাদের আবরণ দিয় সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়! দেওয়া; বার্তাকু, কার্প।স ও লঙ্কা 
চয়ন ও বিক্রয় ঃ ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্যয। 

গোলাপের পাইট ।-_কার্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছণাট। না হহয়া 
থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখ উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার 
সম্তাবনার সমন কাটিয়াছে। কালী পুঞ্জার পরঞ্র কার্য করিলে ভাল হয়, উত্তর 
পশ্চিম ও পার্বত্য প্রদেশে অনেক আগে প্র কাধ্য সমাধ! করা যাইতে পারে। 
গে(লাপের ভাল, “ভাল কাট।” কাচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছা'টিবা 
সময় ভাল চিরিয়! ন। যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । হাইব্রিড গোলাপের ভাল 
বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘে'সিয়। কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘে"পিয়। 
ছ'/টিতে হয় না। মারসাল নীল গ্রভৃতি লতানীয়! গোলাপের ডাল ছ"াটিবার 
বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল ব শুক্বপ্রায় ভাল কিছু কিছু 
বাদ দিতে হয়। ডাল ছ'টার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুড়িয়া আবশ্তক মত ৪ হইতে 
১০ দিন রোদ খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জাম নিরস থাকিলে তরল সার, 
জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার 
তৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে এটেল মাট একক্র পচাইয়! সেই সার জলে গুলিয়। 
প্রয়োগ করিতে হয়। সারজল নাতি তরল নাতি ঘন হুইবে। গুড় সার, 
সরিষার খৈল এক ভাগ, পচ! গোময় সার এক ভাগ, পোড়ামাটি এক ভাগ এবং 
এঁটেল মাটি ছুই ভাগ একত্র করিয়! মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঁঝয়া 
প্রত্যেক গাছে সিকি পাউও হইতে এক পাউও পর্যযস্ত এই সার দিতে হয়। এ 
মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুস1 কলিকাতার বাজারে কিনিতে 
পাওয়] যায়৷ প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে-এক পেকেট ভুপা যথেষ্ট, ভুস। দিলে গোলাপের 
রঙ বেশ ভাল হয়। পাক। ছাপের ঝাবিশের গুড়া কিঞ্িৎ, অভাবে পোড়ামটী ও 
গড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়৷ লইলে গাছে ফুলের সংখ্য। বৃদ্ধি হয়। 





কৃষি শিল্প সংবাদাদ্দি বিষয়ক মাসিক পত্র। 
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গোয়ালিয়ার পাতা ও আপাঙ্গ মূল । 


শ্রীজগৎ প্রসন্ন রাঁয়। 
গোয়াপিয়ার পাতার সংস্কৃত নাষ গোধাপদী, ল্যাটীল ৮103 7০80582১ 
আপান্ষের সংস্কত নাম অপামার্গ আপা, ল্যাঠচীন 4০1)5798) 8)68 93 [09৪জ, 
হাঙল। চিড়চিড়ে। 
এই ছুচী দেশীয় গাছড়াঝ বিস্তারিত গুণাগুণ বা ইতিহাস লেখ। বর্তযান্গ 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নহে, একটী প্রতক্ষীভৃত আশ্চর্য্য ঘটন1 কৃষকের গ্রাহক্দিগকে 
উপহার দিবার জন্ভই উপরোক্ত গ।ছড়! ছুটির নাম উল্লেখ করিতে হইল। কিছুদিন 
গত হইল আমাব্ধের জনৈক আত্মীয় পচা ক্ষতে ভুগিয়৷ হাসপাতাল হইত হতাশ্বাস 
হইয্া] বাসি ফিরিয়। আসেন, তাহার এই দুষিত ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য তিনি 
চাদসী প্রভৃতি নানাস্থানের ওষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন 1 
গাহার পায়ের সেই পৃতক্সহীন ঈধ২ লোহিতাত কষানি পলা ঘ! কিছুতেই 
সারিতে ছিল না। 
পেটেণ্টের বাজারে আজ কাল দি নিউ ফবরমূল। কোম্পানীর আলছারিনেন্ 
ভারি নাম জাকিয়খছে, তাই তিনি এক শিশি আলছারিন ভাকে আনাইয়। ঘায়ে 
লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এই তাহা শেষ চেষ্টা । 
ধে দিন ডাকে ওষধ আদে ও খোলা হয় সেই দ্দিন ঘটন। চক্রে সঞ্স্যাসী গোপাল 
দাস বাব! আমাদের বাড়ীতে আলিয়া উপস্থিত হন। এই সঙ্গে গোপাল দাস বাব! 
সন্বদ্ধে ২।১ চী কথা সংক্ষেপে না বলিলে বক্তব্য ধিষয় পরিফার হইবে ন!। 
পোপাল দ্বাস বাবা ৬ চন্দ্রনাথ তীর্থ যাইবার সময় সশিষ্যে প্রতিবৎসর একবাম্ধ 
করিয়া আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়! থাকেন। ৫1৬ দিন দিবারাক্ লব্মী 
৬ 


২২৬ কষক-_ অগ্রহায়ণ, কি ১৪শ খণ্ড । 
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নাঝায়ণের ভোগ ও পু অর্চনার ভারি ধুম পড়ি! যায়। স্বর পিতাঠাকুর 
মহাশয়ের আমোল হইতে তাহার এবাড়তে গতিবিধি আছে, তিনি একজন 
সাধারণ গঞ্রিক। সেবী সন্যাসী নহেন, অনেক সন্ত্রাস্ত বড়লোক তাহার শিষ্য । 
বনগ্রাম মহকুমার প্রখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ নথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় গোপাল দাস বাবার শিষ্য, বনগ্রামের হেডমাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত 
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্ঠান্ত স্থানীয় উকিল, মোক্তার, সাতক্ষীর! 
মহকুমার অনেক ভদ্রলোক সাতক্ষীরার জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজা! নাথ বাবু 
প্রস্তুতি সন্ত্াম্ত মহোদয়ের নিকট গোপাল দাঁপ বাবা বিশেষ রূপে আদৃত ও 
সম্মানিত । | 

দিনিউ ফরমুল! কোম্পানীর ওষধের প্য/ক খোলা হইতেছে এমন সময় 
সন্ন্যাসী ঠাকুর আপিয়। দেখ। দিলেন, তিনি কিসের ওষধ জ্িভ্তাস! করায় ক্ষতের 
সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন এবং বলিলেন বাব। বনজঙগলে পাহাড় পর্বতে ঘুরিয়া 
বেড়াই আমি তোমাদের নিকট একজন অশিক্ষিত নাগ।। তা বাব। আমি বখন 
তোমাদের সম্মুখে আলিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আর আলছারিন প্রয়োগের 
আবশ্টক নাই, আমি যাহা বলি তোমর। তাহ এক সপ্তাহ করিয়। দেখ ফলনাহয় 
তখন অন্য ওবধ ব্যবহার করিও । এই কথ। বলিয়া বাবাজী ছোট গোয়ালিয়ার 
পাতা বার আন। ও সিকি পরিমাণে. আপাঞ্গের মূল তুলিয়া আমাদের হাতে দিয়! 
খলিলেন, নিমপাত। গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া ছুইবেল। ঘ। 
পরিষ্কার করিয়। ধুইয়া এই ছুটা গাছড়! বাটির! ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়। 
বাধিয় রাখিবে। 

আমর এই সন্্যাসী কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করায়, অত যে যন্ত্রণা-_-অমন যে 
দুষিত ঘা- যাহ। আজ ২ বৎসর ধরিয়া বিবিধ চিকিৎস। ও যন্ত্র চিকিৎসায় আরোগ্য 
হয় নাই তাহ1 ১০১২ দ্দিনের মধ্যে নির্দেষরূপে সারিয়া গিয়াছে। 

দেশীয় গাছড়ার এরূপ আশ্চর্ধ্য শক্তি দেখিয়। আমর স্তভ্িশ হইয়। পড়িয়াছি, 
গোয়ালের পাতা ছুই জাতীয় আছে। সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদিগকে ছোট 
গোয়ালিয়ার পাত! অর্থাৎ যে লতার বেল পাতার ম্তায় এক বোটায় তিনট। করিয়। 
প'ত1 হয় এবং পাতার কিনার] থাজ কাট! এজ কাটা হইয়। থাকে তাহাই 
ব্যবহার করিতে দিয়ছিলেন, দুষিত ক্ষতগ্রস্ত রোগী এই প্রক্রিয়া একবার 
অবলম্বন করিয়। দেখিলে আমর। সুখী হইব। তাহাদের ঘ্বার। গোয়াশ্িয়। পাত। 
আপাঙ্গ মূলের গুণ জনসাধারণের নিকট ক্রমশঃ প্রচারিত হইয়া পড়ি, ' 
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৬ম সংখ্যা । ] শণ ২২৭ 
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শণ 


ঝুজ্কু আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত। রজ্ভু না হইলে আমাদের অনেক 
কার্য সুসম্পন হয় ন।। বিশেষতঃ গৃহাদি নিম্মীণে রুজ্জুর বিশেষ প্রয়োজন! 
রুজু না হইলে আম।দের সংসার যাত্রা নির্বাহিত হইতে পারে না। সকল প্রকার 
রজজ্বই উত্ভিচ্জ। বিচালী, জুন, বাবু, সরমুক্জা প্রভূতি ভূণ জাতীয় উত্তি্ হইতে, 
ল/রিকেল ছোবড়া হইতে এবং পাট, শণ, ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের আস হইতে আমাদের 
প্রয়োজনীয় রজ্জু প্রস্তত হয়। আনারস, মুগুয়! প্রভৃতি গাছের পাতার আস 
হইতেও রুজ্জু প্রস্তুত হয়। যেসকল বৃক্ষ হইতে রজ্জু প্রস্তুত হয়, যত্রের সহিত 
তাহাদের চাষ করিতে হয়। 
এক্ষণে পাটের রজ্জু ও পাটের থলিয়ার ষেরূপ বহুল প্রচলন ও আদর হইয়াছে 
পুর্ব সেরূপ ছিল না। পুর্বে শণের রজ্জু ও থপিয়ার বিশেষ আদর ছিল, এখনও 
যে নাই তাহা নহে । এখনও আমাদের এ গ্রদেশে শণের দড়ি ও থলিয়ার (গুণের) 
বিশেব আদ্র আছে। শণের দড়ি ও থলিয়। € গুণ ) ষেরূপ মজবুত, পাটের দড়ি ও 
থলিয়! সেবপ মজবুত নহে । পাটের থলিয়া ২1১ বৎসর মধ্যেই নষ্ট হইয়। বায়, 
কিন্ত শণের থলিয়। ষত্রপূর্বক নিয়ত ব্যবহার করিলেও ১০১৫ বৎসর কি তাহ]: 
অআপেক্ষ। অধিক দিন যাইতে পারে । পাটের দড়ি ও থলিয়! কলে প্রস্তত হয় বলিয়! 
উহার মুল্য খুব কম। সস্তা বলিয়া পাটের দড়ি ও থলিয়ার এত আদরটু ও বহুল; 
প্রচলন হইয়াছে । শণের থলিয়ার সমস্তই হাতে তৈয়ার করিতে হুয় বলিয়। উহ 
বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ, তজ্জন্য বহুধুল্য । এখানকার ক্কবকেরা গরু বাদ্ধিবার জন্চ 
এবং হল চ।লনার জন্য যে দড়ীব্র প্রয়োজন হয় তাহার সমস্তই শণের এবং হাতে. 
তৈয়ার করিয়। থাকে । পাটের দড়ী অপেক্ষা শণের দড়ী খুব মজবুত। 
পাটের আস অপেক্ষ। শণের আস স্বভাবতঃ মজবুত বলিয়া পাটের দড়ি অপেক্ষ। 
শণের দড়ি অধিক দ্বিন টিকিয়া থাকে । বাজারে কলে ভাঙ্গা শণের দড়ী 
অপেক্ষা! হাতে কাট! ও হাতে তাঙ্গ! শণের দড়ী খুব মজবৃত হয়। 
শণের আস ঢেরায় কাটিয়া বজ্ছু প্রস্তত করে। , সেই রজ্জু সর মোটা অনুসারে 
৬ হইতে ১০ খি পর্যযস্ত একত্র করিয়া পাক দ্বিতে হয়। তাহার পর সন্ধ্যার পর 
ভিজাইয়! রাখিয়া, তৎপর দিন সকালে পুনরায় ভাগ করিয়া পাক দিয়া মাজিয়। 
রৌব্রে শুষ্ধ করিতে হয়। খুব শুফ হইলে তেভশাজ করিয়া হাতে ভাঙ্গিলে ষে 
ঘড়ী প্রস্তত হয় তাহ। গবাদি পশু বান্ধিয়! রাখিবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য 
জন্য ব্যবহৃত হয়। শণের আস যর্দি পচ। ন। হয়, তবে এই দড়ী এত ম্জবুত হয় 


২২৮ কৃষক- অগঠ্হায়ণ, ১৩২০ [ ১৪শ খও্ড। 


স্পা পো পপি এপি শসা তাপ পপ সা তি সপ তিল সত আপ সি সণ আপ সি পি অন্ত সপ তাত সি তি সপ সত সা লা সি সি সি আর সা সি সী সত সা সা সি ৩ সি সত সি উপ ও পাত আপি সী ভরি ৯ তি অতি সিন সিটি এ সি সি সা উড এ এট সি এট লি জপ চটপট সি 


যে, বহুকাল ব্যবহার করিলেও ছেড়ে না। বাজারের কলে ভাঙ্গ দড়ী অপেক্ষ 
এই দ্রড়ী অনেক দিন ব্যবহার করিলেও টিকিয় থাকে । 

হাতে কাট। শণের দড়ির থলিয়! টতয়ার করিতে হইলে ছুইটী ঢেরার দড়ী 
একটী কাটিতে পাক লাগে এরূপভাবে একত্র করিয়া! জড়াইয়া৷ গুটাইয়! তাঁগ 
করিতে হয়। এই দড়ীর দ্বার] টানা করিতে হয়। টানার দড়ী কিছু সরু হওয়! 
আবশ্তক | পড়েনের দড়ী অপেক্ষাকৃত মোট। হওয়া চাই। পড়েনের জন্যও ছুইটী 
চেরার দড়ী একব্র করিয়া একটি কাটিতে গুটাইয়। ঢের] থার! উন্ট| পাক দিয়া 
এঁ ছড়ী একত্র মিলিত করিতে হয় । পাঁক যেন খুব বেশী না হয়। সেই দড়ী 
পুনরায় একটী ছোট কাটিতে পাক দেওয়। পড়েনের দড়ী গুটাইয়। নঙ্গি প্রস্তত 
করে। তৎপরে তাতে হাতে করিয়? কাপড় বপনের স্তায় থলিয়৷ বুনিতে হয়। 
কাপড়ের টান। সুতা ষেমন তাতের গোলাকার কাঠ থণ্ডে জড়ান থাকে, ইহার 
টানার দড়ি সেরূপতাবে ন! থাকিয়া টানার দড়ির উভয় পার্খে খু'্ট। গাড়িয়। 
তাহাতে টানার দড়ি খুব টান দিয়। দঢুরূপে আবদ্ধ করে । থলিয়ার পরিসর ১ 
হুইতে ১২ ইঞ্চির অধিক করে না। এইরূপে হাতে কাট। পাটের দড়িতেও হাতে 
ঝুনিয়া থলিয় প্রস্তুত করে। প্র থলিয়া ৫ হাত পরিমাণ কাটিয়া তিন খণ্ড 
একত্রে জোড় দিয়া সেলাই করিতে হয়। তৎপরে উহ! ছ্ই তাজ করিয়। উত্তয় 
পার্থ সেলাই করিলেই থলিয়া প্রস্তুত হইল । এ থলিয়। কাটিয়। খণ্ড থণ্ড করিবার 
সময় সুখগুলি সেলাই করিয়] বন্ধ করিতে হয়, নচেৎ পড়েনের দড়ি খুলিয়া যাইতে 
পারে। প্র থলিয়। দ্বার এখানকার কলষকদিপের চাবের নানাপ্রকার আসবাব 
প্রস্তুত হয়। চট ঘার! গু৭( শিকল দেওয়। থলিয়া ) পালান, কাপা, গরুর 
পৃষ্ঠ দেশ হইতে লেজ পর্য্যস্ত বিস্তৃত আড়াই হাত দীর্ঘ এবং ছুই হাত প্রস্থ চট 
প্রন্তত করে। 

কনে প্রপ্তত পাটের থলিয়ায় মাল বোঝাই বস্তা গ।ড়িতে বহন করিয়া একগ্থান 
হইতে স্থানাস্তরে লইয়৷ যায়। গরুর পৃষ্ঠে বোকাই করিয়া লহয়। যাইতে হইলে 
গণের আবশ্তক হয়। গুণের মুখের অপর দিকে শিকল ভাঙ্গা থাকে । গরদ্র 
পৃষ্ঠে বোঝাই দিয় লইয়া যাইতে হইলে হুইটী গুণের শিকলের মধ্য দিয়া দড়ি 
গলাইয়! দুইটি গুণকে আবদ্ধ .করিয়' গরুর পৃষ্ঠে তুলিয়। দিতে হয়। আমাদের 
এখানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধান, চাল, কলাই, খইল প্রস্তুতি বহন করিয়। 
লইয়! যাইতে হইলে এইরূপ করিয়! লইয়। যাঁওয়। হয়। এখন হাতে কাটা পাটের 
ঘ্ড়িতেও এইরূপ শিকল ভাঙ্গ গুণ প্রস্তুত হইতেছে । গবাদি পশুর পৃষ্ঠে বোঝাই 
চাপাইতে হইলে প্রথমতঃ পৃষ্ঠ দেশে পালান দিয়! তৎপরে বোকা চাপাইতে হয়। 
গালানের উপর দিকে চট, নিম্নে পাটনাই থেরুয়৷ দিয়) সেলাই করিয়া! তাহার 


৮ম সংখ্যা ।] - শণ ২২৯ 
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তিতরে শিমুল তুল! দিয়া পালান কোমল করিতে হয়। নচেৎ গবাদি পশুর পৃষ্ঠ 
দেশ ছাপার ঘর্ষণে ক্ষত হইয়া কষ্টকর হইয়! উঠে। 

আমাদের এখানে দীষশুদ্ধ ধ!ন গাছ ম.ঠ হইতে গরুর পৃষ্ঠে দিয়া লইয়া! আইসে। 
বিচালী বহন করিতে হইলেও গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়। লইয়। যাইতে হয়। 
এঁ সকল ধান গাছের ও বিচাপীর আটি কাপায় আবদ্ধ করিয়! গবাদি পশুর পৃষ্ঠে 
চাপাইয়। দেওয়। হইয়। থাকে । কাপাও শণের দড়িতে প্রস্তুত চটে তৈয়ার হইয়! 
থাকে। ছুইটী কাপায় শিকলভাঙ্গা থাকে। গুণেরন্তায় এ শিকলে দড়ি প্রবেশ 
করাইয়া দুইটী কাপাকে একত্র করিয়া বোঝাই সমেত গরুর পৃষ্ঠে চাপাইয়। দেওয়। 
হয়। গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই চাপাইব!র পুর্বে পালান দিয়া! বোবা! চাপাইতে হয়। 
পালানের পশ্চাৎ ভাগ হইতে গরুর লেজের কাছ পব্যস্ত উভয় পার্খে ঝশাপাইয়। 
চট দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়। নিতান্ত আবণ্তক, নচেৎ বিচালীর ছালার ঘর্ষণে 
গরুর উভয় পারের টশ্যাকের চামড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়৷ ক্ষত হইয়। পড়ে । এই সকল 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাধ্য শণের দড়িতে প্রস্তত হইয়৷ থাকে । আমাদের এখানকার 
কষকদিগের শণের দড়ি ব্যতীত কোন রূপে চলিতে পারে ন|। 

ইহু। ব্যতীত শণের দড়িতে অন্ঠান্ত অনেক কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । খড়ে। 
ঘরের চাল সল। দিয়। ছিটিতে হইলে শণের দড়ির নিতান্ত আবশ্তক হয়। 

শণ চাষে লাত নিতান্ত মন্দ নহে । ভাল রকম শণ জন্মাইতে পারিশে বিলক্ষণ 
লাভ হইয়া থাকে । এ প্রদেশে এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও লাত জনক শণের 
চাষ কি প্রণালীতে সম্পার্দিত হয় অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। 

উচ্চ ভূমিতে ও দোয়'াস মাটিতেই শপ তালরূপ জমিয়! থাকে । মাটিতে বাণির 
বা! মেটেলের ভাগ কিছু কিছু ন্যুনাধিক্য হইলেও ক্ষতি হয় না। ক্যষ্ঠ মাসেই শণ 
বপনের প্রকৃত সময় । €জ্যষ্ঠ মাসের পূর্বে যে সময়ে যে! পাওয়া যাইবে, সে সময়ে 
জমিতে ২1১ টি চাষ দিয় ফেলিয়। রাখিতে হয়। পচা গোবর সারই শণ গাছের 
বিশেষ উপযোগী । €্জ্যষ্ঠ মাসের পুর্বে চাষ দিবার পর নিয়মিত রূপে সার দিয়! 
টবশাখ মাসের শেষে এ সার জমির সর্বত্র সমভাবে ছড়াইয়! রাথিবে। শণের জমি 
বেশ ঘন ঘন করিয়৷ গভীর করিয়। কর্ষণ কর। নিতাস্ত আবশ্তটক। বীঞ্জ বপনের 
পুর্বে চাষ দিয়। রাখিবে ও এ সময় আগাছ! সকল মারিয়। ফেল! নিতান্ত আবশ্তক। 
টজ্যন্ঠ মাসের ১৫ই এর পর বৃষ্টি হইবার পর যে পাইলেই শণ বীজ বপন কর! নিতান্ত 
কর্তব্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেব পর্যস্ত বীঞ্জ বপন করিলে ও বিশেষ ক্ষতি হয় না। 
সরস মবৃভিকায় বীজ বপন কর। উচিত। তাহা হইলে শীগ্রই মৃত্তিকার রসে বীজ 
অদ্ভুরিত হইয়া! চারা] বাহির হইয়! থাকে । শপের বীজ ২।১ দিন মধ্যেই অঙ্কুরিত 
হইয়! চার] বাহির হয়। জমির সর্বত্র যেন বীঞ্গুলি সমভাবে ছড়ান হয়। 


০০ 
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উনাঠ মাসের পুন্দেই জমিতে চাষ সার দিয়া প্রস্তত করিস রাখা হয়। ছা 
মাসের ১৫ই এর পর যো পাইলে একটী চাষ দিয়। শণ বীঞ্জ ছড়াইয়। দেওয়া! হয়। 
তাহার পর বিপরীত দিক দিয়া আর একট! চাষ দিয় মই দেওয়া আবশ্যক । 
শণের জমিতে জন দীড়াইলে গাছ নিস্তেজ হয় তজ্জন্য মই দিবার পর জমির জল 
বাহির করিয়। দিবার জন্য জুলি কাটিয়। রাখা আবশ্তক। অধিক বৃষ্টি হইলে জমিতে 
জল ন] দাড়াইয়! বাহির হইয়া যায়। শণের বীজ বপনের সময় ক্ষেতে যেন ঘাস ও 
আগাছ। না থাকে, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 

প্রতি বিঘায় ৮১০ সের শণের বীজ বপন কর। আবশ্যক । শণের জমি বেশ 
উর্বর ও দস্তর মত সার দেওয়া ন। হইলে গাছ উদ্ধ দিকে উখিত হয় না। শণের 
গাছ ঘন সনিবিষ্ট না হইলে, গাছ উর্দ দিকে বেশি উখিত ন। হইয়া! মোট। হইয়া 
শাখ। বাহির হইয়] চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এরূপ গাছে শণ বেশি হয় ন। 
এবং শণও মোট! আসের হয়। ঘনশাখা প্রশাখ। বিশিষ্ট শণ গাছের আস 
বাহির কর] কষ্টকর হয়। শণের চার! খুস ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়।! আবশ্যক । শণের 
গাছ ঘন হইলে গাছ খুব উর্ধ দিকে উখিত হয়। গাছ মাত্রেরই হুর্যের আলোক ও 
তাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুর্যের তাপ প্রাপ্ত হুইয়! বৃক্ষের পত্রগুলি ঘোর 
হবিছর্ণ হইয়া থাকে । কোন স্থানের বৃক্ষ ব তৃণকে কয়েক দিন আচ্ছাদিত করিয়! 
রাখিলে তাহার হরিছর্ণের পরিবর্তে কতক্ট! শ্বেতবর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে । 
হুর্য্যের আলোক ও তাপ ন৷ পাওয়াতেই এরূপ ঘটিয়! থকে । সকল গাছই সৃর্য্যের 
তাপ ও আলোক পাইবার ইচ্ছা করে। সুর্যের আলোক ও তাপ বিহীন স্থানে 
কোন বৃক্ষ রাখিলে, যদি তথাকার কোন স্থানে হুর্যের আলোক কিয়ৎ পরিমাণে 
পায় তবে সেই বৃক্ষ এ আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে শাখা 
প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া ধানমান হইতে থাকে । শণ গাছ ঘন হইলে ডাল 
বাহির ন। হুইয়। তাহ। উপর দ্িকে উঠিতে থাকে । গাছ ঘন হইলে আওত। প্রযুক্ত 
চতুঃপার্খ হইতে আলোক ও তাপ আমিতে পারে না, এজন্য গাছ আলোক ও 
তাপ পাইবার জন্ত উদ্ধ দিকে উখিত হয়। এই কারণে ঘন বনের ও বাগানের 
গাছ শাখা প্রশাথ। বিস্তারিত না করিয়া উদ্ধ দিকে উত্থিত হয়। জমি উর্বর! 
হইলে শণের গাছ ৪1৫ হাত পর্ন্যত্ত উর্ধে উত্থিত হুইয়া থাকে । আর এক জাতীয় 
শণ গাছ আছে তাহা উর্ধ দিকে ৭৮ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে । তাহার আস 
ভাল নহে মোটা ও শক্ত । এরূপ শণের চাষ আমাদের এ প্রদেশে হয় না। 

শপ বপনের পর আর বিশেষ একটু পাইট করিতে হয় ন।। শ্রাবণ মাসে শণ 
গাছের ফুল ধরে। সমস্ত গাছগুলিতে হরিদ্রাবর্ণের ফুল ফুটিয়া অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার 
করে। সেই সৌন্দর্য দর্শন করিলে নয়ন মন পুলকিত হইয়া! উঠে। এক স্থানে 


৬ম সংখ্যা ।]  শঁণ ২৩১ 


ভা ক্র 
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ঘদি অনেক গুলি জমিতে শণ গাছ থাকে, আর ঠিক একই সময়যদি সকল গ!ছের 
ফুল ফুটিয়! উঠে, তবে যেন সমস্ত মাঠই এক অনির্বচনীয় শোভা! ধারণ করিয়। 
সর্বস্র্ী জগদীশ্বরের অসীম মহিমা কীর্তন করে । দুর হইতে দর্শন করিলে বোধ 
হয় যেন সমস্ত মাঠই ঘোর হরিদ্রাব্ণ ধারণ করিয়] অপুর্ব অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য 
বিস্তার করিতেছে। 

শণে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। শখের জমিতে পর বৎসব্র আশ 
বা কেলেস ধান বপন বা রোপণ করিলে বিন! সারে প্রচুর ফল লাভ করিতে 
পারাযায়। কেবল শণ বলিয়া কেন, শিথিঞ্জাতীয় ফসল মাত্রেরই এই গুণ 
আছে। তজ্জন্য পর্যায় রোপণ দ্বার বিন| সারে অনেক দিন পর্য্যস্ত গুচুর ফল 
লাভ করিতে পারা যায়। শিষ্বি জাতীয় ফসল মাত্রেই নৈসগিক নিয়মান্ুসারে 
বায়ু গ্রস্তি হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া আপন মূল দেশে সঞ্চিত করিয়া 
বাখে। সকল প্রকার উদ্ভিদের পোধণোপযোগী উপাদান এক প্রকার নহে, 
এ কথা আমর। অন্তান্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি । শিশম্বিজাতীয় উদ্ভিদের পোষণ 
জন্য নাইট্রোজেনের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পুষি সাধন 
জন্য নাইট্রোজেন বিশেষ উপযোগী । তজ্জন্ত শিপ্ি জাতীয় উদ্ভিদ যে নাইট্রেপ্জেন 
সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহ তাহাদের পুষ্টি সাধন জন্য প্রায়ই ব্যয়িত না হইয়। 
জমিতে সঞ্চিত থাকে; তজ্জন্ত পর বৎসর এ জমিতে তৃণঙ্জাতীয় ফসল বপনব। 
রোপণ করিলে, জমিতে সঞ্চিত তাহাদের পোষণোপযোগী নাইট্রোজেন প্রাপ্ত 
হইয়। আপনাদের পুষ্টি সাধন করে। 

জমির উর্বরতা ও ঘন বপন অনুসারে শণগ!ছ যত উর্দ্ধে উতিত হইবে, 
ততই অধিক আণাস প্রাপ্ত হইয়া অধিক লাভবান হইতে পারাখায়। অতিবৃষ্টি ব। 
অনাবৃষ্টিতে শণ ভাল জন্মেনা। আষাঢ় মাসে দীর্ঘ কাণ ধরিয়া বৃষ্টি বা অনারষ্টি 
হইঙ্গে শণের বিশেষ অনিষ্ট হইয়! থাকে । 

এ বৎসর আমাদের এ প্রদেশে গত ক্যযষ্ঠ মাসের ১৫ই ১৬ই হইতে বৃষ্টি 
আরম্ভ হইয়। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হওয়ায় জমিতে জল দীড়াইয়। ষায়। তজ্জন্য 
ষে। না পাওয়াতে প্রায় কোন চাধীই শণ বপন করিতে পারে নাই। তজ্জন্ত 
এ বৎসর এখানে শণ নিতাপ্ত ছুপ্রাপ্য ও মহার্থ হইবে। যদিও কষ্টে হে 
পুরাতন শণ দ্বার বা অন্যান্ত উপায়ে রজ্জুর কাষ্য সম্পন্ন করিবে বটে, কিন্ত 
আগামী বর্ষে শশ বীজের নিতান্ত অভাব উপস্থিত হইবে। এমন কি বীজের 
অভাবে শণ বপন করিতে পারিবে না। যদিও কেহ কেহ সামান্থ পরিমাণে 
শণ চাষ করিয়াছিল, তাহাও আবার দামোদর নদের ভীষণ বন্টায় নষ্ট 


হইয়। গিয়ছে। 


২৩২. কষক-- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ [ ১৪শ খশু। 
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নিয়াজ ? জানি শণ বীজ বপন করিতে পারা যায়, তি তাহাতে আশানুরূপ 
ফল লাত করিতে পারা যায় না। শুদ্ধ মুত্তিকায় বীজ বপন করিলে গাছ যেরূপ 
তেজস্কর হয়, কাঙ্জায় বীঞ্ বপন করিলে সেরূপ হয় না। এ বৎসরের হ্যান্স জমিতে 
যে! না পাইলে অগত্যাই বাধ্য হইয়। নিঘাজ করিয়া বীঞ্জ বপন করিতে হয়। 
নিয়াজ করিয়। যেরূপ ধান্ঠ বীজ বপন করে, শণ বীজও সেইরূপ বপন করিয়া 
থাকে । সার ও চাষ দেওয়া! জমিতে কাদায় হটী চাষ ও মই দিয়া তাহার উপর 
শপ বীজ ছড়াইয়! দিতে হয়। বীজ যেন জমির কোথাও বেশি কোথাও কম 
ম! পড়ে। কাদায় চাষ দিবার পর যর্দি জমিতে খাস বা কোন আগাছা ২১ চী 
থাকে যবে তাহ হাতে করিয়া! নিড়াইয়। দিতে হইবে, তাহার পর মই দেওয়া 
উচিত । জমির জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য জমিতে মধ্যো মধ্যে নাল! কাটিয়! 
দেওয়! নিতাস্ত দরকার। যেন বৃষ্টি হইব! মাত্র জমির সমস্ত জল এ নাল! দিয়! 
অবাধে বাহির হইয়। যাইতে পারে । বাজ বপনের পর জমির কোন স্থানে যেন 
কিছু মাত্র জল দীড়াইয়া না থাকে | এরূপ উপায়েও শপ গাছ উৎপন্ন করিতে 
পারা যায়। জমি উর্বর। হইলে ইহাতেও ফল মন্দ হয় না। 

কেহ কেহ নামাল জখিতেও €(যেজমিতে হেমস্তিক ধান রোপণ করা হয়) 
শণ বপন করিয়া থাকে । পুর্বে লিখিত মতে জমিতে শণ বীঞ্জ বপন করিবার 
পর শ্রাবণ মাসে শণ গাছের ফুল ধরিলে গাছ কাটিয়া, গাছের অগ্রভাগ 
€ গাছে ডগে যেস্থান হইতে ফুল ধরিতে আর্ত হয়) কাটিয়া সেই জমির সর্ব্য 
স্থানে কর্তিত অগ্রভাগে সমভাবে ছড়া ইয়। দিয়! ছুইটী চাষ ও মই দিয়! ফেলিয়া রাখে । 
ইহার ৩1৪ দিন পরে পুনরায় তাহাতে চাষ ও মই দিয়া তাহাতে ধান্ত চারা রোপণ 
করিয়া! থাকে । বদ্দিও এই ধান্ত চার] রোপণ নাবি হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও 
প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হইয়া ধাকে। তৎপুর্বে রোপিত ধান্ত অপেক্ষা কোন অংশেই 
নান হয় না। এরূপ করিয়। ধান্ত রোপণ করিলে শণের বাঁজ পাইবার আশা 
থাকে না। শ্রাবণ মাসের যে সময় কৃষকের ধান্ত রোপণের কাধ্য শেষ ন। হওয়ায়, 
তাহার। এরূপ প্রণালীতে শপ চাষ করিয়া, শণ কাটা, শণ গাছ পচান ও 
তাহা কাচ লইয়া ব্যস্ত হয় না। এই সকল কারণে এরূপ প্রণালীতে কৃষকের! 
শণ চাষ খুব কম করিয়। থাকে। কিন্তু ইহাতে লাভ প্রচুর আছে। সামান্ত 
পরিশ্রমের জন্য এরূপ প্রচুর লাভ ত্যাগ কর! উচিত নহে। বীঙ্গের অতাঁব জন্যও 
অনেকে এরূপ শশ চাষ করে না। 

ভাদ্র মাসের প্রথমেই শণ গাছের শু'টী বেশ পক হুইয়। উঠে। খন সম্মিবি্ 
শণ গাছের অগ্রভাগে খুব ছোট ছোট ও সরু সরু সামান্ত শাখা হইতে দেখা 
ঘা যেখান হইতে শাখ। বাহির হয়, সেই স্থান হইতেই ফুপ ধরিতে নারস্ত 


৮ম সংখ্যা । ] মাউকড়াই ২৩৩ 
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করে। সেইফুলহইতে শুটী জয়ে। ফুল হইতে কচি ফচি শু'টী হইবার পর 
অনেক সময়ে অনেক জমির শ্ঁটী শুয়! প্রভৃতি পোকায় খ।ইয়! নষ্ট করিয়। থাকে। 
তজ্জন্ত অনেক সময়ে বীজ হম্স না। অগ্র পশ্চাৎ বপন অনুযায়ী শশের বাঁজ 
ুপ্ক হইতেও অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্ট হুইয়। থাকে। শ্রাবণ মাসের শেষ হুইতেভাদ্র 
মাসের শেষ পর্যযস্ত শণের বীজ পক হইতে দেখ! বায়। শণের শুঁটী গুলি 
দেখিতে প্রায় আঙ্গুর ফলের ন্তায়। শণের বীজ সুপক হইলে শুদীর মধ্যস্থ বাজ 
গুলি নড়িয়া ঝুম ঝুম করিয়া বাঞ্জিতে থাকে । শণের বীজ পক হইবাপ্ধ পর 
গাছ শুক হইতে থাকে । শুষ্ক গাছ পচাইলেও আশ বাহির করা যায় না। একারণ 
বীজ পৰ্ক হইবার পরই গাছ মরিবার পুর্বেই শণ কাচিয়। ফেল! উচিত। কানে 
করিয়াই শণ গাছ কাটিয়া থাকে। শণ গাছ কাটিতে বিপন্ম করিলে অনেক 


গাছ শুদ্ধ হইয়। যায়। এক্স্ত বীজ পক্ক হইলেই অবিলন্বে শপ গাছ কাট! 
নিতাত্ত আবশ্তঠক। | 


মাঁটকড় [ই 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, 479... মে 317) দ.5. লিবিত | 


মাটকড়াই (01992007716) একটি পুষ্টিকর এবং উপাদেয় থাগ্ভ সামগ্রী 
বেলে মাতে সার দিয়! এই সামগ্রীর চাষ কর] হয়। ইহ তাজিয়াই আমাদের 
দেশে লমধিব ব্যবহৃত হয়। বেলে মাটী এই শশ্ত উৎপাদনের পক্ষে বিশে 
উপযোগী । লাগল দিয়! জমীতে সার দিয়! মই প্রদানপুর্বক ড্রিগ দ্বার] ৰ৷ হাতে 
ছড়াইক়! তাহার উপর চধিয়! ও মই দিয়! আধাড় মানে ইহ বপন করিতে হয়। 
পরে ভাত্র মাসে ব আহ্িন মাসের প্রারস্তেই মাকড়াই জমি হইতে উত্তোলন 
করিয়। রৌড্রে শুষ্ক কক্িয়। ব্যবহার কর! হয়। মাটকড়াই ঘানিতে মাড়ির! সব্রিষর 
সহিত ভেঙ্জাল প্রদানের জন্ত দেশী কোনু ও ভেলীগণ দ্বার সঙজিন। গাছের 
ছালের সহিত বহুণ ব্যবহ্থত হইয়া থাকে । এই সকল তঞ্চকত। পুর্ণ ব্যবসাতেই তত 
আমাদের থান্ভ সামগ্রী বিশুদ্ধ ভাবে না পাওয়! যাইবার কারণ দেশে এত অধিক 
রে।গের স্থ্ হইতেছে । 

বট কড়াই তািয়। কি ধনী কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের বঙ্গদেশ বাশীগণ খাছ 


ন্ধূপে ব্যবহাপ করিয়া! থাকেন। যেলায়, রাভায়, হাটে বাজারে "টক গ্রৰ 
| 


২৩৪ রুষক- অগ্রহায়ণ, ১৩২০ ্‌ ১৪শ খণড। 
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চিনাবাদ।ম-" রূণ পকিরিওয়ালার যাছুমতী বচনে কোন বু বৃদ্ধ, ॥ ব্ষাঁয়সী বা ব?শক বালি- 
কার মন না টলিয় যায়। "গরম গরম, টাট ক1 চিনাবাদ[ম” বুলীর এমনই খোহিনা 
ও আকর্ষণী শত যে সকল দেশেই এই ভাকে সকলকে বাহিরে আদিতে হয়। 
এই চিনাবাদামই আমাদের দেশের মাটকড়াই। ২৪ পরগণা অঞ্চলে বোড়াল 
ঝ।শধানী, ডায়মগহার্বার, মেদিনীপুর, নদীয়া, আসাম, সিঙ্গাপুর, চীন, মরিশশ 
পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আলাটম, নীলনদের ছুই পার্ববিধোৌত প্রদেশ সমূহ 
বর্ম, আরাকান, মাজ্জাক্গ, লঙ্কা, জাভা, বোনাঁও, মিচিগান, জর্জীয়।, ফেনুচীঃ 
ডেল!ওয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকা, €োচীন, টন্কীন্‌, প্রভৃতি দেশে কোটী কোটী 
মপ চিনাবদাম, মাটকড়াই বা গ্রাউণ্ড নট. জন্বিয়া থাকে । ইহার চাষে বড় 
বেশী পাট নাই। তবে বীজ গুলি ভাল হওয়! চাই এবং যাহাতে পোকার 
তাহ। নষ্ট না করে সেইজন্ মহাদ্রাবণ সোলুশানে বা "*কান্দে?। মিকৃশ্চারে,” 
অথবা! অপর কোন কাঁট বীক্গান্ুদ্ব দ্রাবণে ভুণাইয়] মাটিতে পুতিলেই ভাল 
হয়। এইজন্ আমেরিক। দেনীয় ডিল লাগল বা মেছুন ল'গল ব্যবহার করিলে 
আমাদের দেশের স্কবকগণ অনেক উপকার পাইতে পারেন। মাটকড়াইয়ের 
€খল এক উত্তম গে। খাগ্ক সামগ্রী । 





বিজ্ঞাপন | 


ভারতীয় গোঞ্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ 
টৈজ্ঞনিক পাশ্চাত্য প্রণালগীতে গো-উৎ্পাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, 
গো-সেব। ইত্যার্দি বিষয়ে «গোপ,ল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীযজ কধিলীবি ও 
গো-পালক সম্প্রদায়ের হিতার্চে 1* মুল্যে বিকুয়ের প্রস্তাবে মুদ্রিত হইতেছে। 
গ্রত্যেক তারতবাসীর গৃহে তাহ] গৃহপঞ্জিকণ, রামায়ণ, মহাতারত বা কোরাণ শরীফের 
মত থাক। কর্তব্য । পুস্তক সত্রই প্রকাশিত হইবে। যাহার আবশ্তক, সম্প।দক 
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্সিন্‌ বিশ্বধিগ্/লয়ের ক্কষি-সঘস্ত, 
বক্ষেলে। ভেয়ারিম্যান্স্‌ এসোসিয়েসনের মেম্বরের নিকট ১৮ নং বসা রোড নর্থ, 
গবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় নাম ধাম জেল! ও পোষ্টাপিসের ঠিকানা স্পট 
শিখিয়া নাম রেজেইী করুন। নচেৎ এইকপ পুস্তক সংগ্রহে হত।শ হইবার অত্যধিক 
সস্তাবন। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাবায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। 


৮ম সং ্যা। 17 সরকারা ক্বষি সংবাদ ২৩৫ 
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সরকারী কষি টি | 


(১৪ এল এটি 


শুকুনা আবাদ-_ 
শুকনা আবদের অর্থ হয়ত অনেকে বুঝে না। বে সকঙ্গ 

ভুভাগে বৃষ্টি অতি কম হয়, যে সকল স্থনের মাটি স্বভাবহ:ঃ রসহীন, যাহাতে 
সামান্য পরিমাণ ঘাস ব্যভীত অগ্ত ফোন বন জঙ্গল হয় না পেই সকল ভূতাগকে 
শুকৃন! ভূভাগ নাম দেওয়। ধাইতে পারে। এই সকল জমিতে চাষ আবাদ করিয়া 
ঘি ফসল ফলান যায় তবে তাহাকে শুকনা আবাদ (1)15 7:৮171110) বল। যাইতে 
পরে । আমেরিক। মগাদেশে এমন অনেক অতি বিস্তৃত ময়দান পড়িয়া আছে। 
তথায় অনেকানেক ব্যবস-য়ী সম্প্রদায় গে মেখাদি চরাইয় পশ্ত পালনের ব্যবস্থা 
করিয়া! ধাকে। তাহারা অতি সুবিধামত করে এই সকল জমি ব্যবহার করিতে 
পারেন, কারণ এরূপ প্রকার জমি হইতে জমিদারগণের অন্ত কোন রকম আয়ের 
সম্ভাবনা, নাই সুতরাং তাহার যাহ কিছু পান তাহ। লইয়।ই জমি বিপি করিতে 
বাজি হইয়া থকেন। 

যে সকল জমিতে রস আছে নাই, যাহা মরুভূমির মত তাহাতে চাব হওয়া 
সুকঠিন! কিন্তু যাহাতে সামান্ত পরিমাণে রস আছে তাহাতে সুচাষ দ্বারা ফসল 
উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে। কোন এক সম্প্রদায় লোকে উদ্যোগী হইয়। 
এই সকল জমিকে চাষের জমিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ভারতে 
রাজপুতানায়, মধ্য প্রদেশে, গিংভূমে এই প্রকারের বছুধিঘ। জমি পতিত রহিয়াছে। 
যে সকল স্থানে বৎসরে ১০ হইতে ২* ইঞ্চ পর্্যস্ত বারিপাত হয় সেই সকল 
প্রদেশেও শুকৃনা আবাদ প্রবর্তন কর! চলিতে পারে । ভারজীর কৃষি-বিভাগ 
যাহতে ভারতে এই রকম শুকৃনা! আবাদের প্রবর্তন করেন তজ্জন্ত সকলেই 
সমুৎসুক আছে। ভারতীয় কৃষি বিভাগ এই কারণে সিদ্ুদেশের ভেপুটী ডিরেক্টর 
হেগু!রসন সাহেবকে আমেরিকায় শুকৃনা৷ আবাদ পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়। ছিলেন। 
তিনি ১৯১১ সালে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের প্রান্তরে শুকুন! আবাদ সযূহ পরিদর্শন 
করিয়া! আসিয়াছেন। 

উত্তর টেকসাস্‌ এবং নূতন মেকিসকে। প্রদেশের প্রান্তর গুলি অনেকাংশে 
ভারতীয় প্রান্তরের অন্রূপ। তথাকার পাট.কিলে রঙের মাটি, তাহার উপর 
ভারতের মত গোঘথাস, ভূষির গাত্রে ছোট ছোট পাহাড় থাকায় বন্ধুর ইত্যাদি 
লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন আমর! দাক্ষিণাত্যের ভূভাগে আলশিয়াছি। এখনকার 


সর্বোচ্চ তাপের পরিমাণ ১১৯ দা, । 





২৩৬ কষক__ অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 
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শুকনা আবাদ প্রবন্তিত কর। যাইবে কি না দেখিতে গেলে শিশ্ন লিখিত কয়েকটি 
বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে । 

১৯। জমি সম্পুর্ণ নিরস কি না, ্‌ 

২। কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়, বৎসরের কোন্‌ কোন্‌ সময় হয়, কি পরিমাণ বৃষ্টি 
বারি জমিতে শোবধিত হয়, কি পরিমাণ গড়াইয়। চলিয়। যায়, 

৩। উত্তাপ কত বাড়ে, কত কমে, তুষার পাত হয় কি ন, “লু” চলার মত গরম 
বাতাস বহে কি না, 

৪ | মাটির প্রাকৃতিক পঠন কি প্রকার, রস ধারণ ক্ষমতা আছে কি না। 
স্ব(ভাবিক স্থান, পাহাড় নিকটে থাকিলে, ছুইটি পাহাড়ের মাঝে জমিতে জল 
বুক্ষার সুবিধা আছে কি না। 

শু স্থানে আবাদ করিতে হইলে কেহ লাঙ্গল ঘর! গভীর চাষ দিতে বলেন, 
কেহ বা তাহার বিরোধী । কেহশ্রীষ্মে জমি ফেলিয়! রাখিতে বলেন, কেহ জমি 
চবিয়া তাহার উপর রোলার চালাইয়। মাটি চাপিয়। রাক্চিতে বলেন ইত্যার্দি অনেক 
মতামত আছে। একটা কথ। সকলেই মানেন যে জমির উপরের ছুই.ইঞ্চি মাটি 
সম্পূর্ণ ধুলার মত গুড়া করিয়! রাখিলে, বিশেষ উপকার হয়-_-এইরূপ অবস্থায় 
টকশিক আকর্ষণে জল উবিয়। যাইতে পারে না, এবং এই প্রকার মাটিতে বষ্টি 
বারি সহজে শোধিত হয়। আসল কথ! এই যে জমিতে যাহাতে অধিক বৃষ্টি বারি 
রক্ষা! কর! খায় এবং যাহাতে অধিক রস রক্ষা করা যায় এই চেষ্টাই করিতে হইবে। 
তাহা করিতে পারিলে প্রত্যেক বৃষ্টি পাতের পরে কোন না কোন শন্ত উৎপাদন 
কর] সম্ভব হইতে পারে। 

আমেরিকার কবি-বিভাগ কোন একটি বাধা ধর নিয়ম প্রচার করেন না। 
টাবাবাদের যেমন নিয়ম আছে যেখানে যেমন সার্জে সেই অনুসারে কার্য করিতে 
তাহার! উপদেশ দেন। ধে সকল শস্য অপেক্ষাকৃত নিরস জমিতে হওয়া সম্ভব তাছার] 
তাহারই সন্ধান বিশেষ করিয়া করিয়া থাকেন । অনাবষ্তি সহ, নিরস স্থানের উপযুক্ত 
বৃক্ষ, লত।, শস্যের সন্ধান করিয়। তাহাদের লোকজন নান। দ্বিক দেশে ফিরিতেছে। 

যুক্ত প্রদেশের এমারিলে! নামক স্থানে কয়েকটি শুকৃন৷ আবাদ পত্তন হইয়াছে। 
এতদঞ্চলে প্রায় ১৫ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এইখানে চাষীরা জোয়ার, 
ভুট্টা, বরবটির চাষ করে। যে বৎসর বৃষ্টি অধিক হয় সেবৎসর ফপ্লমন্দহয়ন। 
কিন্ত প্রতি বৎসর ফসল পাওয়। কঠিন। চাষে অধিক পয়সা খরচ করিলে 
পোধায় না। জমি ফেলিয়! রাখিলেও বিশ্ব লোকসান হয়। যদ্দি তাহার! একর, 
€৩৪-খিখা ) প্রতি ১৫ বুসেপ (১ বুসেলস্প্রায় ১ মণ ) শস্য এক বৎসর অন্তর 
পায় তাহ। হইলেও ধন্ত মনে করে। তবে জমিতে বাধ দিয়া জল বাধিয়৷ রাখার 


৮ম সংখ্য। | ] সরকারী ব্ষি সংবাদ ২৩৭ 
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উপায় করিতে পারিলে স্বতন্ত্র কথ। | কাছে নিকটে উভয় পাশে পাহাড় না 
থাকিলে এরূপ সুযোগ কদাচিত ঘটে। 

গ্ীক্মকালে জমি ফেলিয়। রাখ কিম্বা ১০ ইঞ্চ গভীর কর্ষণ করিয়। বোলার দারা 
জমি চাঁপিয়া রাখা ভাল কিন্তু তাহাতে ব্যয় অধিক হয় সুতরাং তাহ! সাধারণ 
চাষীর পক্ষে সম্ভব নহে। 

এই প্রকার বড় বড় গ্রাস্তরে কলের সাঙ্গলে চাব করা মন্দ নহে। ইঞ্জিন 
বসাইয়। লাঙ্গল চালাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। এমন বহু বিস্তৃত ক্ষেতে ইঞ্জিন- 
বলে লাঙ্গল চালান বড় সুবিধ জনক। যেখানকার মাটি নিবস ব শত্র রসহান 
হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা] তথ।য় যতশীত্র লাঙ্গল মে দেওয়া সমাধ। হয় ততই ভাল । বড় 
ধনী না হইলে এত পয়সা খরচে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহার যে অর্থ ব্যয় 
করিবেন তাহার কতট। সদ্বাবহার হইল তাহা ও মধ্যে মধ্যে খতাইয়। দেখ! আবশ্তক । 

এমারিলে! ক্ষেত্রে বর্যাবসানে ৮ ইঞ্চ গভীর চাষের ব্যবস্থা আছে এবং বর্যারস্তে 
উপর উপর ৪ বার জমি চবিতে হইবে । ৩॥ ফিট মস্তর লাগলের শীরালে শস্য 
বপন কর! হয়, প্রত্যেক সারিতে একট গাছ হইতে আর একট গছ ১ ফুট 
ব্যবধান থাকে। ঘন বীজ বুনিয়! বিশেষ অধিক ফল হয় না। জোয়ার, বাঞ্জরা, 
বরবটি ক্রমান্বয়ে পাণ্টাপাল্টি এই কয়টি শস্য লইয়! তাহার! দ্িনাতিপাত করে । 

শুকন। আবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ কেহ যেন ভুল ধারণ। করিয়। না বসেন, 

যে, ইহার বাধা ধর! পদ্ধতিতে চাষ কার্য সম্পাদন কর! যায়, 

যে, ভূমি গভীব ব। অনতি গভীর কর্ষণ করিলে তাল ব1 মন্দ ফল্‌ হইবে, 

যে, গভীর চাষে এতদঞ্চলের মাটির অধিক রস ধারণ ক্ষমত! জন্মিবে, 

যে, এক বৎসর জমি ফেলিয়! রাখিয়। পরবর্তাঁ গ্রীক্ষকালে জমি চবিতে আবুস্ত 
করিলেই অধিক ফসল হইবে, 

যে, শুকন। জমি চাষ আবাদের কোন নির্ধারিত নিয়ম কানুন অছে ইত্যাদি । 

তবে এই পর্যযস্ত বল। যায় যে, ভারতে আমেরিকার মত বিস্তর প্রান্তর পড়িয়া 
আছে তাহাতে অনাবৃষ্টি সহ ও নিরস মাটির উপযুক্ত, বৃক্ষ, লতা, শস্যারদি আবাদ 
করিয়। পরীক্ষা করা বাঞ্নীয়। এবন্প্রকার আয়কর ব্ক্ষলতা বিদেশ হইতে 
আনাইয়! চে! কর! কর্তব্য। 

ভারতে যে সকল স্থানে শস্য ভাল হয় না ব। যেখানে ছুতিক্ষ্য লাগিয়াই আছে 
তথায় জমি অপেক্ষাকৃত সরস মিলিলেও তথাকার চাষীর। হলবাহী বলদের অভাবে 
চাষ করিতে পারে না। হুলবাহী বপদাদ্ির যোগাড় করিয়। দিতে পারিলে বোধ 
হয় এ সকল স্থানের ছুতিক্ষ কতকট! কমাইয়া আন। যায়। স্থানীয় গ্রবাদি এত 
ছুর্বল যে তাহার! লাঙ্গল মৈষ্টানিতেই প্রারে না এবং এক বৎসর খাদ্যাভাবে 


রা ্‌ স্কযক- অগ্রহায়ণ, নাছির [১৪শ খণ্ড। 
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সমূলে মরিয়া ধায় ।  বলদাভাবে বা রুগ বলদ বারা ঝাঙ্গ চলেন! সুতরাং এই 
সকল প্রদেশে হল চালনের সুব্যবস্থা আগে আবপ্তক। পানীয় জলের জন্য কৃপ 
খনন ভিন্ন উপায় নাই। আিফেসিয়াল টিউব কুপ খননে নোধ হয় সুবিধা 
হইতে পারে। 


ধানের ক্ষেতে ধঞ্চে পার | | 
| বর্ধমান গতর্ণমেণ্ট কৃষি-ক্ষেতে দেখা গিয়াছে যে, 
একর প্রতি ( ৩॥ বিখায় ) ৩ মণ হাড়ের গুড়া এবং ১ মণ সোর] ব্যবহার করিয়া 
৩০ মণ ধান উৎপন্ন হইয়ছে। কিন্তু ধঞ্চের সবৃজ সার ব্যবহার করিলে ধানের 
ফলন ২৯! মণ হইয়! থাকে । ৩ মণ. হাড়ের গুঁড়া এবং ১ মণ সোরা জমিতে 
প্রয়োগ করিতে হইলে অনুযুন ২২২ টাক খরচ পড়িবে, কিন্তু ১*২ টাকা খরচে 
জমিতে ধঞ্চে বুনিয়। সারের কার্ণ্য সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব ধানের ক্ষেতে 
থঞ্চে সার প্রয়োগ করাই অধিকতর লাভজনক বোধ হইতেছে॥ 


বর্ধমানে আখ-_ 

বর্ধমান অঞ্চলে বিনা সারে আখের আবাদ করিলে এক 
একরে ( ৩॥ বিঘায় ) ৩৬ মণ গুড় উৎপন্ন হইতে “দখা যায়। রাজসাহীর মাটি কিন্তু 
ইচ্ছু চাষের অধিকতর উপযুক্ত বলিয়৷ মনে হয়। তথায় বিন৷ ঞল সেচনে এবং 
সামাগ্ত সারে এক একরে এত আখ জয়ায় যে একরে প্রায়ই ৭২ মণ গুড় পাওয়। 
গিয়া থাকে। এক একরে ১৫* মণ মাত্র গোবর সার ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট 
সার দেওয়| হইল। 


রাজসাহীতে চারি প্রকার ইক্ষুর পরীক্ষা 
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৮ম সংখ্যা |] রর সরকারী কৃষি সংবাদ ২৩৯. 
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এখ;নে শ্তামসাড়া ও ভেগামুখীর ফলন অর্ধিক হইলেও স্থানীয় লোকে খড়ি 
আখের আবাদ করিতে ভাল বাসে, তাহার প্রধান করণ এই যে খড়ি আখ, কম 
খরচে, অল্প আয়াপে চাষ কর! যায় এবং খড়ি অধিকতর অনাবৃষ্টি সহ এবং শৃগালাদি 
জন্ত সহদ্দে ইহ] তছরূপ করিতে পারে না। 
রা +সাহী গভর্ণমেন্ট ক্ষেতে আলু-__ 

মাঝারি বীজ আলু বপান শ্রেয়ঃ কারণ 

বাজসাহী ক্ষেতে পরীক্ষায় জান। গিয়াছে যে বীজ আলু যত ওজনের বপন যাইবে 
উৎপন্ন ফসলও অনুপাতে ততোধিক হইবে। কিন্তু খুব বড় আলু বসাইলে সেই 
অনুপতের ঠিক থাকে না এবং খরচের অনুপাত খুল বাড়িয়া ধায়। সেইজগ্ঠ 
মাঝ।রি আলু বসানই ভাল। 


দ্ােিলিও মাঝারি ও ছোট আলু বসাইবার ফলাফল-_ 


ক্ষেত একর বীজ উৎপন্ন আলু একরে 
দাঞ্জিলিড ম।ঝ।রি ২ ৩॥ মণ ৮৩| মণ 
9১. ছে হু ১] ১, ১৬ ১ 


[ আমর! কিন্তু পাটন। লাল টিকৃরি আলু বসাইয়। দেখিয়াছি যে তাহাতে ছোট 
বড় বীঙ্জের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ছোট কুলের মত বীঙ্গ আলু বসাইয়। 
এবং সামান্য মাআ্ায় সার ব্যবহার করিয়। একরে ৯৮০ মণ আলু ফলাইতে পার 
গিয়াছে। কঃ সঃ] 
বাঙলায় তিলের আবাদ-_ 

বর্তমান বর্ষে ১৯১৩-১৪) সালে তিলের আবাদ 
কম হইয়াছে। বর্তযান বর্ষের জমির পরিমাণ ১৮৩১৮*০০ একর মাত্র । বিগত 
বর্ষে ২০০*,১০০ একর জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছিল। 

একর প্রতি ৪. মণ তিল জশ্রিয়াছে ধরিয়া লইলে বর্তমান বর্ষে ২১৮০ টন 
তিল জন্মিচাছে। বিগত বর্ষের উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ২৪,৭০০ টন ছিল। 





কৃষিতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ট্র দে প্রনীত 
ূ কৃষি গ্রন্থাবলী । 

(১) কৃষেক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একজে) পক্চম সংস্করণ ১২ (২) সজীবাগ ॥০ 
৩) ফলকর ॥৭ (৪) মাল ১২ (৫) 17956850 0৮. 1021)2০ ১৯ 0৬):০(৪০ 
000101100০5, (৭) পশ্তুখাছ্য 1০১ (৮) আমুর্বেদীয় চা 1০১ (০৯) গে।লাপ-বাড়ী ৮&* 
(১০) সৃত্তি?-তস্ত্র ১২, ০১৯) কার্পস কথ। ॥*, €১২)উত্তিদৃ্ধীবন |*-_যন্ত্স্থ। 


২৪০ কষক-- অগ্রহায়ণ, ১৩২০ ঈল : [ ১৪শ খণ্ড । 
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স্থির 





অগ্রহায়ণ, ১৩২ সাল। 
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ভারতে ফলের বাগান রচনা ॥ 


বাগান তৈয়ারি করিতে গেলে জমিটি আগে পরিফার. করিয়া লওয়া আবশ্তক 
এ কথ আমর! পৃর্বেই বলিয়াছি কারণ অপরিষ্কত ভূমিক্কে উদ্যান রচনা করিগে 
পরিণামে বিষম অস্থবিধ।! ভোগ করিতে হয়। ফলের ব্বাগান বলিলে আমর যে 
কেবল আম, লিচু, লকেট, পেয়ারা, শ্তাসপ%তি গাছের কথাই ধরিব এমন কিছু 
নিয়ম নাই, শসা, কল, আতা, পেঁপে, টেপারি, ্রবেরীও ফলের বাগানে স্থান 
পাইয়া থাকে । বর্দি বাগানের জমি সম্পুর্ণ আগাছ। কুগাছ। শুন্ত না থাকে তবে 
তাহাতে টে”পারি প্রন্ৃতির আবাদ অসম্ভব, পেঁপে, কলা, আতার আবাদও নিবিবস্ত্রে 
করা যায় না। আম, জাম, নিচু, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইয়! তার পর 
বগান ক্রমশঃ সাফ করিয়া! লইলেও লওয়া ধায় বটে কিন্তু দেখ! যায় যে আগে 
বাগানটি বেশ পরিফার করিয়া লইয়!, জমির উঁচু নিচু স্বান গুলি সমতল করিয়। 
লইয়া, জমির জল নিকাশী পয়োনাল। ঠিক করিয়া লইয়া গাছ বসানই সুবিধাজনক । 
সুক্রুতে জম পরিষ্কার কাজটা একটু ভাল হইলে, পরে বাগান সাফ. রাখার 
খরচ এবং কষ্টের অনেক লাঘব হয়। আমরা এমন কধ! বলিতেছি না যে বিনে 
একটি হাজার বিঘ। ফলের 'বাগান করিবেন তাহাকে সমস্ত জমিট। এককালে 
পরিফষার করিয়। লইয়! কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। জমিটিকে বহু খণ্ডে ভাগ 
করিয়। লইয়া এক এক খণ্ড সাফ. করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাতে গাছ 
বসাইবার কার্য আরম্ভ করিতে হইবে; নতুব! দীর্ঘকাল ধরিয়া! কেবগ বাগান 
পরিফার করার কার্ধ্য চলিতে থাকিলে এবং তাহার মধ্যে কোন দিক দিয়! কোন 
রকমে একটি পয়সা! না আদিলে, ধনী, কিন্বা! কল্মী সকলকেই নিরুৎসাহ হইয়। 
পড়িতে হইবে। অর্ধ পরিস্কত কিন্তু! অসম্পূর্ণ পরিষ্কৃত ভূমিতে অস্থাস্সী ভাবে এমন 


নী মম সংখ্য। | এয়া জারির ফলের বাগান রচনা ২৪১ 


সিন ক ৬০ সি শিস সিন তি তশি শতশত ক সক ০ লী পি পি ক কি সি পা ৯৩ সি ৬৯ জ 


সকল বৃক্ষ লতা রোপণ কর। চলে থে তাহাতে ছু পয়স। লাভ হইতে পারে ॥ মনে 
করুণ ঘাদ জমিটিতে একটি পুক্ষপিণী বা ঝিল খুদিবার আবহ্াক হয় তাহার পাড়ের 
উপর কল। ও পেঁপে গাছ যত শান্তর বসান যায় ততই ভাল। এবপ তোল! মাটিতে 
লাউ, কুমড়া, পু'ই গাছ অতি শীঘ্র বাড়ে এবং অতি অল্প সময়ে বেশছু পয়স। 
আদিতে পারে । এমন অনেক স্বান আছে যে যেখানে কল হইবে না কিন্ত 
ভারতের সর্বত্র, অতি শত প্রধান পার্বত্য ভূমি হইতে নিয়বঙ্গের ধান ক্ষেতের 
পাশে বাগানেও, পেঁপে ফপিবে এবং লাউ কুমড়া পু*ই অবাধে জন্মিবে। 


বাগান বসাইবার পুর্বে আর একটি কাধ্য করিয়। লইতে পারিলে ভাল হয়। 
যে জমির উপর বড় গাছ ব! লতা ওয়াল। বন থাকে তাহার মাটি, লতা, পাত, গাছ, 
পচ। সারে বেশ সারবান থাকে । বন কাটিয়া তাহাতে যে কোন গাছ বসাইলে 
উদ্ভিজ্জসার পাইয়] সহঞ্গে বাড়িতে থাকে । কিন্তু এযন জমি কাছে যে তাহাতে 
উগ্তিস্জ সার বা বোদ মাটি নাই, বা! এত অন্ন আছে যে তাহাতে নবরোপিত 
বৃক্ষাদির সম্পূর্ণ সারের কার্ধ্য হয় না। এমন অবস্থায় যদি অপেক্ষা কর] সম্ভব হয়, 
তবে জমিতে লাঙ্গল ৈ দিয় পাট, শণ বা ধঞ্চে বীক্ষ বপন করিয়া, পাট, 
শোণাদির চারা জমির সহিত চষিয়া লইয়া তৎ্পরে বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থ। 
করিলে, কাজট। বেশ স্ুচারু হয়। কিন্তু অনেকে এতট। সময় ক্ষেপ কর! যেন 
যুক্তি মনে করেন না। অধিকাংশ স্থলে কিন্তু এই উপায়ই খুব প্রশস্ততর বলিয়। 
মনে হয়। জমির ঘাসমার। বড় স্ুকঠিন ; জমি চবিয়া শণ, ধঞ্চে, বুনিতে পারিলে 
জমির ঘাস সমস্ত নিশ্চয় মরিয়া যাইবে । স্ুলতঃ বাগান বসাইবার পূর্বে দেখিব 
যে জমিটি পরিক্ষার করা হইয়াছে কিনা, জমিতে বোদ মাটির ভাগ আছে কিনা, 
জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ চুণের ভাগ আছে কিনা কিন্বা কমিয়া! যাইতেছে কিন, 
জমির জল নিকাশ হইতেছে কিনা! এবং জমিতে জল যোগাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
হইয়াছে কিনা । এই সমস্ত ঠীক করিষা লইয়! তবে কোন্‌ গাছ কোথায় 
বসাইব তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

ভ।রতের মত বিভিন্ন জল হাওয়ায় কোন্‌ স্থানে বাগান করিবার জমি নি 
হইল জনিতে না পারিলে বাগানে কোন্‌ গাছ বসান কর্তব্য ব! কোন্‌ গাছ 
বসাইলে লাত হইবে বল। কঠিন। 


বাঙ্‌ল। দেশের ২৪ পরগণায় যদি দাড়িয়, হ্তাশপাতির আবাদের চেষ্টা কর তবে 
তোমার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। এসকল বৃক্ষ তোমার বাগানের শোভ। বর্ধন 
করিয়। থাকিতে পারে কিন্ত তোমাকে আয়ের মুখ দেখিতে দিবে না। 
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চাট কক ঘগ্রহায়ণ, রীতা ১৪শ খগু। 


শ্রী জপ পল ও এ সা জন ৯৩ তত ই তি, শ 


রগ লিচু গ গ।ছ ২৪  পরগণান্জ অনেক অ।ছে বটে কিন্ত আম, তি চুর বড় বাগুন 
এতদঞ্চলে নাই। আম মালদহে যেমন ফলে, ২৪ পরগণায় তেমন ফলে না। 
২৪ পরগণ।য় আম গাছ এক বৎসর ফগিলে দুই বৎসর আর সেই গ!ছে ফলহঙ্ন 
না, সুতরাং ২৪ পরগণাতে বড় আম বাগান করিরা লাশ নাই। পাটনা, 
মজঃফরপুরে, মুশাদাবাঘে, ভাল আমস্লিচুর একটা কেন্দ্র। এ সকল জায়গায় 
আম, লিচুও খুব উৎকৃষ্ট সুতরাং এ সকল স্থানে আম, লিচুর ঝড় বাগান করিতে 
পারা যায়। একট! বাগানে অন্ততঃ ৫০** আম গাছ, ৫১** লিচু গাছ থাকিলে 
তাহাকে কতকট। বড় বাগান বলিয়। ধরিয়। লওয়। যায় কান্পণ আমাদের ভারতবর্ষে 
কোথাও তদপেক্ষ। বড় বাগান কদাচিৎ দেখ! যায়। 

কাশীর ল্যাড়া আম প্রসিদ্ধ, কাশীর পাতি লেবুও ভারত বিখ্যাত। কাশী, 
গয়া, এলাহাবাদে যেমন পাতি লেবু জন্মে তেমন কি বাঙগ। দেশের রসা মাটিতে 
জন্াান সম্ভব? কখনই না; বাঙল। রসা মাটিতে গাছ খুখ তেজে হয় কিন্তু ফল 
তত হয় না; কাশীতে গাছে পাতা থাকুক ন! থাকুক ফলে ভাল ভাপিয়। যাইবে । 
এই জন্য আমাদের স্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ লতা রোপণের ব্যবস্থ! 
করিতে হইবে। রি 

বাঙলায় রসা মাটিতে এবং আর্ঘ জল হাওয়ায় স্্বঞ্র কল।, পেঁপে, জামরুল, 
আনারস, কাটাল অনায়াসে জন্মিবে। আতা বাওলারদদেশে যেমন হয় অন্গত্র 
তেমনটি হয় না। হালক। বেলে মাটিতে, নদীর চরে তরমুঞ্জ ঘেমন হইবে বাগানের 
ভারি ম[টিতে তেমন জন্মিবে না। সেই জন্ত গোয়ালন্দের, ব্রন্গপ্ুত্রের 
চড়ায়, গঙ্গ। যমুনার চড়ায় এবং সিদ্ধ নদের চড়ায় আমরা তরমুঞ্জ দেখিতে পাই। 
কিন্তু নদীর চড়ায় আঙ্গুর খুঁছিলে পাওয়। যাইবে না, অ'ঙ্ুরের জন্ত বাগানের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে হইবে । দাক্ষিণাত্যে, পঞ্জাবে, সীমাস্ত উচ্চ প্রদেশে, এমনকি 
কলিকাতার আশে পাশে আঙ্গুর ক্ষেত করা চলে। | 

পাটনাতে ন্তাসপ।তি গাছ বিস্তর আছে। তথায় ফলেও ভাল ক্িস্তফগগ তত 
ভাগ হয় না। মোটের উপর কিন্তু দেখা যায় ভারতের সমতল ভূমির ন্তাসপাতি 
অপেক্ষা পাহাড়ের হাসপাতি তাল। হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়িয়া জাক়্গা 
ন্টাসপাতি খ।ইতে খুন সুস্বাছা। অতএব স্তাসপাতির বাগান করিতে হইলে এ 
অঞ্চলে করাই ভাল। ্‌ | 

বাঙল। দেশে বা আসাষে লিচু ভাল হয় ন! কিন্তু লক্ষেটের এই সকলস্থান 
বেশ মনের মত । বস মাটি এবং আদ্র জপ হাওয়। লকেট যখন খুব ভাল বাসে 
খন আপামে এবং ব।ঙগায় লকেটের বাগান করাই স্ুবিধ! জনক ॥ 
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আবার আমর। দেখিতেছি পাটন।, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থান পেয়ার। 
বাগানে ছাইয়। রহিয়াছে । পেয়ার কিস্তি বাঙশায় বেশ হয়; আসাম বাবাওনার 
পেয়ার! বাগান করিলে তোমার লাত হইবে হহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

খরযুজ কিম্বা! ফুটি বা গোযুখ জাতীম ফগ পাটনা বা পশ্চিমাঞ্চলেই ভাল হয়, 
কাকড়ি ও তথাব হইয়। থাকে কিন্তু কাকুড় ব1 শসার জন্ত যেন বাঙলার মাটিই 
ভাল হয়। বাঙল। বা আসামের মত শস! অন্তত দেখিতে পাওয়া যায় না। 

পার্বত্য প্রদেশে বাতাবী গেবু হয় না কিন্তু সমতল ভূমিভাগে প্রায় সব্বত্রই 
বাতাবী হইয়া থ!কে। কগঞ্জী, সরবতী লেবু বাওলার সর্বত্র প্রচুর জন্মে। বাঙলার 
এই সকল লেবুর চাষে বিশেষ লাভ আছে। 

নারিকেল, শুপারি নিয় বঙ্গ ছাড়াইয়! যত উত্তর বা পশ্চিষে যাইবে তত আর 
দেখ। যাইবে না। একটু উতচুতে, পাহাড়ে নারিকেল, শুপাপি নাই ব। পশ্চিমে রপহীন 
মাটিতে উহ! জন্মিতে দেখ। যায় ন।। হুগশী ছাড়াইয়। বর্ধমানে নারিকেল বিরল; 
গাছ হয় না যদি বা গাছ হয় তবে ফল হয়না। খেজুর সর্বত্র হয়। ভাল খেজুর, 
আরব বা পারস্য দেশের খেজুর__রাজপুতন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও পঞ্জাব 
প্রভৃতি স্থানে খেজুরের ভাল আবাদ হইতে পারে । বাঙলায় ন। হইবার কারণ দেখ 
যায় না। নারিকেল, শুপারি, থেস্তুর, লবণাক্ত জমিই ভাল বাপে । তাহাদের সারে 
সোরা ব্যবহার করিতে হয়। স্থুতরাং তাহা বাঙলায় না হইবে কেন? 

সালেটের পার্ধত্য প্রদেশে কমলা লেবুর আবাপ। চুণ, ঘুটিঙের মাটিতে 
কমল। বেশী পরিতৃপ্ত । সেই জন্য নাগপুরেও কমসা হয়। ব।চি, সিংভুম বা 
স(ওতাল পরগণায় ন। হইবার কারণ দেখ। যায় না। তবে বাঙপায় কমলার 
আবাদ করা নিতান্ত অদুরদশিত। বলিয়৷ মনে হয়। 

বাবসায়ের অন্ত বাগান, বড় বাগান হওয়া চাই। এমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় 
ফলের বাগানের পরিযাণ দশ হাজার, বিশ হাঞ্জার, পঁচিশ হাজার একরের কম 
নহে। ভারতে সে রকম বাগান একটীও নাই। বাগান বড় হইলেও একট! 
বাগানে যাবতীয় ফলের গাছ বসাইতে হইবে এ যুক্তি আদে ভাগ নহে। যে 
বগান রচিত হইবে সেইখানকার মাটির ও জল হাওয়ার উপযুক্ত দুই চারি বা 
দশ প্রকার ফল বাছাই করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদেরই আবাদ প্রচ 
পরিমাণে করিতে হইবে। 

বাঙলা দেশের ২৪ পরগণায় যদি বাগান আরম্ভ করিতে হয় এবং তোমার 
বাগ।ন যদি বৃহদ।কারের হয়, তবে তাহাতে নারিকেল শুপারির আবাদ করিবে। 
আম, লিচু ত্যাগ করিয়া কাটল গাছ বসাইবে, বাতাবী ও কাগজী, সরবতী লেবু 
গাছ বলাইবে। তারপর কলা, পেঁপে, আনারদের প্রচ আবাদ করিবে এবং 
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মধ্যে গ্রন্থ ৫ ক্ষেত্র শষ করিম শসা, উমাটে॥ টে টপ্পারির আবাদ কডিবে | যাহ! 
হইবে তাহার আবাদ করাই যুজি, যাহ। হইবেনা তাহার আবাদ করিয়। মাথার 
ঘাম পায়ে ফেল। বুদ্ধিমানের কার্যয নহে। 


কাশীর কুলের আবাদ কাশী, গয়া, পাঁটনা, এলাহাবাদ অঞ্চলে করাই ভাল। 
বাঁউঙায় দেশী কুলের আবাদ কর ধাহার জ্যাম, জেলী, টোপাকুল ও আচার ট৩য়ারি 
করিয়। বিদেশে পাঠাও, দেখিবে তাহাতেই তোমার লক্্মী। নাই বা! তুমি বাঙলায় 
দ।লিম, হ্তাসপাতি করিতে পারিলে তোমার কুলই সব কুল বজায় করিতে পারিবে। 


তেঁতুলের কি কম আবশ্তঠক ? বাঙলায় তাল, ঠেঁতুল, কুল, খেজুর যে অনায়াসে 
বেখানে সেখানে জন্মায়। কিছু না করিয়া এই কয়টা জিনিষের একটু খোঁঞ্জ 
রাখিলে, এই কয়ট। গাছের একটু যন্ন লইলে, তোমার পরসা খায় কে? সেই জন্য 
অ।মর। সর্বদাই বলি যে কাজেই, বিশেষতঃ বাগান বাগিচ? করিতে হইলে, অন্ধের 
মত কার্য কর। তাল নহে, সকল দিকে তচাখ রাখিয়। কাধ্ত করিলে তবে লাভের 
মুখ দেখাযায়, নতুব! বৃথ! পরিশ্রম, বৃথ। অর্ধব্যয় হয়। 


ভাল চার! সংগ্রহ, উদ্যান কর্তার একটি প্রধানতম কার্ধ্য। নারিকেল চারা 
বসাইতে হইবে । পাকা ঝুনা নারিকেল ও পাকা শুপারির চারা হয়। কিন্ত 
অপরিণত বয়স্ক ছোট গাছের নারিকেল বা শুপারির গাছ বস্বাইলে সেই 
গাছ ফলিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। কীাকিনী (অধিক বৎসরের পুরাতন ) 
নারিকেল ওএপারির গাছের চারা শীন্র ফলবান হয়। তোমাকে হয় এরূপ 
গাছের নারিকেল, শুপারি যোগাড় করিয়। চার। টতয়ারি করিয়া লইতে 
হইবে নতুব। ভাল জায়গ। হইতে চারা সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল আমরা! 
নারিকেল ও শুপাঁরির কথা বলিলাম। আম, লিচু, জাম, জামরুল, লকেট প্রভৃতি 
যেকোন ফলের কঙ্গম পরিণত বয়স্ক বৃক্ষ হইতে কর উচিত। তাজা গাছের, 
তাজ! ও ফলবান ডালের, তাজ! কলম ন| পাইলে, বাগ।নে ৰসাইতে নাই। আমর। 
বারাস্তরে কখন্‌ গাছ বপাইতে হইবে এবং কিরূপ গাছ বসাইতে হইবে তাহার 
আলোচনা করিব। 





কৃষিদর্শন |- _সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোভীর্ণ কষিতত্থবিদূ* বঙ্গবাসী 
কলেজের প্রিম্পিপাল শ্রীযুক্ত ছি; সি. বন্থু এম, এ, প্রণীত । কৃষক অফিস 


৮ম সংখ্যা । ] পত্রাদি ২৪৫ 


এ জি ওলি পরী পন 5 আপি কতা সি অপি পরি ৮ 


পত্রাদি 
শ্রীবুক্ত অন্বিকাচরণ দে, মোক্তার, নোয়াখাণি। 
সার ব্যবহারের সময় রেড়ীর খেল,'সোরা, হাড়ের গুঁড়া, স্থপার- 
ফস্ফেট এই সকল সার কোন্‌ সময় ক্ষেতে ছড়াইতে হয়? 
হাড়ের গু'ড়। গণিতে বিলম্ব হয় সেইপ্জন্য বীক্জ বপন ব! চার রোপণের কিছু 
কান পুর্বে বর্ষারন্তে ক্ষেতে ছড়াইলে উহা পচিয়া পরবস্তাঁ ফসলের উপকারে লাগে, 
অন্য সারগুলি বীর্গ বপন ব1 চারা রোপণের সমকালে ব। দুই এক দিন পুর্বে 
প্রয়োগ কর] চলে। (কঃ সঃ) 


আলুতে কি সার দিলে বিঘায় ৮০/ মণ আলু হইতে পারে-__ 
আলুতে খৈল সার সর্বোৎকৃষ্ট । বিঘ! প্রতি রেড়ির খৈল ৪/* মণ কিন্যা ৬৮০ অপ 
অথব! সরিষার খল ১৫/০ মণ কিন্বা ২*/* মণ প্রয়োগ করিলে বিঘাতে ৮০, 
৯০/ এমন কি একশত মণেরও অধিক আলু জশ্মিতে পার্ে। কিন্তু ইহ! মনে 
বাখ। উচিত যে আলুতে কেবল নাইট্রেরজেন যুক্ত সার দিলেই আলুর ফলন বাড়ে 
ন।। তাহার সহিত ফক্ষরিক এসিড ও পট।স সার দেওয়। উচি'ত। বেোন-সুপার 
দিলে ফস্ফরিক এপিঙ এবং ছাই প্রয়োগে পটাস সার মিলিতে পারে। কিন্ত 
ছাইয়ে পটাসের ভাগ অন্ন সেইজন্য অধিক মাত্রায় ছাই না্দিলে চলে না। বিঘ। 
গ্রতি ৩০ পাউণওড মিউরিয়েট অব পটাশ এসং ৫০ পাউও বোন-সুপার ব্যবহার 
করিলে এবং উপযুক্ত মাত্রায় খেল দিলে আলুতে সম্পূর্ণ সার দেওয়া হইল, নতুব। 
একটি অভাবে আর একটি সারের কার্য্য পুর্ণমাত্রায় হইবে না এবং আশানুরূপ 
ফলও হইবে না। সম্পুর্ণ সার ব্যবহারে বিঘাম্ন ১২৫/ মণ আলু ফলান 
বিটি নহে। 





শ্রীপুণিনবেহারী খন্থ, রাধাবললবগুপ ॥ রঙপুর | 
বেগুন গাছে লাল পিঁপড়া--এক রকম লাল পিঁপড়া আম গাছে 
বেড়ায় ও বাস বাধে তাহাতে গাঞছের কোন অনিষ্ট করে না, পরস্ত অন্ত পোক। 
ধরিয়া খাইয়া উপকার করিয়া থাকে । এক রকম লাল লম্বা ধরণের পিঁপড়া ব। 
উইয়ের মত পিঁপড়া কপি প্রভৃতির শিকড় খাইয়। গ।ছ মারিয় দেয় €( ফসলের 
পোক। ৯৪ পৃষ্ঠ। )। ইহার! মাটির নীচে ঘর করিয়। থাকে, ইহাদের দ্ব।রা বেগুন গাছের 


ফসলের পোক1 নামক বেগুন ও অন্যান্য ফসলের পোকার চিত্র দেওয়া আছে ও প্রতিকার 
ব্যবস্থা আছে দাম ১০ টাক]। | | 


২৪৬ ক্লষক--অ এহাঁয়ণ, নিত, ১৪শ রি ) 


১ ০৬ রচ রম পি জা এটি ৪৬ চি পিছ কান্তি রস র8 পানি জি পাটি পানি রসি পি এসি পি পি পা চি ০, এক্ষি ও এট চে শাস্টীশ পা 


অপকার হইতে পারে। এক প্রকার লাল কাঁড়া বেগুন ন গঃছের ভাটায় মধ্যে 
ছিদ্র করিয়া প্রবেশ কৰে এবং ভাটার মাজ কুরিয়া থাইতে থাকে তাহাতে গাছের 
ভগ শুকাইয়। ঝুলিয়া পড়ে । জলের সঙ্গে কেরোসিন ব। ফিনাইল মিশাইয়? 
গোড়ায় দ্রিলে ছুষ্ট পিঁপড়ার হাত হইতে পন্িিআ্রাণ লাভ হইতে পারে । মাজ- 
পোকাযজ লাগিলে গাছ গুলি তুলিয়। পুড়াইয়। ফেল! ভাল। ভারতীয় কাব সমিতির 
কীট নিবারক আরোকের জল গছে ছিটাইলে পোক। লাগিতে পারে ন।। 


পর তি স» পা ১ ০৭৯ এস 


. ্রীকুলচন্দ্র দাস, বি, এল, আঃ মেজিপ্েট. হিল ত্রিপুরা । 
বেলে জমির উন্নতি সাধন-_বেলে জমিকে দোক্সাাস জমিতে পরিণত 
করিবার উপায় জানিতে চান। প্রচুর গোবর সার ব্যবহার করিলে এবং উত্তিজ্জ ও 
পাতাস।র যথোপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারিলে এবং সুবিধ। থাকিলে 
পুফবিনীর পাক মাটি ব্যবহার করিলে বেলে জমির উন্নতি হইতে পারে এবং তাহ! 
অনেকাংশে দোয়াপ জমিতে পরিণত হইবে । ঘন ঘন জমিতে লাঙ্গল €ম দিয়া 
জমির আশু উন্নতি করিয়া লইলে তাহাতে আদ। হলুদ বেশ হৃইবে। 





গোজাতির খাদ্য- আজকাল গৃহ পালিত পশ্টদিগের সস্তায় খগ্ পাওয়। 


কঠিন হইয়া ঈড়াইয়াছে । ভারত-_কৃষি প্রধান দেশ, কাজেই অন্মদেশে গোশক্তির 
বিশেষ প্রয়োধ্নবিধায় গবাদিপশু চাষের ও দুগ্ধের জন্য প্রতিপালন কব্র। কৃধষক- 
দের অনিবার্য হুইয়। দঈাড়াইয়াছে, এবং তাহাদের সম্তায় থাগ্য সংগ্রহ কর। এবটি 
সমস্ত। হইয়া ঈড়াইম়্াছে। আমাদেরই খাগ্য সামগ্রী হুর্মুল্য হওয়ায়, জোট। মুস্কিগ 
হইয়া দাড়াইয়াছে এবং জীবন সংগ্রাম অতিক্রম করিগা রক্ত মাংস একত্র রাখ! 
ছুরূহ, তার পর গেোরু বাছুরের থাগ্য সংগ্রহ কর। আমাদের দেশের গৃহস্থ লোকেদের 
পক্ষে সুদূর পরাহত |! বস্ততঃ এবিষয়ে চিন্তা করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয় 
হইয়াছে। |] | 

আমাদের দেশে সাইলোতে থাদ্ভ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখার প্রথ। আমে- 
রিক। ব। ইউবোপ খণ্ডের মত নাই। পশুখাগ্ক সংগ্রহের অন্ত “সয়লিং বা 
কাচ! খান্ধ উৎপার্দন করিয়। তাহ। খাওয়াইবার ব্যবস্থা আদে নাই, জমীদার 
মহোদয়গণের অর্থলিপ্পায় ক্রমে ক্রমে চারণগুলি প্রত্যেক গ্রাম হইতে অন্তথিত 
হইয়াছে। খড় খুব উত্তম খাগ্ভ না হইলেও আমাদের দেশে গোখাদ্য রূপে 
বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহার মুল্যও হুন্দুল্য হইয়। দাড়াইয়াছে। মাঠেও 
জলাভাবে ঘাস নাই। নিস্ব কৃষক এখন করে কি, কি করে তাহার লাঙ্গল 
বলদ বাচায় ও চাষ করে? এবিষয়ে কোন সহদয় কৃষকের পাঠক আলোচন। 


৮ম সংখ্যা।] সার-পংগ্রহ " ২৪৭ 


০. 
৯৩ তি ৯ পস্ছি পছি। জীন ও সস, পেস শত জি জি এত শন হলিস্ত পন ভান ০০০ পুন, ওটি এন্ড এস এ স্ এজ ০ ৬ ঠাই এল এ এক এটিও » শি ও 


করিয়া ফি আমার বিবেচনার সয়বীন চা, গিনিবাস, সোরখম (যোক়্ার ব ব ! বজরা) 
কাফির শন্ত, ইচ্ষুপাতা, ক।চাকলার বাসন।, কুঁচি করিয়া সপ্তাহে ছুই দিন খইল ও 
ভুবির সহিত মিশ্রিত করিয়] খাওয়াইলে মন্দ হয় না। ইহাতে লবণ ব্যবহারের কাজ 
হইবে। কিন্ত এই খাদ্য সামান্ত পরিমাণে প্রত্যহ ছ্বিপ্রহরের জাবের পরিবর্তে 
“থেঁটায় বাধ। দোয়াল” গাভীর জন্ঠ ব্যবহৃত হইতে পারে । মদের তাটীর যোস্ত 
(7418৯) মক্কার ভশাটার কুট্টা, জোয়ার, রাগী, চাজড়ার কুট্টী, শুদ্ধ ঘাস ইত্যাদিও 
ব্যবহার করা যাইতে পারে । এসন্বন্ধে মদপ্রণীত "গোপালবান্ধব” নাষক পুস্তকের 
অত্তর্গত গোজাতির থাদ্য বিচার পর্য্যায়টি বিশেষ যত্র সহকারে পঠনীয়। এ 
সম্বন্ধে অপরাপর লেখকগণ তাহাদের মতামত ও অভিজ্ঞত। লিখিলে ভাল হয়। 
আর এক কথ! বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান্ত চাষের বিষয় যেমন নেরাস্ক।, কলেরেডো, 
মেকৃসিকে প্রভৃতি দেশে হয় তাহার বিষয় কোন মহাত্মা কষকে ২।৪ট। প্রবন্ধ 
লিখিলে তাল হয়, অর্থাৎ ধানের সার, রোগ নির্ণয়, শ্প্রেইং ইত্যাদি সন্বন্ধে। 


ভপ্রকাশ€ন্র উকীল লিখিত। 


সার-সংগ্রহ 





কোড়ক বা ভেকের ছাতা 
শীত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 


পার্থে যে করিনি চিত প্রদত্ত হইল তাহাকে আমর] কৌড়ক বলি। সচরাচর 
লোকে যাহা!কে বেডের ছাতা বলে, ইহ! 
তাহাদিগের এক জাতি । এইরূপ 
উদ্ভিদ ' ফুটিলে ছত্রাক হয়, সেই 
জন্ট ইহাদিগকে বেডের ছাতা বলে। 
ফুটিলে ইহারা কিরূপ হয়, পরবস্তা 
চিত্রে তাহ! প্রদর্শিত হইয়াছে। 





২৪৮ কষ অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [ ১৪শ খগু। 


আমরা কৌড়ক বলি, হ্িস্ত বঙ্গদেশের ভি হিনন স্থানে ইহার ভিন্ন নাম। কেবঙ্গ 
ইহার নগগে, অনেক গ।ছের এইনূপ। 
উত্ভিদের কথ। বলিতে হইলে কাজেই 
আমাদিগকে উদ্ভিদ শাস্সের নাম 
ব্যবহার করিতে হয়। সে নাম 
ব্যবহার করিলে সমগ্র পৃথিবাতে, 
যাহার উদ্ভিদ শাস্ত্রে সামান্ত একটু 
জ্ঞান আছে, সই বুঝিতে পারে যে 
কে!ন্‌ গাছেব কথ। আমি বলেতেছি। 


উদ্ভিদর্দিগকে প্রথমতঃ ছুই ভাগে 
৯ বিভক্ত কর) হইয়াছে--€১) যাহাদের 
ফুটন্ত কৌড়ক ফল হয় নাঃ (২)যাহাদের ফুল হয়। 
কৌড়ক প্রথম শ্রেণীভুক্ত উত্তিদ। ইহার ভিতর কয়েক জাতি আছে। এক 
জাতিকে ফর্গি বলে। কেড়ক সেই জাতিয় উদ্ভিদ । আনেক ফঙ্গি অতি ক্ষুদ্র 
হয়। এই বর্ধাকালে জুতার উপর ও অন্যান্স দ্রব্যের উপর যে শ্বেত বর্ণের ছাতা 
পড়ে, তাহা ও ফঙ্গস্‌ জাতীয় উদ্ভিদ । এই জাতীয় অনেক উদ্ভিদ এতক্ষুর হয় যে, 
খালি চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়] যায় না, অণুবীক্ষণের সহায়তায় কেবল 
দেখিতে পাওয়। যায়। আজ কালের মত এই যে, নানা প্রকার প্রাণী, অণু ও 
উত্ভিদাণু মানুষের শবীরে প্রবেশ করিলে মুহ্মুহু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়। 
উৎ্কট রোগ উৎপাদন করে, সেই সমুদয় উদ্ভিদাণুও ফ্গস্‌ জাতীয় উদ্ভিদ। কৌড়ক 
এক, প্রকার ফঙ্গস। উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহার নাম আগারিকস্‌ কম্পেষ্রস্‌ (4811079 
0118)])081115 ) 5 ইংজেরিতে ইহাকে মশরুম € 11051)7901) ) বলে। 
কৌড়ক মানুষে আহার করে। ইহ! ভাঞ্জিয়া অথব| ডাল্ন। কিয়! খাইতে 
হয়। উপরে বড় কৌড়কেব চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । আর এক প্রকার ছোট 
কৌড়ক আছে, তাহাও লোকে ভাজিয়! খায়। সাহেবেরা বড় কৌড়ককে উপাদেয় 
খাছ সামশ্রী বলিয়। বিবেচন। করেন। সে জন্ত তাহাদের জন্য বিদেশ হইতে 
অনেক শুস্ক কৌড়ক কলিকাতায় আমদানি হয়। 
শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে কৌোড়ক হয় । সেদিন সুধীর আমার নিকট ক'ট! 
কৌড়ক আনিয়াছিল। তাহ! দেখিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে আমার ইচ্ছা! হইল । 
সুধীর বলিল যে, আমার বাড়ীর নিকট এক পতিত ভূমিতে এই করা কৌড়ক 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদ্দিগকে রশাধিতে দিতে আমি সাহস করিলাম ন।। তাহার 
কারণ এই যে, কোন কোন কৌড়ক বিষ, তাহ] খাইগে মানুষ মরিয়। যায়। 
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আড়াই সত বৎসর  পুক্ে ; রুষ । সমাট আলেক্পিয়দের পহী কৌড়ক খাইয়। সর! 
গিয়ছিঙেন। কিছুদিন পুর্বে ফরাসি দেশে এক টসনিক পুরুব প্রাঙঃকালে 
দশটর সময় কৌড়ক খাইয়াছিলেন, সন্ধ্যা সাতটার সময় তাহার উদ্রে অতিশয় 
বেদন। উপস্থিত হইল। বাত্রি দশটার সময় তাহার স্ত্রীরও সেইরূপ বেদন। হইল 
তাহার পর দুই জনেরই ভেদ ও বমি হইতে লাগিল। ছুই জনেই ঘোর পিপাসায় 
ছটফট করিতে লাগিলেন। হাত পায়ে খাল ধরিতে লাগিল। ক্রমে নাড়ী ছুর্ঘল 
হইয়। পড়িল। পরপিন প্রাতঃকফালে দশটায় স্বামী ও সন্ধা! ছয়টার সময়স্ত্রী 
স্বহ্যুখে পতিত হইলেন। মুর্খ লোকদিগের ভিতর এরূপ ঘটন। হইলে তাহার। 
বুঝিতে পারিত না যে, কৌড়ক খাইয়। হইয়াছে । কোনবণ পীড়। হইয়াছে, ইহাই 
তাহার! মনে করে । আমাদের দেশে হইলে লোকে ওলাডঠ। মনে করে। কিন্তু 
আশ্চর্য কথ। এই ঘে, ফরাসি সাহেবকে যে লোক কৌড়ক দিয়াছিল, সপরিবারে 
€স অবশিষ্ট ভাগ ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহাদ্দের কাহারও কিছু হয় নাই। তাহার 
পর লোক অনুসন্ধান করিয়। দেখিপ বে, সে কোড়ক গুলিতে প্রথম লবণ মাখিয়! 
কিছুক্ষণ বাখিয়। দিয়াছিল। তাহার পর সিদ্ধ করিয়া সে জল ফেলিয়। দিয়! তৰে 
রন্ধন করিয়াছিল। 

সচরাচর লোকে যে কৌোড়ক ভক্ষণ করে, তাহার নাম কেবগ আমি উপরে 
করিয়াছি । তা.-ন। হইলে প্রায় এক সহত্র প্রকার কৌড়কের গাছ আছে। 
আগারিকস্‌ মস্ুকেরিয়স্‌ নামক এক প্রকার বিষ কৌড়ক আছে। কিন্তু সাইবি- 
রিয়ার উত্তর পুন অঞ্চলে মানুষে ইহা স্বচ্ছন্দে শুক্ষণ করে। ছেট কৌোড়ক যে 
বিষ হয়, একথ। আমি এ দেশে কখন শুনি নাই। বড় কৌড়কের কোন্‌ গুল! বিষ, 
কোন্‌ গুল। বিষ নহে, বাহ্রর দেখিয়। তাহ! বড় বুঝিতে পারা যায় না। বিষ 
কৌড়কের চিহ্ন এইরূপ বণিত হইয়াছে,-€ ১) যাহাদ্ধের ছত্র পাতলা? (২) 
যহাদের ডাট। ছঞ্জের এক ধারে, অর্থাৎ মাঝখানে নহে, (৩) যাহাদের 
ভিতর হইতে দুধের মত রস বাহির হয়; (৬) কিছুক্ষণ ঘরে থাকিলে যাহাদের 
ভিতর হইতে ময়ল! জল বাহির হয়; (৫) যাহাদের ভাটার গলায় মাকড়শার 
জালের স্তায় পদার্থথাকে। কেহ কেহ বলেন যে কেড়কের নিকট রৌপ্য লইয়। 
গেলে যদ্ধি বেপ্য বিবর্ণ হইয্! যায়, তাহ! হইলে জানিবে যে, সে কোড়ক বিষ। 
লোজাসুঞ্জি পরীক্ষা এই যে, কাচ! কৌড়কের একটু লইয়। চাকিয়! দেবিতে হয়। 
যদি অল্প মিষ্ট লাগে তাহ] হইলে সেই কৌড়কু বিষ নহে। যার্দ তিক্ত ও হুর্ণন্ধ ও 
বিবাদ বিশিষ্ট হয়, তাহ! হইলে সে কৌড়ক পরিত্যাগ করাই তাল। হাত দিয়! 
একটু কৌড়ক রগড়াইয়। দেখিবে, ষ্দি তাহার শ্বেতবর্ণ পরিবন্তিত হইয়! সবুজ বর্ণে 
পরিণত হয়, তাহা হইলে সে কৌড়ক পরিত্যাগ করিবে । যদি সবুজ বর্ণে পরিণত 
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ন। হয়, তাহ। হইগে সে কৌড়স খাইতে দোষ নাই। বন্য কৌড়কে বিষের ভয় 
থাকে, ইংলও ফরাসি প্রভৃতি দেশে লোকে চাষ করিয়া যে কৌড়ক উৎপাদিত করে, 
তাহাতে বিষের ভয় নাই। ইতালি দেশের রাজধানী রোমনগরে চতুঃপার্খের 
গ্রাম হইতে লোকে অনেক বন্ত কেশাড়ক আনিয়া বিকয় করে। কোন্‌ কৌড়ক 
বিষ, কোন্‌ কৌড়ক বিষ নহে তাহ পরিক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এস্থলে একজন 
সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত আছে। বিলাতে আগারিকস ফালোয়াইডিস্‌ 
(487009 17108110115) নামক এক প্রকার কৌড়ক আছে। ইহ1 ভয়ানক 
বিষ। ইহার ছত্রে ভিম্‌ ডিম্‌ থাকে, সে জন্য অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। 
আমানিট। মস্ধেরিযা। (48171917102. 10109007) নামক এক প্রকার বিষ কৌড়ক 
হবার। সুইডেন দেশের লোক মাছি ও ছারপোক। বিন করে। কিন্তু কামস্কাটক। 
দেশের লোক আবার এই কৌড়ক খাইয়। নেশ। করে। কেবল তাহা নহে-_ 
ঘাহার। এই কেশাড়ক খাইয়া নেশ। করে, তাহাদের প্রমাব পান করিলেও নেশা 
হয়। যখন দেশে কোড়কের অভাব হয়, তখন মানুষ করে কি? নেশা কর! তো 
চাই। যে ভাগ্যবান লোক কৌোড়ক থাইয়! নেশ। করিয়াছে, অন্ত লোককে 
কাজেই তাহার প্রত্রাবটুকু পান করিয়। নেশ! করিতে হয্। 


ফরাসি প্রস্থৃতি দেশে নানাজাতীয় কৌড়ক জন্মে ও লোকে প্রচুর পরিমাণে 
ইহ ভক্ষণ করে। এমনকি ইতালি ফরাসি ও জন্মণ দেশের হুঃখী লোকের 
প্রায় হুইমাস কাল প্রধানতঃ ইহাই থাইয়। প্রাণ ধারণ করে। আগারিকস্‌ 
ভিলিপিওসস্‌ € 4১£7571905 9511919505 ) নামক এক প্রকার কৌড়ক আছে, 
তাহাতে ঈষৎ কমল লেবুর গন্ধ থাকে । আর এক প্রকার কেড়ক আছে, 
তাহাতে মৌরির গন্ধ থাকে | জর্দাণি দেশে এক গ্রকার বাদশাহি কৌড়ক আছে। 
এক জাতীয় ছোট কৌড়ক আছে, তাহাদের বহু সংখক একত্রিত হইয়া সুমি হইতে 
চক্রাকারে উথিত হয়। শুভ্রবর্ণের চক্র তাহার চারিদিকে ও মাঝখানে ঘ।স, 
দেখিতে অতি সুন্দর । এরূপ কৌোড়ককে ফরাসি দেশে চাম্পিগসন্ বলে। সে 
জন্চ করাসি দেশে যাহার] কোড়কের চাষ করে, তাহাদিগকে চাম্পিগনালিষ্ট বলে। 
বিল।তে এই কৌড়ক দিয় কোচপ নামক এস্‌ ব। মশল। প্রপ্তত হয়। ইহ! তরল 
পদার্থ । মাংসের উপর ঢালিঘ্স1 দিয়। খাইলে মাংস সুতার হয়। এইরূপ চক্রাকার 
স্থান পরিত্যাগ কিয়! কৌড়ক অন্তত্র চপিয়া গেলে, সে স্থানটাতে কিছুদিন আর 
ঘ।স জন্মে না। লোক চগিতে ঘাসের উপর যেরূপ পথ পড়িয়। যায়, সে স্থানট! 
সেইনূপ দেখায়। লোকে মনে করে ষে রাঝ্রিকালে পরীগণ ঘুণিত হইয়। এই 
স্থানে নৃত্য করিয়াছিল, সেজন্য ইহ! ঘাস শুন্য হইয়াছে। তাই লোকে এরূপ 
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এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের দেশে সহর অঞ্চলে লোকে যদি 
কোড়কের চাষ করে, তাহ। হইলে লাভ হইতে পাবে। সাহেবদের ইহা আদরের 
সামগী। এদেশেতাহার। বিলাত হইতে আমদানি শুফ কৌড়ক ভক্ষণ করেন। 
টাটক। কৌড়ক পাইলে বোধ হয় তাহারা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে পারেন। ষে 
স্থানে পচ। কাঠ ব1 পাত। আছে, ভ্ররূপ কোন কোন স্থানে আমাদের দেশে কোড়ক 
আপন। আপনি জন্মে। পুরাতন মেটে ঘরের মেজেতেও আমি কখন কখন 
কৌোড়ক হইতে দেখিয়াছি। উই টিপিতে ছোট কেশড়ক হইতে দেখিয়ছি। 
ফুটন্ত কেশোড়ক খাইতে ভাল নহে। ফুটিবার পূর্ববে ইহ! তুলিয়া লইতে হয়। 
দেওঘরে থাকিতে আমার বাড়ীতে লোকে ফুটন্ত কেশড়ক বেচিতে আসিত। 
তাহাদের মুখে ছআাকার ফুটন্ত কোড়ক ভাল লাগে। বলিতে গেপে কে'ড়ক, 
কেশড়ক গাছের ফপ বাতীত আর কিছুই নছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইহ! মাটি 
ফুড়িয়। উঠিয়। পরিবন্ধিত হয়। ঠিক কেড়ক নে, কিন্তু এই জাতীয় এক প্রকার 
উদ্ভিদ আছে, ইংরেজি ভাবায় তাহাকে পভতবল্‌ বলে। খ্বাসের ভিতর প্রথম ইহ 
সমান্য একটু বিন্দুর ন্যায় উখিত হয়। তাহার পর ছুই চারি দিনের মধ্যে বৃহৎ এক 
শুভ্র বর্ণের গোলায় পরিণত হয়। আমাদের দেশে পভবল্‌ কোন স্থানে দেখি নাই। 
দ্লারজিলিওে একবার দেধিয়াছিলাম। খাইতে ঠিক কেণড়কের মত। ট্রক্ু নামক 
এইরূপ আর এক প্রকার উত্তিদ, আছে, তাহাও সাহেবের অতি আদরে ভক্ষণ 
করেন। উ্রফ্র মাটির উপরে হয় না, মাটির ভিতর লুক্কাম্সিত থাকে । দেখিতে 
ইহ! আলুর ন্তায়। তোমার আমার জ্বালায় ট্রফ্ু মাটির ভিতর কোথায় ষে 
লুক্কার্িত থাকে, তাহ] বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তবুও তাহার নিস্তার নাই। 
ইহাকে ধরিবার নিমিভ মানুষের শিক্ষিত কুকুর আছে। ঘ্রাণ দ্বার! ০সই কুকুর 
ইহার সন্গান পাইয়। মানুষকে বলিয়। দেয়। তাহার পর মানুষ প্রায় এক হাত 
গভীর মাটি খড়িয়া ইহাকে বাহির করে। তেশাড়কের স্বভাব অন্ঠান্ত উত্তিদের 
স্ায় নহে। অন্তান্ত উদ্ভিদ, হুর্ধ্যকিরণের সহায়তায় হরিত্বর্ণের পের দ্বার! বানু, 
হইতে কারবন গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বাম্প পরিত্যাগ করে। মান্য ও জীব 
জন্তর ভাগ কেশাড়ক অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কারবনেন বাম্প পগিত্যাগ করে। 
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সেই জন্য ॥ ইহার । দেহের রণ শ্বেত। অন্ঠান্ত উদ্ভিদের সান ইহার ফুল হয় না। 
ইহার দেহের তিতর অতি হুক্মম বেণু হয়। তাহাই ইহার বীজ। পণিপুষ্ট হইলে 
দেহ ফাটিয়। সেই রেণু নিকটস্থ ভূমিতে পতিত হয় অধবা বাযুবেগে দুর দেশে 
উড়িয়। যায়। এরূপ রেপুকে স্পের বলে। কিস্তৃকে ডকের রেণুকে স্পন্‌ বলে। 
যে স্থানে কেশাড়ক হয় সেই স্থানের মুত্তিকাঁয় অনেক বীজ থাকে । সেইস্থানের 
মাটি আনিয়! কেশড়ুকের চাষ করিতে পার যায় । অনেক স্ময় লোকের বাড়ীর 
নিকট ঘোড়ার বিষ্ঠঠার উপর কেশাড়ক আপনা আপনি জনে । বরধাকালে লোকের 
ঘরের ভিতরও দ্রব্যাদিতে শুভ্র বর্ণের ছাতা পড়ে । সেজন্য লোকে মনে করেধে 
কঙ্গি জাতীয় উত্তিদ, আপন1] আপনি জন্মে, বীজের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহা 
হইলে বায্ুতে ইহার বীজ থাকে, সুবিধা হইলে উত্ভিদূরূপে স্ক,টিত হয়। অনেকে 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানবিৎ প্ডিত জড় হইতে জীবের 
স্ষ্টি করিতে পারেন নাই। 

যেস্থানে কোড়ক হয়, সে স্থ'নের মাটি আনিয়। কোড়কের চাষ করিতে পারা 
যাঁয় বটে কিন্তু তাহ। অপেক্ষা বিলাতী বীঞ্জ ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। কারণ 
তাহ! করিলে আর বিবের আশঙ্ক। থাকে না। শুনিয়াছি যে, কলিকাত। উইগসন 
হোটেলে উহার বীজ বিক্রীত হ্য়। মুস্ুরি পাহাড়ে মাচি মিশ্রিত বীঞ্জ বিক্রীত 
হয়। এক সের এইরূপ মাটর মুল্য ছুই টাক চারি আনা। খোল। ভূমিতে 
অথব। বৃক্ষতলে অথব। খরের ভিতর কোড়কের চাষ করিতে পারাধায়। ঘোড়ার 
নাদি ইহার প্রধান সার। তাহার সহিত পচ পাঁক অথবা পচ পাতামিশ্িত 
করিয়। ভূমি প্রপ্তত করিতে হয়। তাহার পর এক হাত উচ্চ আল করিয়৷ তাহার 
উপর বীঙ্গ বপন করিয়। উত্তমরূপ পিটীয়া দিতে হয়।: বিলাতে সহর অঞ্চলে 
মাটির নিয়ে ঘরের ভিতর লোকে ইহার চাষ করে। ঘরের প্রাচীরের গায়ে একটীর 
উপর আর একটী স্তরে স্তরে আলমারী করিয়া তাহার উপর মুর্তিক! ও সার দিয় 
লোকে ইহার চাষ করে। লাঁঠের বাল্সর ভিতরও সার ও মাটি দিয়া লোকে 
কে ড়ক উৎপাদন করে। আমাদের দেশে কেশাড়কের চাষ এইরূপে করিলে 
ভাগ হয়। ভিজ] সেতসেতে গুদাম ঘরে ইহার চাষ করিবে । এক হাত গভীর 
করিয়! তাহার মাটী থড়িয়! বাহির করিয়া ফেলিয়। দিবে। তাহার পর নূতন 
সৃত্তিক1- দিয় সেই স্থান পুর্ণ করিবে । পে নূতন মৃত্তিকা যোল ভাগের পাঁচ ভাগ 
বাগানের পচ। পাত।, লত। সম্বলিত মৃত্তিকা, দশ ভাগ চাটক। ঘোড়ার নাদি, এক 
ভাগ ভন্ম বা কাঠ পোড়। ছাই দিয় প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কয় দ্রব্য 
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। দুই দিন রৌদ্রে ফেলিয়া! রাখিবে। তাহার পর গুদামের 
তিতর লইয়া! মেজের উপর বিস্তৃত করিয়া দিবে। তাহার পর সেমাটি তুলি 
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এক হাত উদ্চে ও এক হাতি গ্রন্থে সারি সরি আল লকরিবে। | চারি পচ দিন, পরে 
আলের উপর আধ হাত অন্তর কোড়কের বীঞ্জ বপন করিবে । বীজ বপন কয়ি! 
তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া উত্তমরূপে শিটিয়। দিবে । এক মাস পরে তাহার 
উপর পুনরায় আরও কিছু বাগানের মাটি বিস্তৃত করিয়া দিবে । ভূমি, জল দ্বার! 
মাঝে মাঝে আদ্র করিয়া রাখিবে। আবাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আখিন মাসে বীজ বপন 
করিতে পারা যায়। ছুই কি আড়াই মাস পরে কেশাড়ক ভূমি তেদ করিয়! 
বাহির হইবে। | 
ফরাপি দেশের রাজধানী পারিস নগর ্ুড়ঙ্গের উপর নিশ্সিত। উপরে 
রাজপথ, প্রকাণ্ড অট্রালিকা, কুড়ি লক্ষ লোকেরু বাস, নিয়ে প্রশস্ত সুড়ঙ্গ ও গভীর 
গহ্বর । সুড়ঙ্গগুলি একত্র করিলে দীর্ঘে প্রায় দশ কর্রোশ হয়। মাটর নিয়ে 
বার হাত হহতে তিন শত হাত গতীর দেশে সুড়ঙ্গগুলি অবস্থিতি। গুহনিশ্মীণের 
নিমিত্ত পুর্বে লোকে এই স্থান হইতে প্রস্তর কাটীয়া লইয়াছিল। সেই জন্ত নগরের 
নিয়ে এরূপ সুড়ঙ্গ ও গহ্বর হইয়াছে । ইহাদের কিয়দংশ মানুষের মৃত দেহ গোর 
দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সেম্থান হাড়ে পরিপূর্ণ হইয়। আছে। ফরাদি বিপ্লবের 
সময় অনেক লোকের দেহ এ স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তথন প্রতিদিন অনেক 
মানুষের মাথা কাট। হইত। ঘ/তক হাতে, এত মানুষের মাথ। কি করিস্বা কাটে। 
তাহার হাতে ব্যথা হইবে সে জন্য ফরাসির1 মানুষের মাথ। কাটিবার জন্ত গিলটিন 
নামক কল প্রস্ত5 করিয়াছিল। এই কলের সহায়তায় প্রতিদিন কচ কচ করিয়। 
লোকের মাথ! কাট। হইত। গিলটিন যন্ত্রটী না হইলে ফরাপিদের চলে ন।। সেবার 
অনেক কষ্টে পডিচারি হইতে যন্ত্র আনাইয়া তবে ফরাসডাঞ্গায় এক ব্যক্তির গলা, 
কাট। হইয়াছিল। অনেক লোকের অস্থি সুড়ঙ্গের এক ভাগে আছে। উপর 
ভাগে পৃথিবীর গভীর দেশে অন্ধকারে লোকে কেড়কের চাব করে। প্রতি 
বৎসর প্রায় চলিশ লক্ষ টাকার কেশাড়ক এস্থানে উত্পাদিত হয়। বার শত লোক 
ইহার চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। নগরের নিয়ে পৃথিবীর ভিতর সুড়ঙ্গ 
অনেক লোকের কেশাড়ক ক্ষেত্র. আছে। কৃষকর্দিগকে তাহার জন্ত গবরমেন্টকে 
খাজন! দিতে হয়। কোন কোন কৃষকের তিন তাল! ক্ষেত্র আছে। মাটির ভিতর 
প্রথম কুড়ি হাত নামিলে, সে স্থানে অনেক ক্ষেত্র। তাহার পর আর দশ 
হাত নিয়ে নামিলে, সে স্থানে অনেক ক্ষেত্র। তাহার পর আর কুড়ি হাত নামিলে, 
সে স্বানেও অনেক ক্ষেত্র । কুপের স্তায় গপ্ত দিয়া এক তালা হইতে দ্বিতীয় তালায় 
ও দ্বিতীয় তাল! হইতে তৃতীয় তালায় নামিতে হয়। 
কোড়ক-কষকেরা সহজে কাহাকেও আপনাদের ক্ষেত্র দেখাক না। যাহ 
হউক, পাঠক এস আমর! একবার পৃথিবীর ভিতর কৌড়ক ক্ষেত্র দেখিয়। আসি। 


২৫৪ কষক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 
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এক স্থানে সামান্য একটী কুপ দেখিলাম। কুপে জল নাই, নিবিড় অন্ধকারে 
পরিপুর্ণ কুপের পার্থে রশি রাশি ঘোড়ার নাদ্দি পড়িয়া আছে । এই ঘোড়ার 
বিষ্ঠায় জল দ্িয়। দেড় মাস ধরিয়া লোকে ইহাকে উল্টাইতে পাল্ট/ইতে থাকে। 
একটু পাকিয়া আমিলে কুপপথে নীচে ইহ] নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার পর সার রুপে 
কৌড়কক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। প্র কৃপ দিয় আমাদিগকে সুড়ঙ্গের ভিতর 
নামিতে হইবে। কূপের মাঝখানে এক থণ্ড কাঠ পোতা আছে। সেই কাঠের 
গ|]য়ে এফোড় ও ফোড় করিয়। আড় আড়ি কয়েকটী কাণ্ঠ খণ্ড সন্নিবেশিত আছে। 
তাহাতে প৷। দিয় আমাদিগকে কুপের ভিতর নামিতে হইবে। প্রায় কুড়ি হাত 
নামির] ভূমি পাইলায। ঘোর অন্ধকার ভূমি কাদায় পরিপুর্ণ। কাদায় আমাদের 
প1 বসিয়া গেল। কৃষক ও আমরা বাতি জালিয়। অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
কোন স্থান অতি সম্ধীর্ণণ কোন স্থান প্রশস্ত ঘরের ন্টায়। সাবধধান,__-এ স্থানট। 
উচ্চ নহে। বলিতে বলিতে আমাদের মাথ৷ ঠুকিয়া গেল। কোন কোন স্থানে 
শয়ন করিয়! তবে লোক যাইতে পারে। কৃষক আমাদিগকে বলিল যে, পুর্বকালে 
লোকে তিন প্রকারে কোড়কের চাষ করিত। কেহ ডুষুর কাঠের উপর সার 
দিয়া তাহার উপর মাঝে মাঝে জল সেচন করিত; কেহ পপলার নামক বক্ষ 
কাষ্ঠে সুর] মিশ্রত জল সেচন করিত। কেহ সরেল গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া 
সেই জল ঘ্বার। ভূমি সিক্ত করিত। তাহ করিলেই আপন। আপনি কোড়ক 
উৎপন্ন হইত। বীজ বপনের আবশ্তকতা ছিল না। এখন ফরাসী ক্লষকের৷ প্রথম 
এক স্থানে বীজ প্রস্তত করে। বীজ প্রস্তুত হইলে ক্ষেত্রে লইয়৷ বপন করে। 
আমরা দেখিলাম যে, ক্ষেত্রগুলি সারি সারি ঘোড়ার নাদ্দি মিশ্রিত মাটির আলে 
বিতক্ত। এক একটী আল প্রস্থে ও উচ্চে এক হাতের কিছু অধিক। বোঁপ্য 
চূর্ণের ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বপ বালুকা ও শুভ্রবর্ণের এক প্রকার ম্ৃৃত্তিক৷ দিয়। 
আলগুলি আচ্ছারিত। অশ্বপৃষ্ঠে যে ভাবে লোক উপবিষ্ট হয়, সেই ভাবে বসিয়। 
মুরগণ আলের উপর বীজ বপন করে। বীজ বপন করিস! উত্তমরূপে দে 
স্থানট| পিটিয়। দিতে হয়-; মাঝে মাঝে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া] ভূমি সর্বদাই 
আর রাখিতে হয়। ক্ষেত্রগুলি অতি পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। সুড়ঙের 
ভিতর সর্বদ| বিশুদ্ধ বার চলাচল আবশ্তক। সে জন্য এক এক স্থানে ভূমির 
উপর সামান্ত এক একটী গর্ত আছে। তাহার নিক্রে কৰক আগুন আলাইর়! 
রাখে । অগ্নির উভাপে ভিতরের বায়ু লঘু হইয়া! উপরে উপরে উঠিরা যায়। 
তাহার পর অন্ত পথে উপর হইতে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া! সে অভাব পূর্ণ করে। 
তিন মাস পৰে ভূমি ফুড়িয়। কৌড়ক বাহির হইতে থাকে । বাতির আলোকে 
সে সময় ক্ষেত্রগুলি অতি বন্দর দেখায়। কোন স্থানে সামান্ত একটু শুভ্রবর্ণের, 
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বিন্বু হইয়! শিশু কোড়ক উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে । কোন স্থানে বালক 
কোড়ক তাহ! অপেক্ষ। একটু বড় হইয়। মাথা বাড়াইতেছে। কোনস্থানে ব। 
পূর্ণবয়স্ক কেোড়ক কৃষকের প্রতীক্ষায় দড়াইয়া আছে। স্ুভঙ্গের ভিতর পথ 
হারাইলে আর রক্ষ। নাই। ক্ৃষকর্দিগকে আপনার আপনার স্থান্টী উত্তমরূপে 
চিনিয় রাখিতে হয়। তথাপি একবার একজন কৃষকের বাতি নিবিয়া গিয়াছিল। 
অন্ধকারে সুড়ঙ্গের ভিতর সে নিরুদ্দেশ হুইয়! পড়িয়াছিল। পণ্টনের গোর! 
আসিয়া অনেক থুণগ্জিয়। তিন দিন পরে তবে লোকে তাহাকে বাহির করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। 

ফঙ্গস্‌ জাতীয় উত্ভিদ্ সকল জীবের শত্র। প্রানীপিগের নানা ব্যাধির ইহারা 
মূল। ধান, গম প্রভৃতি উত্তিদৃদিগেরও ইহারা পরম শতু। কিন্তু ইহাদেরও শত্রু 
আছে। মাইকোগোন €( 81৬০9072 795০3) নামক এক প্রকার শৃঙ্গ উদ্ভিদ 
আছে, তাহাদের আক্রমণে কেশাড়কের সর্বনাশ হয়, এই স্থানে ইহাদের আরুমণে 
প্রতি বৎসর ক্লষকদিগের প্রায় ছয় লক্ষ টাকার কেশড়ক নষ্ট হইয়! যায়। 
ইন্দুরেও অনেক কেশাড়ক ভক্ষণ করে। সে জন্য এই পাতাল পুপীতে কষকর্দিগকে 
বিড়াল পুধিয়া রাখিতে হয়। পাথুরে কয়লার সহিত কেড়কের সত্তাব নাই। 
এক ডেপা পাথুরে করল। পড়িয়া থাকিলে তাহার নিকট কেশাড়ক জন্মে না। 
আবার লৌহের উপর কেশাড়কদিগের ঘোর বিষ দৃষ্টি। যর্দি কোন মজুরের লাগ 
হয়, তাহ হইপে কৃষককে জব্দ করিবার শিমিত্ত তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে 
হয় না। ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে ছুই চারিট। পেরেক পুতিয়। দিলেই হয়। পেরেক 
দেখিলে দূর হইতে কেশাড়কেরা সাবধান হর । পেরেকের চারি ধারে অনেক 
দুর পর্য্যন্ত একটীও কোড়ক জন্মে না। কেবল প্যারিস নগরে নহে, ফরাসি 
দেশের নানা স্থানে লোকে কোড়কের চাষ করে। 
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মহাশয়ের নিকট হইতে তাহার ওধধালয়ের এক খানি অল্বাম ব| চিজ পুস্তক 
পাইয়াছি। তাহার এই চিত্র পুস্তক দেখিয়৷ বেশ বুঝ। যায় যে তাহার ওবধের 
কারবার খুব ফালাও এবং অল্প হইতে ইহা এক্সণ বহু বিস্তৃতি লা করিয়াছে। 
ইহার আদি উধধালয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জামনগরে অবন্থিত। এক্ষণে 
বোন্বায়ের অন্যত্র ও কলিকাতা, পুণা, মান্দ্রাজ, করাচি? রেন্গুন ও কলম্বোতে শাখ। 
ওধধালন স্থাপিত হইয়াছে । ইনি স্থানীয় সংবাদ পত্রাদিতে যেরূপ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন 
দেন তাহাতে তাহার কারবার এতদুর বিস্তৃত তাহা অন্মান কর! স্কঠিন। পুস্তক 
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খনিতে বনেকসলি : সুন্দর. ছবি আছে, কতকগুলি ছবি কিন্ত ব্যবসায়ের 
আইন অনুসারে অন্কচিত বলিয়া মনে হয়। অমপ। বুঝিতে পারি যেতাহার 
ওবধালয়ের ওধধের কারখান।র, কাণ্য।লয়ের প্রকোষ্ঠ গুলির বা ওবধালয়ের 
কাধ্যে নিযুক্ত কম্মচারীবন্দের চিত্র গুশির সমাবেশ উপযুক্তই হইয়াছে। 
সম্রাট, সম্াজ্জীর চিত্র বা জামনগরের মহারাজার চিত্র বাতীাহার নিঞ্জের চিত্রেরও 
সার্থকত। বুঝিতে পারি, কিন্তু মণিভিলা, ম্ণিকুটির ব1 তাহার নিযুক্ত উকিলের ব 
তাহার উত্তরাধিগারীর চিত্রের এই পুস্তকে প্রবেশাধিকার কখনই উপধুক্ত মনে কর 
বায় না| আমরা বিপাভী ধরণে ব্যবসা করিতে বসিয়। বিলাতী ব্যবসায়ে নিয়ম 
কানুন গুলি সর্বদ। মানিয়। ন। চলিব কেন! পুস্তক খানি কিন্তু স্ুন্বর ছাপ! হইয়াছে। 


বাগানের মানসিক কার্য 


পোৌব মাস। 

»ম্সী'বাগান।-_বিলাতী শাকৃ-সব্জী বীজ বপন ক্ার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া 
গিয়াছে । কোন কোন উদ্ভ(নপালক এমাসেও পারজী (1৮181% ) বপন করিয়া 
সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোন! কেন, কপি প্রভৃতি ছার নাড়য়। ক্ষেত্রে 
বলান হুইয়। গিয়াছে । এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়। ও আবশ্তক মত 
জল [দিবার জন্ত মালিকের সতক থাকিতে হইবে । সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি 
প্রন্থৃতি মূলজ ফসল যদ্দি ঘন হইয়। থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়৷ ফেলিয়। ক্ষেত্র 
পাতল! করিয়া দ্রিতে হইবে । আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খড়িয়। 
দিতে হইবে । গোড়] খু'ড়িয়। এই সময় কিছু ৫খেল দিয় একবার জল সেচন করিতে 
পারিলে কপি বড় হয়। 

কৃষি-ক্ষেত্রে ।_আলু গাছে মাটি দিয়া গো] আর একবার বাধিয়া দিতে 
হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় ঠয়ারি হইয়৷ গিয়াছে । এই সময় কিন্ত 
ফসল কোদালি হার] উঠাইয়া ন। ফেলিয়! যতদিন গাছ বাচিয়া থাকে ততদিন 
অপেক্ষ। করা! ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বার। খুড়িয়! কতক পরিমাপ আলু খুলিয়। 
লওয়] যাইতে পারে । যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি 
রাখিয়। বাকি গুলি তুলিয়। লওয়। যাইতে পারে । এই আলুগুলি তুলিয়! পরে গোড়া 
বাধিয়! দিবে । ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেঙ্জে বাড়িতে থাকে । আলু ক্ষেত্রে এমাসে 
দুই একবার আবশ্তক মত জল দেওয়। আবশ্যক । মটর, মসুর, যুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের 
বিশেষ কোন পাইট নাই। টে পারি ক্মেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্তক। 

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা; লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই 
উপযুক্ত সময়। 





রুষি শিল্প সংবাক্াদি বিষয়ক মাসিক পত্র? 


এপ সস 
সস এ পপ এ, সপ. পপ পপ 
৯০ 


১৪শ খও। ] পৌষ, ১৩২০ সাল | ৯ম নংখঠ। 


০০ 





শসার আপস ০৮৮ পা শশা িশ্পিশীশীক্ি ক ০০ ০০" মাপ আট এ পপ, 
হস া্শ্প সপ আন 


পল্লীর লক্ষী শ্রী 


শ্রীজগতপ্রসন্ন রায় লিখিত 


এনামেল বা চীন। মা্টীর আসবাব পত্রে গৃহ-স্থলী লাঞ্জাইয়! গৃহস্থ যেমন 
বড়মানুষ সাজিয়। থাকে পাটের পয়লায়ও কৃষাণ প্রণয় সেইব্ধপ বড় মানুষ হয়, 
পর পর এই কন্ম বৎসর পণটের আবাদে কঘাণ বড় লোক হইয়। পড়িয়াছিল, 
ক্কঘাণের গৃহ শ্টামবাজারের চীনের বাক্সে, রঙিন্‌ মশারি, রডিন্‌ চাদর, এলামেলের 
ধাসনে উজ্জ্বল হইয়ার্ছল, পাটের ব্যবলায়ে কত কৃঘক, কত ফড়ে পাকাবাড়ি 
করিয়াছে, ঘরে তক্তপোব, দরজায় চৌঁকাট কপাট লগাইয়াছে, কিন্ত কেবল এই 
এক বৎসরের পাটের অজন্বায় কষাণের সসস্ত সৌন্দর্য্যের লাদ্বব হইয়া উঠিয়াছে, 
যে পাটের আবাদে তসবস্থাপন্ন গৃহস্থ হইয। উঠিয়াছিল, মেই দেখিতেছি সর্বাগ্রে 
মহাজনের নিকট টাকার জন্য হাত পাতিতে আরম্ত করিয়াছে । যার মাঠ ভর! 
প1ট ছিল সেই বেখিতেছি জমিদারের খাজনা একটী পসপণও দিতে না পারি! 
জাঞ্িত হইতে বলিয়াছে। তে বছর বছর তাড়। তাড়। লোট-_খ্বরে তুলিখ্নাছে সে 
এক বৎসর গত ন। হইতে পয়সার কাঙ্গাল হুইয়। পড়িয়াছে। পাটের কৃষাণকে 
জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর. পাওয়। যায়-_-বাবু কাচ। পয়সা একটীও হাতে থাকে নধ 
ম্বেমন আসে তেমনই খরচ হইয়। যায় । কথায় আছে পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে 
আজ পল্লিগ্রামে সেই পুরাতন চাউন্র ভাতে বাড়িয়া! পলীর লক্ষী শ্রী--ফিরাইয় 
আনিম্বাছে। আজ মধহস্বলে পাটের পুতিগন্জে সোণার হেমস্ত কলুধিত হইতেছে 
না। মাঠে কান্তিকশালী ভর ধান্ত শীষের কেষন এক মধুর সৌরভ-_ইহ1 কেমন 
এক অপুর্ব মাধুরি বিলাইতেছে ;3_-কেষন এক হাসিমাখা সুঘমাতরণ, ষেন কোন 
অতীতের লক্ষ্মী শীষ ফিরাইয়। আনিতেছে। পল্লীর মাঠে মাঠে পাড়ায় পাড়ার 

ণ 





টি ০ 


২৫৮ রী কষক--পৌষ, ১৩১০ [১৪শ খন । 
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পথে পথে ধানের মীষে দোদাল্পমান- বোঝাই গাড়ীর পেছু প্ছে না ঘুরিলে পাঠক, 
তাহ। বুঝিতে পারিবে না। এবার পল্লীগ্রামে ছুধিত গন্ধে ঘরে মানুষ হাপাইয়। 
উঠিতেছে না, খালে বিলে মত্স্তকুল মরিয়া ভাসিতেছে না; ম্যালেরিয়। দেবীর 
করাল বদন বিষদস্তহীন, পাটের কৃষাণের রক্ত আমাসা নাই, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মজুর 
পাইতেছে। পুরাতন চাউল ভাতে বাড়িতেছে অর্থাৎ যাহার ঘরে ২*।৩০ বৎসরের 
ধ!নে ভর! গোল! ছিল তাহারই আজ সুবর্ণ ষেগ। ধানের কৃষক গোল! ছাড়িয় 
দিগুণ লাভে ধান বিক্রি করিয়! পয়সা জমাইতেছে আর ক্ষণভঙ্গুর চীনেমাটির 
গৃহস্থলীর স্তায় পাটের হটাৎ বড়লোক কৃষ!ণ অজ সেই পুরাতন ধানের কষাণের 
ধারে অনু ভিক্ষা করিতে বসিয়াছে_ ধানের দাদন চাহিতেছে, এট! কি মফঃম্বলের 
একটী নূতন দৃশ্ঠ নয়? আর কি হইতেছে, আর অনেক কৃষাণ সেই বাপ 
ঠাকুর দাদার পুরাতন আবাদ খেছুর গাছের জন্য হায় হায় করিতেছে । তিন 
চার পুরুষের খেঁস্ুর বাগ।ন কাটিয়৷ জমী ভার্গিয়। পাঠ বুনিতেছিল কিন্তু এবার 
এই এক বর্ষায় পাট নোপাট হইয়া গেল, তাই বুঝি আঙ্জ পুরাতন খেজুর 
গাছের কথা অনেক কৃষাণের মনে পড়িঝা গিয়াছে । এবার আর কোথাও কোন 
গাছ বাদ যায় নাই, যে যেখানে যে গাছ পাইয়াছে তাঙ্থাই টাচিয়! ছুলিয়৷ আবাদ 
করিয়াছে । পাঠক! একবার দেখিয়! যাও সেই অসময়ের কাগারী পিতৃ ব্ররূপ 
প্রাচীন খঙ্ভুর বৃক্ষগুলি সন্তান প্রতিপাপন করিবার জন্য এই শেষ বয়সেও কেমন 
সারি সারি ক চিরিয়] রক্ত দান করিয়া__স্ুুমিষ্ট নুস্বাছু বারি দান করিয়া বিপন্ন 
বকের অতাব দ্র করিতেছে । আজ আবার গ্রামের জঙগল কাট] সাড়৷ পড়িয়। 
গিয়াছে, সে মুক্ত পল্লীর যেন দেহ পরিবর্তন হইয়াছে । ঘরে ঘরে কুষক বা'ন 
জ্বালাইয়৷ গুড় প্রস্তুত করিতেছে ব্যাধিযুক্ত কৃষক-বালক আজ যেন কতকাল 
পরে হাসি যুখে বানের আগুন পোহাইতে পোহাইতে গরম রসে বাসিভাত 
ভিজাইয়া আনন্দে আহার করিতেছে আর গ্চ্য্যি মাম হয্যি মামা রোদ কর” 
বলিয়! ৰাশ ঝাড়ে লুকাইত হুর্্য দেবকে সত্বরে মাথার উপর আমসিবার জন্ঠ সমস্বরে 
আহ্বন করিতেছে । কেবল একবার পাট হয় নাই বলিয়াই মধা কমিল, 
ম্যালেরিয়া কম পড়িয়া গেল জঙ্গল কাট! পড়িল-_-পল্লীর লক্ষ্মী শ্রী ফিরিয়! আসিস। 
একবার পাট হইল না৷ আর কষকের গর্ব খর্ধ হইল, কৃষক যে ভিখারী সেই 
ভিখারীই বহিয়। গেল। যে সুযোগ এক বৎসর আমাদের জন্ত অপেক্ষা! করিতে 
পারে না--এফ বৎসর আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে আহ্বান না 


করিয়া! অসময়ের কাণশারী-বিপন্ের সহায়--অদ্ধের যষ্ঠী সেই চির পুরাতনকে 


সাদরে আলিঙগগন কর! কি আমদের সঙ্গত নহে? আজ যদি তোমরা সারা মাঠ 
পাট না বুনিতে আজ যদি পাটের লোতে পুর্ব পুরুষের খেজুর বাগানগুলি তুলিয়। 


৯ম সং খ্য। | রি আনারসের চাষ ২৫৯১ 


না ফেলিতে তবে কি এই এক বৎপরেই এত নসর তোমাদিগকে ২ অতাবের  ঘবাক্সে 
ভিপস্থিত হইতে হইত? না 
শত কণ্ে করিতে ক্রন্দন, 
“ফিরে এস বলি আজি ওহে পুরাতন” 


আনারসের চাষ 
শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত 


কেছ কেহ বলিয়া থাকেন আনারপের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার 
বেজিল দ্েশ। তথ! হইতে প্রথমে ইউরোপে ও তৎপরে পর্তগীজদিগের ছার! 
ভারতবর্ষে আনীত হয়, সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম “বহুনেজ্র |” আমুর্ষেদাদি শাস্ত্রে 
আন।রসের নিয়লিথিত্ গুণগুলি বর্ণিত আছে যথা ;__- 

বহুনেকআ্র ফলকাম্ং ক্রিমিদ্ং মধুরং সবস্‌। 
বলাং লীতহুরং রুচচং শ্লেক্সদং তর্পনং গুরু ॥৮ 

অর্থাৎ ইহ! অন্ন মধু, রসবুক্ত, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকর, রুচিজনক, বায়ু 
ন।শক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুকপাক। আনারস যে একটী উৎকৃষ্ট ফল তাহ। কাহারও 
অবিদ্িত নাই, ইহার কচি পাতার রস অল্প চিনি সংষোগে খাইলে কিমি পকল 
মরিয়া মলের সহিত বাহির হইয়।ষায়। অর্ধ পক আনারস দ্বতে তর্জিত করিনা 
খাইলে অতি উপাদেয় ও মুখ রোচক হয়, অথব1 উক্ত রূপ ভর্জিত আনারস খণ্ড 
তার মোরব্ব প্রস্তুত করিলে আরও উৎকুষ্ট হয়। আনারস দ্বারা সাহেবদের 
ব্যবহারোপযোগী চাটনী প্রস্তুত করিয়া! ইংলও প্রভৃতি স্থানে পাঠ।ইতে পারিলে 
একটী বিশেষ লাত জনক ব্যবসায় হইতে পারে। সুপ আনারস খাইবার সময় 
উহার চোকগুলি মুখে ধরে, অগ্রে আনারল থণগ্ডগুলি লবণ দিয়! বেশ করিয়। 
কচলাইয়। ধুইয়! ফেলিয়। পরে অত্যন্স লবণ সংযোগে খাইলে আর মুখে ধরে ন। 
এবং থাইতেও সুমিষ্ট বোধ হয়। 

আনারসের চাষ করিতে কোন ঝঞ্চাট নাই, বর্ধাকালে ইহার চাষের সময়, 
আনারসের চার! উহার গাত্রেই জন্িয়। থাকে, ইহাকে উহার "মুখী” বলে, ছায়াযুক্ঞ 
আর্দ্র ভূমিতে ছুই হস্ত অন্তর অর্ধ হস্ত গভীর পর্ত করিয়৷ এই মুখী রোপণ করিতে 
হয়, শুষ্ক ভূমিতে ও অধিক রৌদ্রতাপ যুক্ত স্থানে ইহার চাষ ভাল হয় না, প্রতি 
বৎসর বর্ধাকালে ইহার কতকগুলি কিয়! চার! তুলিয়। ফ্েলিয়। গাছগুলি ফাক 
করিয়। দিতে পারিলে ফল ভাল হয় ও গাছ অনেক দিন জীবিত থাকে। ইহার 


২৩০ ক্ষক- পৌষ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


এ, এসি এটি ভান, এন এন, চাও (নি, এস ভি রর, ও, এসডি, দহ এস রি এর, ও টি, ও এস ল্য এ এরি ২৬ ৬.৫ এস পচ, এছ এ এস এস এ চা, ৩০৬, ৮ . ভান চস ০ ও (টি এডি ৫ এ উরে এ এস কুছ, ৪৮ শামি জলি তা সং ৪টি, ওরে বগ-পচা চি এ আছি ও রি, (ডি পরল 


জন্চ বেশী বহর করিতে হয় না, কেবল গাছের গোড়ায় "ওচ ল লা” দিলেই বেশ পারের 
কার্ধ্য করে । ইহাতে ফল সুমিষ্ট ও বড় হয়, গাছের আওতায় ইহার চাষ ভাল, 
হয়, স্থুতরাং ইহাও ক্ষুবিধ! জনক ফে বড় বড় গাছের তলায় ফে সকল স্থান অবকর্্মণ্য- 
ভাবে পতিত ছিল, তাহাতে আর একটী ফসল উৎপন্ন হইল। সময় অসময়ে এক 
একী আনারসের মৃল্য /* এক আন হইতে ১২ এক টাক। পর্য্যস্ত হইতে পারে। 

আনারসের পাতা হইতে একটী ব্যবসায় হইতে পারে, ইহার পাত হইতে 
সুন্দর অাশ বাহির হয়, সেই অশাশ দ্বারা অনায়াসে রসা, রশি, বেহালার তার ও 
ভুলার সহিত মিশ্রিত করিয়! রেশমের ন্তায় বস্ত্রও প্রস্তুত হইতে পারে, আমাদের 
দেশে আনারসের পাতাগুলি নষ্ট হয়। উহ1 হইতে অশাশ বাহির করিতে পারিলে 
একটী পরিতাত্ত জঞ্জাল হইতে একটি কার্য কর। হয়, আশ বাহির করিবার 
কৌশলচী এই ;__-কতকগুলি কাচ। পাতা একত্র করিয়। আখ মাড়া কলের গ্ঠায় 
বাবল। কাঠের কলে পিশিয় লইয়া একখানি কাঠের উপর রাখিয়৷ হাতুড়ী ঘ।র? 
€থতে। করিয়া! লইতে হয়, অথবা পাতাগ্চলি একধানি তক্তার উপর বিছাইয়? 
কান্তিয়ার উল্টা পীঠ দিয়া ঘসিয়া অসার অংশ বাদ দিগ্ধে, পরে পরিফার জঙ্গে 
হ৩ বার ধৌত করিয়। পরিফার করিয়া লইবে, অনস্তর এ আশকে তিন চারি দিন৷ 
দিবসে বৌদ্রে ও রাত্রিকালে শিশিরে র[খিতে হইবে, এরুপে প্রস্কত করিলে আশ 
গুলি চিকপ, দৃঢ় ও কোমল হইবে, এবং দেখিতে প্রায় রেশমের স্টায় হইবে । 
আমর! এইরূপে হত? প্রস্তুত করিয়। বেহালার তার করিয়া দেখিয়াছি রেশমের 
তার অপেক্ষ। ভাল বাজে, এবং খুব টান সহ, সহজে ছিড়িতে পার ষায় না, এরুপ 
লাভ জনক কাষতে সকলেরই মনোফোগী হওয়। কর্তব্য। 


শণ 


শপ গ!ছ কাটিবার কালীন বাম হস্তে যতগ্ুপি গাছ ধরিবে, সে গুলিকে এক 
স্থানে রাখিবে। এইরূপ করিয়া আট মুঠায় বতগুলি গাঁছ হইবে, সে গুলিকে 
একত্র করিয়! আট বাক্ষিতে হইবে। গাছগ্ুলি রাখ। যেন গোলমাল করিয়া না হয়) 
সকল গাছের গোড়া ও ভগ! যেন এক এক দিকেই থাকে। এইরূপ করিয়' 
ক্ষেত্রের সমস্ত গাছ কাটিয়। আটি বান্ধ1! হইলে, সমস্ত আটির অগ্রভাগ যেস্থান 
হইতে শু'টী বাহির হইয়াছে) কাটিয়। ফেলিতে হইবে। অগ্রতাগে যে শুটী 
থাকে, তাহ! বৌদ্রে শুকাইয়! বীজ বাহির করিয়া! লইতে হয়। রৌদ্ে শু'টীগুলি 
শুক হইলে আপন! হইতেই ফটিক! বীজ বাহির হয়। বীজগুপিকে রৌদ্রে শুক 
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করিয়] যত পুর্ব রাশিতে হইবে। বীজের মুল্যও নিতান্ত, কম নহে। সময়ে সময়ে 
বনহ্ুমূল্যে শণ বীজ বিক্রীত হুইয়াথাকে। সচরাচর ৫৬ টাক মণের কম পাওয়। 
যায় না। সময়ে সময়ে ১০১২ টাক মণ দরেও বিক্রীত হইয়া থাকে । গাছগুপি 
কাটিবার কালীন যদ্দি কর্তিত গাছের সহিত শুক গাছে, তৃণ কি আগ!ছ। থাকে, 
সে গুলি বাছিয়া ফেলিয়! দিয়া আটি বান্ধ! কর্তব্য। খুব বড় জমিতে শণ দেওয়! হইলে, 
একবারে সমস্ত শণ না কাটিয়৷ ক্রমে ক্রমে কট। উচিত । 

সেই কর্তিত শণ গাছের অটিগুলির অগ্রভাগ কাটা হইয়া গেলে, এ আটি বান্ধ 
গাছগুলি পচাইতে হুইবে। অগ্রভাগ অপেক্ষ। শণ গাছের গোড়ার দিকে পচিতে 
কিছু অধিক সময় লাগে । এ কারণ শণ গাছের আটির গোড়ার দিকের কতক 
ভাগ জলে ডুবাইয়! অগ্রভাগ জলের উপর জাগাইর রাখে । এরূপ ভাবে রাখিতে 
হইলে অবণ্তই অগভীর জলেই ডুবাইয়। রাখিতে হয়। আটির টদধ্যের ৪8 অংশ 
গোড়ার দ্দিক জলে ডুবাইয়৷ রাখিতে হয়। এরূপ ভাবে ডুবাইয়] রাখিতে হইলে 
যে স্থানে ডুবাইয়! রাখিতে হইবে, তাহার চতুন্দিকে সামনাসামনি বাশের থুষ্টা 
গাড়িয় কৌশল ক্রমে সামনাসামনি খু*টীর উপর বংশদণ্ড বাদ্ধিয়া ও উহার উপর 
কোন ভারি বস্ত রাখিয়! দেয়, অথব! মাটির ঘাস শুদ্ধ ঢপড়া কাটিয়া! বসাইয়। 
দেয়। অধিক শণ হইলে একবারে সমস্ত শণ ন! কাটিয়া অগ্র পশ্চাৎ কাটিয়! 
এরূপে পচাইতে হয়। এক স্থানে একবারে এরূপে অধিক শণ পচাইবারও 
সুবিধা হয় না। এইরূপ ভাবে একদিন (২৪ ঘণ্ট। ) রাখিয়! তাহার শণের আটি 
গুলিকে শোয়াইয়! পচাইতে হয়। ইহাতে ও এরূপ বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া ও 
এ বংশদণ্ড বান্ধিয়৷ তাহার উপর ভারি বস্ত রাঁখিয়! ও ঘাসশুদ্ধ মাটির চাপ বসাইয়। 
দেয়। এনূপ কৌশল করিয়া! শগ গুলিকে রাখিতে হইবে যেন শণের আটিগুলি। 
বিচ্ছিন্ন হইয়। ভাসিয়৷ না উঠে। এইরূপে তিন দিন (৭২ ঘণ্টা) রাখিলে শণগুলি 
বেশ পচিয়। অপাস উঠিবার উপযোগী হয়। জল অনুসারে এ সময়েরও তারতম্য 
হইয়। থাকে । বদ্ধ পচ! জলে শণ পচাইলে শীস্রই পচিয়। যায়, সুতরাং তিন দিন, 
রাখিবারও আবশ্তক হয় না। নির্মল ব! স্রোত বিশিষ্ট জলে শণ পচাইলে, তিন 
দিন অপেক্ষা অধিক সময় ন। রাখিলে শণ পচিয়! অাস বাহির করিবার উপযোগী 
হয় না। যে ত্রোত বিহীন জলাশয়ে পুনঃ পুনঃ শণ পচান হয়, সে জলাশয়ের জল 
শীত্র পচিয়। যায়, সে জলে শণ পচাইতে দিলে ছুই দিনের পরই শপ পচিয়৷ উঠে। 
শপ গাছ অধিক পচিলে শণের অাস কম মঞ্জপুত ও অকর্মণ্য হয়, বিশেষ সাব- 
ধানতা অবলম্বন না! করিলে শণের অশাস একবারে নষ্ট হইয়া! যায়। এজন্য শপ 
পচাইবার জন্ত শোয়াইয়। দিবার ২ দ্বিন (৪৮ ঘণ্টা) পরে একটী শপের গাছ 
ফিড়িয়া বাহির করিয়! পরীক্ষঃ করিয়। দেখিতে হইবে। বদি ছুই দিনের পরই 
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শশের গাছ হইতে অপাস বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী হয়, তবে তত্ক্ষণৎ শণ 
কাচিতে আবুস্ত করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয় দিনে কেবল একবার পরীক্ষ। 
' করিয়। বিশ্বস্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। ৩৪ বার পরীক্ষ! করিয়৷ দেখিতে 
হইবে । এইরূপ সাবধানতার অভাবে অনেক কৃষকের শণই পচিয়। অকষ্মণা 
হইয়া] যায়। নীচের শণ আগে পচিয়া থাকে, এ কারণ নীচের শণ আগে 
কাচ উচিত। 

অনেক শপ কাচিতে যদি অধিক সময় লাগে, তাহ। হইলে, ততক্ষণ শণ জলে 
নির্জত থাকিলে শণের আস পচিয়। খারাপ হইয়া যাইবে বিবেচনা করিলে 
শণের মাড় ভাসাইয়। দিতে হইবে। যাহারা শণ বিক্রয় করিয়। থাকে, তাহার! 
শপ গাছ অধিক সময় পচাইয়। রাখে । অধিক পচান হইলে শখের গাছ হইতে 
আস বাহির করিয়া লওয়াব সুবিধা হয়। 

পরিফার জলে শখ ভিজাইলে, শণের রং বেশ শুভ্র বর্থ হয়। অপরিষ্কার মলিন 
জলে শণ কাচিলে শণের রংও খারাপ হইয়৷ থাকে । শণপাকিবার কিছু দিন 
পরে শণ কাটিয়। ভিঞ্াইলেও শণের রং খারাপ হয়। 

শণ কাচিবার সময় শণ গাছের আটির &$ অংশ আন্দাজ লইয়া তাহা ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়! ছুই হাতের দ্বারা জলের উপর আঘাত করিতে হয়। একবার 
শপ গাছের অগ্রভাগ ধরিয়। গোড়ার দিক জলের উপর তৎপরে গোড়ার দিক 
ডগের উপর ত্তৎপরে গোড়ার দিক ধরিয়া অগ্রভাগ জলে আছাড় দিতে হয়। 
এইব্প সামান্তক্ষণ করিলে শণ কারটির সহিত আস বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার 
পর দুই হাতের শণ একব্র মিলিত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ মিপিত এক এক 
অংশকে এক শিসে বলে।। 

শপ কাচ। হইলে ভিজ থকিতে থাকিতে এক একটী শিসে শণ লইয়া কাটি 
হইতে আস গুলি কৌশল পুর্বক বাহির করিয়! লইতে হয়। ভিজ্ঞা থাকিতে 
থাকিতে অশাস বিচ্ছিন্ন করা তাল? তাহাতে কাটি হইতে সহঞ্জেই আস বিচ্ছিন্ন: 
কর। বায়। যদ্দি সে সময়ে ছাড়াইবার ম্মুবিধ! ন1 হয়, তবে অশাস জড়িত শপ 
বৌঁড্রে শুফ কর] উচিত, নচেৎ পচিয়া অপ কম মজপুত হয়। বিচ্ছিন্ন অশাসগুলি 
ও দড়ি টাঙ্গাইয়া তাহার উপর দিয়া শু করিয়। লওগা উচিত। তাহাও অধিক, 
ক্ষণ ভিজা! থাকিলে আন কম মজপুত হয়। গাছ হইতে আস বিচ্ছিন্ন করিয়া 
আঅাসের অগ্রভাগ সামান্ত একটু শণের আস দ্বার] জড়াইয়া আবদ্ধ করিয়া! রাখা 
উচিত । নচেৎ শণের আসগুলি গোলমেলে হইয়। ভরত হইয়। যান্ন। 

শুষ্ক ও শণের কাটি হইতে বিচ্ছিন্ন চারি শিসা শণ একত্র মিপিত করিয়। পাক 
প্রিয়া তেত"ান্গ করিয়।,মুড়ি বান্ধ! হয়। সচরাচর তিন মুড়িতে এক সের হইয়া থাকে। 


ঈম সংখ্যা ।] শণ ২৬৩ 
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শপ চাষে লাভ ও নিতান্ত মন্দ হয় না। ভালরূপ শপ লালে প্রতি বিঘা 
৪৫ মণ পর্যস্ত শশ হইতে পারে। শণের মণ ৮২ টাক] হইতে ১২২ টাক) পর্য্যন্ত 
হইয়! থাকে । বাজারে যে শণ বিক্রীত হয়, তাহ! ভাল নছে। পচা, কম মজপুত 
এবং শণের মধ্যে বনু সংখ্যক শণের কাটি মিলিত থাকে । সেপ্ন্ত এখানকার 
লোকে শণ খরিদ না৷ করিয়া সকলেই নিজের প্রয়োজন মত শণের চাষ করে। 
উদ্বত্ত শণ পর বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাথে। খুব বেশি জমিতে শপ চাব 
করে না। যদি কাহারও খুব বেশি শণ হয়, তবে সেই বিক্রয় করে। বাপ্জারের 
শগ অপেক্ষা চাষীর ঘরের শণ অনেক উচ্চমুল্যেবিক্রীত হয়। 

এখানকার লোকে ঢেরায় কাটিয়া শপ হইতে কজ্ছু প্রস্তুত করে। শণের 
মূল্যের দ্বিওণ মূল্যে দড়ি বিক্রীত হয়। যদি কোন কৃষক শপ হইতে বজ্জু প্রস্তত 
করিতে অক্ষম হয়, তবে অন্যের দ্বার] বুজ্জু প্রস্তত করাইয়! লয় ছুই সের শণদিয়। 
এক সের বুজ্জু লইয়া! থাকে । 

শণ কাটা] হইলে সেই জমিতে পাইট করিয়া আলু কলাই প্রভৃতি রবিশন্য 
দেও হইয়া! থাকে । 

শণ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্থ হইলে মুগ্ুডয়া গাছেব পাতার আস বাহির করিয়া! শণের 
অভাব পুরণ করে। ইহারও অণাস ঠিক শণের মত হয়। তবে কিছু কড়া, মুগুয়া 
গাছের অশাস হইতে ও উত্তম রজ্জুপ্রস্তত হইতে পারে। সে রজ্জুতে ও শণের 
রুজ্ছুতে কোন বিশেষ প্রভেদদ আছে বলিয়। বোধ হয় না। মুগুয়া গাছের আস 
নির্মিত বজ্ছু হইতে ও গুপ, পালাম, কাপ! প্রভৃতি প্রস্তত হইতে পারে । 

মুগ্ুয়৷ গাছ কতকট। আনারস গাছের মত। আনারস গাছের পাতা অপেক্ষ! 
মুগয়া গাছের পাতা বড়। আনারস গাছের পাতার উভয় পার্থে যেমন কাট! 
আছে, মুগুয়। গাছের পাতার উভয় পার্থে সেইরূপ কাটা আছে। মুগুয়। গাছের 
পাতার অগ্রাভাগেও একটী কাট। আছে। | 

মুগ্ডর। গাছের পাত! কাটিয়। ১৫।১৬ দিন জলে পচাইতে হয়। তাহার পর 
এ পাঙাকে কোন ভারি বস্ত দ্বারা আঘাত করিয় পেষণ করিতে হয়। পেষণের 
পর পাতার অন্যান্য গলিত অংশ জলে ধৌত হইয়! অাসটী অবশিষ্ট থাকে । তখন 
পাসের রং শ্বেতবর্ণ এবং দেখিতে ঠিক শণের মত্হয়। ইহার আাসও ঢেরায় 
কাটিয়া রজ্ভু, প্রস্তত করে। 

'অযত্র সম্ভৃত ইহার গাছ আমাদের এখানে অনেক আছে। বাগান ইত্যাদি 
স্বানের বেড়ার জন্য ধারে ধারে ইহার গাছ লাগাই! থাকে । শণের নিতান্ত 
অতাব হইলে কধন কখন কেহ কেহ ইহার পাতার আসবাহির করিয়। রজ্জু 
প্রস্তুত করে। অযন্র সম্তৃত গাছের পাত যেদপ হয়, বোধ হয় খুব হত্বের সহিত 
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আবাদ করিলে ইহার পাতা আরে! বড় হইতে পারে। ইহার আলে আর কোন 
রূপ কার্ধ্য হয় কি না, ইহার কোনরূপ আবশ্ককতা আছে কি না তাহ জানি ন1। 
ঘ্দি সম্পাদক মহাশয় কি কষকের কোন পাঠক মহাশয় ইহার অপর কোন 
উপকারিতার বিষয় অবগত থাকেন, তবে অন্ুগ্রহপুর্বাক "্কষক” পতে লিখিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


সরকারী কৃষি সংবাদ । 


কষি উন্নতিকল্ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা 
বিহারে নীলের চাষের দিন দিন 

অবনতি হইতেছে । উৎপন্ন নীল আর পূর্বের স্ায়-উচ্চ মুল্যে বিক্রীত হয় না__ 
কৃত্রিম নীলেরই সমধিক আদর দেখা যাইতেছে । অনেকগুলি নীলের কুগী 
একেবারে উঠাইয়। দিয়াছে, অনেকে প্রজাদিগের সহিজ্ত নৃতন বন্দোবস্ত করিতেছে। 
পূর্বে কধকর্দিগকে যে সকল ক্ষেত্রে নীল বপন করিতে হুইত, এখন তাহার! 
ইচ্ছামত ষে কোন শন্ত বপন করিতে পারে। বিছারে নীলকরদিগের শক্তি ও 
ক্ষমত। দিন দিন হাস প্রাঞ্ড হইতেছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গাল! দেশের কবি-বিভাগ হইতে অনেকগুপ্ি কার্য্যের প্রস্তাব 
হইয়াছে । আমর] নিয়ে কতিপয় প্রয়োজনীয় প্রস্তাবের আলে।চন। করিলাম । 

বাঙ্গাগ! গবর্ণমেণ্ট কতিপয় উপযুক্ত উত্ভিদৃবিদৃকে উৎকৃষ্ট ধান্য, তিল, সরিষা, 
ভাল কলাই ও মরিচ উৎপাদনের উপায় নিপ্ধারণ কলে নিধুক্ত করিয়াছেন। 
ঘাহাতে উন্নত প্রণালীর পাট উৎপাদন ও কীটের হস্ত হইতে ধান্ত রক্ষা! কর! 
ঘাইতে পারে তাহার জন্তও চেষ্ট কর! হইবে। * ্ 

গবর্ণমেন্ট আর একটী প্রকৃত সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গাল। গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৮ জন কৃষি পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে 
আরও অতিরিক্ত ২২ জন কৃষি পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়! তাহাদিগকে বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ কর! হইবে। ইহারা কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র লইগ। উন্নত 
প্রণালীতে চাঁধ করিবেন-__জমিদ্বারগণ ইহাদ্িগকে সাহাষ্য করিবেন। ময়মনপিংহ 
জেলায় এই ভাবে কারধ্যারস্ত হইয়াছে। 

গো-জাতির উন্নতি সাধন কলে এ বৎসর চেষ্টা কর। হইবে | 

রেশমের পোকার মধ্যে একরূপ সংক্রামক গীড়া দেখ দেওয়ায় বাঙ্গালায় 
রেশম উৎপাদন একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে । এই জন্ত গবর্ণমেপ্ট সর্বত্র নির্দোষ 
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ন্বীজ বিতরণ করিবার জন্য সক্ষল্প করিয়াছেন। ষাহাতে উন্নত শ্রেনীর রেশম কীট 
উৎপাদন কর] ধায় তাহারও গবেষণা! কর। হইবে। 

বিগত বর্ষে সমস্ত বঙগদেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ও পাটের ক্ষেক্সের সংখ্য। 
নির্ধারণ করা হইয়াছিল। এ বৎসর ঘাহাতে পাটের উল্লতি হয় তাহার জন্য চেষ্টৰ 
কর। হইবে। 

বর্তমান বর্ষে কোথায় কি পরিযাণ পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা! আছে, সম্প্রতি 
গবর্ণমেপ্ট তাহার তালিক1 প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় পাবনায়, 
রুঙখুর ও জিপুরায় শতকর। ৫ ভাগ পাটের চ]ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরিদপুর ও 
পুর্ণিয়ায় আদে বৃদ্ধি পায় নাই। ময়মনদিংহ ও ঢাক। জেলায় গত বতৎলর অপেক্ষা 
বেশী জমিতে পাট বোন। হইয়াছে । 





পাতাবাহার কীট 


বীটের ব্রমোনতি-_ 
বীটের ইংরাজী নাষ 7৩০৮) ইহারা বাটা ভলগ।রিস 


(3৩1 ঘ 01৭৯) বংশে জন্স গ্রহণ করিয়াছে । ইউরোপের দক্ষিণাংশে সমুদ্র উপকূলে 

এই শ্রেণীর বীট দেখিতে পাওয়। ঘায়। বহু পুর্বে ইহ] কেহ খাইত না। কিন্তু 

ইহার পাতাগুলি সুন্দর ব্ূঙের হইত বলিয়া এবং পাতার সুন্দর গঠন দেখিয়। 

লোকে ফুল বাগানে শেভার জন্য বীট বসাইত। ক্রমশঃ ইউরোপে ইহ। লালা ব। 
ই 
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পি এ ৪৭ পস্খি পভ তত পা 
. ২ পভ ও পাটি শী শী ৩১ পা 


চাট নি করিয়া খাইতে আরক্ত আরা ইহার চাষ হইতে লাগিল । বখন পাতার 
জন্চ গাছ করা হইত, তখন তাহাতে মুল হউক বা না হউক কেহ তাহার তত্ব 
লইত ন।। মূল খাইয়। স্থদ পাইয়। 
মূলের উন্নতি করিতে চেষ্টা 
করিল। ক্রমে বাজারে লম্বা বীট 
দেখা দ্িল। ইংলণ্ড, এমেরিক!র 
পোকও ক্রমশঃ বীট খাইতে 
আরম্ভ করিল। বীটের উন্নতি 
চরম সীমার আসিয়া উপস্থিত 
হুইল। এখন আর শিক্ড়ে * 
মুলার যত লন্ব। বীট কেহ ভাল- 
বাসে না| বীট ক্রমশঃ গোল 
হইয়। কঈ্াড়াইয়াছে। গোল হইয়াও 
তাহার গায়ের শিকড় তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া যায় নাই। স্ুখাদয লন্ব। 
বীটও হইয়াছে, ঠ্মশঃ বাঁট স্ুগোল 
হইয়াছে এবং গাত্র শিকড় শৃন্ঠ 
হইয়াছে। ইঞ্জিপ পিয়ান লাল গোল 
বীট সকলের বড় প্রিয়। শদ। 
এক প্রৰার ইংলিশ, বাট আছে 
তাহ। খাইতে খুব নরম ও সুন্বছু, 
দেখিতেও সুন্দর। বীট এখন 
আর কেবল বাগান সাজাইবাপ্র 
জন্য ব্যবঠার হয় না, খাবার জন্ত” 
শিকৃড়ে লঘ। বীট ইহার কদর বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। 

জান্মনিতে বীট হইতে চিনি টতয়ারি হইতেছে । এই বীট চিনিতে এখন পৃথিবী 
ছাইয়! ফেলিয়াছে। রসায়নবিদ্ধ প্রথমে বাটে মিষ্ট আম্বাদ পাইল। দেখিল সব 
সমান মি. নহে। যেটা! অধিক মিষ্ট পেই গাছ হইতে বীজ উৎপাদন করিজ।। 
সেই বীজে চাষ চলিল। আবার বাছাই করিয়। অধিক মিষ্ট বাঁ খু'জিয়। লওয়। 
হইল এবং রাসায়নিক সার সংযে।গে চাষ চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ বীটে চিনির 


সদ সপে পি 





টি 


৯ শিক্ড়ে -শিকড়যুক্ত ॥ 
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বাসটি স্পা চা ক 


পরিমান এত পাওয়া যাইতেছে যে, তাহা নিশ্পেষিত করিয়া তাহার, বস সাল দিয়া 

চিনি প্রস্তুত হইতেছে এবং সেই চিনি আখের চিনি অপেক্ষা সম্তা। তারতে শকর- 
বটের আবাদ চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় লাই। এখানকার 
আবাদের প্রথ। ভাপ নহে ইহাই বলিতে হইবে। 


ধানের ব্যাধি-_ 
নোয়াখালি, জ্িপুর। এবং ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থলে ধান্তের 

একপ্রকার ব্য/ধি হইয়া থাকে । এই ব্যাধি যেকি, কিছুকাল পূর্বে লোকের তাহ! 
অবিদিত ছিল। কৃবকগণ ইহাকে “উপরা” বলিয়া থাকে । তাহাদের বিখাস এই 
বে, ইহা! দৈবী আপদ । এই ব্যাধির বীঙ্গ যেন আকাশ হইতে ভূমিতে পড়ে। 
কেহ কেহ মনে করে, বিখ্য।ত শববিশাল গান” ইহার কারণ। 

নোয়। খালি, ক্রিপুর1, ঢাকার লোক অনেক দিন হইতে এই আপদ সহা কিয় 
আসিতেছে । সম্প্রতি ভারতীয়-কষি-সমিতি এই ব্যাধি সম্বন্ধে এ সকল স্থান হইতে 
অনেক পত্র পাইয়াছে তাহার্দের গোচরার্ধে আমরা এই সব্বন্গে সরকারী বিবরণী 
কষকে প্রকাশ করিলাম । | 

বঙ্গদেশের প্রায় সর্বন্রই তিন প্রকার ধান্তের আবাদ হইয়। থাকে £__ আউশ, 
আমন এবং বোরে।। এই তিন প্রকার ধান্তের চাষ এবং বপন করিবার সময় সম্বন্ধে 
কৃষক মান্রেই অবগত আছেন। 

এই উপর ব্যাধি আউশ এবং আমন ধান্তকেই আক্রমণ করিয়া থাকে । কুত্রাপি 
বোরে! ধান্ত আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়1 শোন! যায় নাই। ধান্য গাছের গাত্রে প্রথমে 
স্থানে স্থানে এই ব্যাধির চিহু দেখা যায় ; ইহা অতি সহস] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। 
কিন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও এই সামান্ত আক্রমণেই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়। থাকে । 
আইউশের তত ক্ষতি হয় না। কেনন! ব্যাধি রীতিমত ব্যাপ্ত হইবার পূর্বেই আউশ 
ধান গোলাজাত হয়। ভাদ্র মাসে আউশ ধান্যে এই রোগ রীতিমত এবং মাঠ 
ব্যাপিয়। দেখা যায়। এই সময়ে আমন ধান্ত সবেমাত্র বড় হইয়। উঠিয়াছে এবং 
ধান্টের হর্ষ আদে বাহির হয় নাই । এই চারা গাছেও এই বোগ দেখ! দেয়। 
খুব সম্ভব আষাঢ় মাসেও আউশ ধান্তে এই গীড়া উপস্থিত হইয়। থাকে, কিন্ত 
তৎসন্বদ্ধে কোন পৰীক্ষা হয় নাই । আমন ধান্তে ভাদ্র মাসে এবং আশিন মাসের 
মাঝামাঝি সময়ে এই ব্যাধি রীতিমত পরিব্যাপ্ত হয়। আউশ এবং আমন উভদ়্ 
ধান্তেরই এই ব্যাধির আক্রমণে বিশেষ ক্ষতি হইয়! থাকে; কিন্তু আউশের বপন 
হইতে সংগ্রহের সময় অল্প, কাজেই ক্ষতির পরিমাণও অল্প। আমনের জীবন-কাল 
অধিক, কাজেই ক্ষতিও অত্যস্ত অধিক । | 
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হন এ ৯. জি তাত লা ভাগ ্ শবচিটি শি পা ও পরনিন তি পি এটি সি এ এ পা. পিএ ওসব এ রক্ত 


আক্রান্ত ও অনাক্রান্ত ধানের গছে বাহতঃ কোনরূপ পার্থক্য থাকে না । কেবল 
আক্রান্ত গাছের পত্র শর্ষগুপি শুকাঁইতে আরম্ভ করে, এবং কতকগুলি ডশাটা কিছু 
বিবর্ণ হয়। ইহাকে "পাতা উপরা” বলে। পত্রের গাত্রে স্থানেস্থানে বাদামী 
বর্ণের দাগ পড়ে, এই পাতাগুলিকে অপসারিত করিলে অভ্যন্তরস্থ পত্র মুকুলেও 
এইরূপ দাগ দেখা যায়, এবং পাতাগুলি কুঞ্চিত বলিয়। মনে হয়। ভাটার নিয়ভাগে 
কোন চিহ্ছ পাওয়া যায় ন।, কিন্তু উপরের ভাগে চিহ্ছ থাকে । এইরূপে আক্রান্ত 
ধান্ গাছকে স্থানান্তরিত করিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। বরং গাছগুলি 
আরও শীঘ্র নষ্ট হয়। যদি গাছগ্লিকে নাড়া চাড়। না করিয়া একই স্থানে 
থাকিতে দেওয়। হয়, তাহা হইলে ধান্টের শ্ার্ষ নির্গত হয়, কিন্ত ধান আদে। 
পুষ্ট হয় না। 

আক্রাস্ত আউশ ও আমন ধান্ত উভয়েই দেখ্যে ক্ষুদ্র হয়, পার্থের পাতাগুলি 
শুকাইয়। ঘায়, কখন কখনও পাতাষলি অবিক্কতও থাকে, পত্রের বৃস্তগুলির গাঞ্জে 
বাদামী বর্ণের দাগ পড়ে এবং গাছের উপরের দুই একটি গাঁইটের অব্যবহিত পরেই 
একট বিশেষ ক্ষত হয়। এই ক্ষতের ৫খ্য, গ্রন্থি হইতে মাত্র অদ্ধ ইঞ্চ; সময়ে 
সময়ে গ্রন্থির উপরে এবং নিয়েও ক্ষত বিস্তৃত হয়। এই স্থলে ধান্তপাছের ভশাটার 
বর্ণ গাড় বাদ।মী অথব। কৃষ্ণ হয়, ভাট। কুঞ্চিত হইয়া উঠে, এবং সামান্ত চাপ! 
দিলেই ভাঙ্গিয়। ফায়। যদি পীড়ার শাক্ত সেরূপ অধিক ন। হয়, তাহ] হইলে ভাটার 
বর্ণ এক পারে মাত্র বিকৃত হয়, কিন্ত অধিক।ংশ স্থলে সমগ্র স্থান ব্যাপিয়াও বিবর্ণ 
হইঝ। থাকে । কোন কোন স্থলে ভাটার অন্তান্ত স্থলেও বাদামী বর্ণের ক্ষত দেখ! 
ষায়। যদি “থোড়েব” সম্গয় ব্যাধি দেখ! যায়, তাহ! হইলে কৃষকেরা তাহাকে 
"্াড় উপরা” এবং ধান্ডের শীর্ষ বাহির হইলে ব্যাধি দেখ। দিলে তাহাকে “পাক 
উপর।” বলিয়। থাকে । খথোড়" ধান্তের শীঘ পঞ্জের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। 
ব্যাধি হইলে পত্রের আবরণ শুফ হইতে থাকে, এবং আবরণের গাত্রে বাদামী দ।গ 





কষিতত্ববিদ্‌ শ্রীবুক্ত প্র কোধচন্্র দে প্রণীত 
কৃষি গ্রন্থাবলী । 


(১) কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একব্রে) পঞ্চম সংস্করণ ১৬ (২) স্জীবাগ ॥* 
(৩) ফলকর ॥* ৫৪) মাল ১২ ৫৫) 2705659 0৮। 005108০ ১৭ ড১০1৮০ 
€)01$079 1০5 (৭) পশ্খাদ্ত 1, ৫৮) আল্ুর্বেদীয় ঢা 1০, ৫৯) গোল।প-বাড়ী ৮ 
(১০) মৃত্তিকা-তন্ব ১২, (১৯) কার্পাস কথা ॥*, (১২)উত্ভিদূীবন ॥০- যন্ত্র । 


৯ম সংখ্যা। ] সরকারী কৃষি-সংবাদ ২৬৯ 


নত 
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থোড়ের সমগ্ন হয়। এই বাদামী দাগ ধরাই এই রোগের বিশেষত্ব । যে পঞ্ত্রে 
থোড় আবৃত থাকে, তাহার গোড়ায় বাদামী দাগ হয়। এই সময়ে থোড় বাহির 
করিয়] আনিলে দেখা! যায় যে, থোড়ের পুষ্পগুলি বিকৃত এবং বীঞ্জ উৎপন্ন হয় 
নাই। সমস্ত পুষ্পমঞ্জরী ব্যাপিয়৷ এক প্রকার ছাত। ধরে। 

“পাক উপরা” ব্যাধিতে ধান্ঠের শীষ বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু প্রায়ই সব্ব 
স্থলেই ধান্য পুষ্ট হয় ন৷ ; অধিকাংশই «মাগড়া” বা অপুষ্ট ধান্ত। 

ধনের ক্ষতি নানা কারণে হইয়া থাকে । তন্মধো কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ বা 
তাহাদের দংশন জাত ব্যাধি, ধান্যে ছাত৷ পড়া, ব্যাক্টিরিয়া নামক উত্তিদাণুর 
আক্রমণ ইত্যাদিই প্রধান। কিন্তু ইহার কোনটিই উপর! ব্যাধির কারণ নহে। এই 
সমস্ত আক্রাস্ত গাছে একরূপ পোক দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার নম ইংরাঞজিতে 
ঈল ওয়ার্ম (£)০] ৮৮০7%)1 ধান গাছের যে যে স্থানে বাদামী বর্ণের দাগ পড়ে সেই 
সেই স্থানেই এই পোকা বাস করে। এই সমস্ত পোক। বৃক্ষ আক্রমণ করিবার 
পরেই অতি শীত্ত্ বৃক্ষের শীর্ষদেশে উঠিতে চেষ্টা করে । ঢাক এবং পুষায় সরকারী 
কলষিতত্ববিৎ পগডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষ। করিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই 
পোকাই এই উপর ব্যাধির একমাত্র কারণ। 

ঢাক! জেলায় এই ব্যাধিকে সাধারণতঃ “ডাক” বলে । কষকগণ বলে যে, 
কোন কোন জমি হইতে এক প্রকার বাম্প নির্গত হয়, এবং এই বাম্পের তেজে 





বিজ্ঞাপন । 


ভারতীয় গোঞ্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও তাহাদের সব্বন্ধে ঝবতীয় বিষয় অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গেো-উৎপাদ্দন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা। 
গো-সেব! ইত্যাদি বিষয়ে "গোপ।ল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি ও 
গোঁপালক সম্প্রদায়ের হিতার্থে ॥* মূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাবে যুপ্রিত হইতেছে। 
প্রত্যেক তারতবাসীর গৃহে তাহ! গৃহপঞ্জিকা, রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণ শরীফের 
মত থাক] কর্তব্য। পুস্তক সত্বরই প্রকাশিত হইবে। ষাহার আবশ্তক, সম্পাদক 
শ্ীপ্রকাশ্চন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্ৃষি-সদস্, 
বফেলে। ভেয়ারিম্যান্স্‌ এসোসিয়েসনের মেম্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোড নর্থ, 
ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় নাম ধাম জেল! ও পোষ্টাপিসের ঠিকান। স্পষ্ট 
লিখিয়৷ নাম রেজেহী করুন। নচেৎ এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক 
সম্ভাবন।। এরূপ পুস্তক বঙ্গতাবায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। 


২৭০ | কষক-_ পৌষ, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড | 


ভে ২৬১৪ পচ শত জি "ক ছি হাক তর ডু জ টি ন্ডন্র 


ধান্ত নষ্ট হয়। ডাক লাগ! ধাঙ্চ পরীক্ষা করিয়। দেখ! গিয়াছে যে, ইহ1 এই উপরা! 
ব্যাধি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নথে। এইব্যাধি উক্ত জেলায় ১০১২ বৎসর 
ধরিয়। প্রচলিত থাকিলেও গত € বৎসর ইহ! প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। 

এই ব্যাধির কারণ অতি অল্পপিন হইল নিরূপিত হইয়ছে। এত অল্প সময়ে 
আশু উপকারক ওধধস্থিরীকৃত হইতে পারে না। তবে কতকগুলি উপায় অবলম্বন 
করিলে কতকট। উপকার পাঁওয়৷ যাইতে পারে । এই গুলি লইয়৷ পরীক্ষাও হুইয়! 
গিয়াছে । ধান্ত কাটিয়! লইয়] যাইবার পর যে “লাড়া” অর্থাৎ ধান্ত গাছের ভূমি 
সংলগ্ন যে অংশ পড়িয়! থাকে, জাহাকে পুড়াইয়। ফেলিপে বিশেষ উপক্চার হয়।, 

তঃপর যে ধান্তে উপর] ব্যাধি হয় নাই এরূপ বীজ বপন করা উচিত। ধান্ঠের 
উজ এবং বীঞ্জ ধান্তে অবশ্তঠই পোক। প্রবেশ করে। জমীতে লাড়ার মধ্যে পোক। 
জীবিত থাকে কিনা তৎসন্বন্ধে এখনও কিছু জানা না যাইলেও দেখ। গিয়াছে যে 
লাড়া পুড়।ইয়৷ ফেলায় বিশেষ উপকার হইয়াছে । 

আমাদের দেশে যেরপে ভূমি কর্ষণ করিবার প্রথা আছে, তাহাতে ধান্ঠ 
কাটিবার সময় ষে ধান্ত জমিতে পড়ে, সেই ধান্ত একবারে হই হয় না; তাহাদের 
কতকগুলি অবিকৃত থাকিয়াযায়। এরূপ অবিরত পড়। স্বান্ে বর্ষায় পুনরায় গছ 
হয়। যে জমীতে উপর হইয়াছিল সেই জমীতে এইরাপ পড়! ধান্ত যাহাতে 
একবারে পচিয় নষ্ট হইয়া) যায়, তছুপযেগী জমীর পাট কর। আবশ্যক। এইরূপে 
পড়। ধান্ত পচিয়া যাইলে এই পোকাও নষ্ট হইয়। যায়। কেন না ইহ ভিজে 
মাটীতে জীবিত থকে ন!। অতিরিক্ত কর্ষণ ধান্তের পক্ষে শুভকর নহে, একথাও 
মনে রাখ। আবশ্তাক । 

অতএব ধান্ত কাট। হইয়৷ যাইলেই শু লাড়। পুড়াইয়। ফেলা উচিত। যাহাতে 
পড়া ধান্ড একেবারে নষ্ট হয় অথচ জমীতে অতিরিক্ত কর্ষণ ন। হয় তবিষয়ে উপায় 
অবলম্বন কর। উচিত। এবং যাহ।তে নির্দোষ এবং নীরোগ বীর বপন কর। হয় 
তদ্বিবয়ে লম্চয রাখ। উচিত এই তিনটি উপায় অবলম্বন করিলে চাকার “ডাক” 
এবং নোয়াখালির “উপরা” ১ম বৎসরে প্রশমিত ন। হইলেও ২.৪ বৎসরেই প্রশমিত 
হইতে পাবে। 


এ সত সক পরি সি উট বটি টে ব্যালে বি সে পচ সে হি ও ও (এ. রস এ এসির ক এন এটি, রো এটি এস (স্বল্প ভান লি এছ রত দি এন 





কৃষিদর্শন |___সাইরেন্দেষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্ীর্ণ কৃষিতত্ববিদূ, বঙ্গবাসী 
কলেজের প্রিন্সিপাপ যুক্ত জি; সি, বনু এম, এ, প্রণীত। কুষক অফিস 


৯ম সংখ্যা । ] ভারতে ফলের বাগান বচন! ২১ 





পৌষ, ১৩২ , সাল | 


পর ৮০ _ 
থা সস স্পস্ট পিসী পি নাত বসা আস্ত " সপ ০৮-0পসপপ . 
সস 2০: রন এন থপ  প০ ও পে পম পপ শশী শিপ ১ পা এ » পপ সপসপ্প্স সাপ ২ পিক 


সী শি শাস্পস্পপ পি শা পিপি সর সপ 


সপ সপ এ» পবন. শপ, 222 পিস 


ভারতে ফলের বাগান রচনা 


ভারতের মত বিশাল ভূমিভাগে কোথায় কোন্‌ জাতীয় বৃক্ষলতার আবাদ করা 
কর্তব্য তাহার একট তালিক। দেওয়া নিতান্ত সহঞ্জ কথ নহে । সমস্ত ভারতবর্ষ 
পরিভ্রমণ না করিয়] বা প্রত্যেক জেলার আবহাওয়ার বিচার করিয়া! ন। দেখিয়া! এ 
প্রকারের কোন তালিক। প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। যদি কেহ ভারতের 
বিভিন্ন কেন্দ্রের জল মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়! দেন তবে তিনি একট! 
মহৎ কাজ করিবেন। একজনের ছ্বার। একার্যয সম্ভব নহে। সমস্ত দেশজুড়িয়। 
নানা স্থানে রাসয়নিক পরীক্ষাপার স্থাপন করিতে হইবে । ত্র সকল পরীক্ষালয়ে 
চাষীর ক্ষেতের ও উদ্ভানপালকের বাগানের মাটীর পরীক্ষা হইবে । এই পরীক্ষা- 
গারে তাহাদের জমির সার নির্ণিত হইবে এবং স্থানীয় সেচন জলের বিচার হইবে। 
এই এরকারে কার্য্যারস্ত করিলে তবে বিজ্ঞান সম্মত কাজ হইবে। ইতি পূর্বে 
আমর] কোথায় কোন্‌ গাছ বসাইতে হইবে তাহার আভাস দিয়ছি মাত্র। আমরা 
মোটাযুটী বলিয়াছি যে সমুদ্র উপকূলে ব1 সমুদ্র উপকূল হইতে কিছু দুরবস্তা স্থান 
সমূহে অল্প লবণাক্ত জমিতে নারিকেল, শুপারি হয়। কিন্তু থেছুর যথখ! তথ হয়। 
কল। বাঙলার মত জল হাওয়া! ও সরস মাটিতে হয়। পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম 
সীমাস্ত প্রদেশে ব| মধ্য প্রদেশের গুষ্ক মাটি বা গজল হাওয়ায় কল! হইবে ন|। 
এই বুকয়ের অনেক কথাই আমরা একট। সঙ্কেত শিখাইয়৷ দিবার জন্ত সংক্ষেপতঃ 
বলিয়াছি মাত্র অতঃপর যেখানে কার্য্য-ক্ষেত্র নির্ণিত হইবে দেশ, কাণ ও 
আবহাওয়া! অন্থপারে সকলের নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া লইতে হুইবে। 

উদ্যান রচয়িতারু, উদ্ভান রচনাকালে, আর একট! প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে, কোন্‌ 
সময্ম গাছ বপাইব ব। কোন্‌ সময়, কোন্‌ গাছ বপাইব। গাছ বসাইবার স্ময়েরও 


২৭২ কষক--পৌষ, ১৩২০ ॥ ১৪শ খণ্ড । 
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একট। নিদ্ধারিত নিয়ম বলিয়। দেওয়া সহজ নহে। বির বহদর্শন দ্বারা 
কর্তব্যাবধারিত হইবে। তবে আভাস দিবার জন্য বল! যায় যে, দরুণ শীতে বা 
ঘোরতর গ্রীষ্মের সময় কোন বৃক্ষলতা বসান চলে না। তবুও বাঙলায় বৈশাখ, 
€জ্যষ্ঠ মাসে কল! পুতিলে বর্ষারস্তেই গাছ বেশ ধরিয়। বসে এবং বর্ষ শেষেই ঝাড় 
বাধিয়] যায় । কিন্তু বৈশাখ ব! জ্যেষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্ষে, কাটাল, লিচু, জাম, জামরুল 
গাছ বসান চলেনা। এ সকলগাছ খুব গরমের সময় বসাইতে হইলে প্রত্যেক 
গাছের জন্য ছায়া করিয়া দ্েওয়। এবং ঘন ত্বন জল. প্রদানের আবশ্যক হয়। এই 
কারণে বৃষ্টি আরম্ত হইয়। মাটি একটু সরস হইলেই ও দ্বারুণ শরীত্ম কিঞ্চিৎ কমিয়! 
আদিলে এ সকল গাছ বসানই ভাল। পেঁপে গাছ, খুব বর্ধার সময় তিন্ন অন্য 
লমগ বীজ-ক্ষেত্র * হইতে নাড়িয়। বাগানে বসান ষায় না। বৃষ্টি পড়িতেছে এমন 
সময় পেঁপের চারাগুলি নাড়িতে পারিলেই সুবিধ! হয়। আতা চারাও পুর] বর্ষার 
'বসাইতে হয়। টজাষ্ঠ, আধাড়ে টমাটোর চাষ হয় কিন্তু আশিনের শেষ টে পারি 
ঘসাইতে হয়। মাঘ, ফান্তনে আখের আবাদ করে কিন্তু কান্তিক মাসে আখের 
আবাদ পত্তন করিতে পারিলে আবও ভাল হয়। কাস্তিকের সরস মাটিতে শিকড় 
জন্মিয়া আথের কলাগুলি মাটবর উপর মাথ! তুলিয়। দড়াইতে পারিলে অন্ততঃ 
একবার জল সেচনের পয়স। বচিয়। যায়। উদ্ভানজাত তল-শস্যের কথ! বাদ 
দিলেও আমর! দেখিতে পাই যে আষাঢ়, শ্র/বণঃ গাছ বসাইবার ভাল সময় হইলেও 
আশ্িন, কার্তিক আরও ভাল। বর্ষারস্তে গাছ বসাইলে গাছে জল দিবার খরচ 
বাচে বটে কিস্ত তখন অতিবৃষ্টি ব অনাবৃষ্টির ভয় আছে। অনাবৃষ্টি হইলে তোল৷ 
জল দিয়া বাচাইতে পারা ঘায়। বর্ষার সাহায্য মিলিল ন। এই মাত্র কিম্ত অতি 
বৃিতে বড় বিপদ । গ!ছের কচি শিকড় বৃষ্টির জল বসিয়৷ মার ঘাহতে পারে। 
এই জন্য বর্যার পরে গাছ বসাইলে চর] গাছ বাচাইবার পক্ষে অধিকতর সম্ভাবল। 
থাকে । বর্ধার পরে জমিতে “ঘে।? 1 হইলে তবে গাছ বসাইতে হইবে। গাছ 
বসাইয়। জল দিবার পর মাটির “যে” হইলে উপর উপর খুসিয়া শুষ্ক ঘাস কুট দ্বার! 
“যে, বাধিয়। দিতে হইবে । “যো? বাধা থাকিলে অনেক দিন অন্তর গছে জল 
দিলেও গাছ মরে না। কার্তিক মাসে গাছ বসাইবার আর এক সুবিধ। যে, গাছগুপি 
সরস মাটি ও ঠাণ্ড। আবহাওয়। পাইয়া অল্পে অন্পে শিকড় ছাড়িতে আরম্ত করে। 





০ বীজ ক্ষেত্র-বীজ তলা. অল্প পরিসর এক একটি চৌক1, যথায় বীজ ফেলিয়া ঢারা তৈয়ারি 
কর হয়। 

+ “যো” মাটি সরস থ[কিবে, অথ5 অতিরিক্ত আদ্রতাহেতু কোদাল খোস্তায় মাটি জড়াইয়। 
যাইবে না এই অবস্থাকে মাটির 'যে।'। ৫১) সরস মাটির উপর খুলিয়া তাহার উপর খড় কুট বা 
. শ্বাতাদ্বারা চাঁপ। দিয় মাটির রসবাষ্পাকারে উঠিয়া যাইতে ন! দেওয়ার নয 'যো' করিয়া দেওয়া। 


৯ম সংখ্যা । 7 ভারতে ফলের বাগান ব্লচন। ২৭৩ 
শীতকালে গছের বৃদ্ধি যেন স্থগিত থাকে । প্রবল শীতের সময় মানুষ ও জীবজস্ত 
যেমন জড়সড় হইয়। থাকে বৃক্ষলতার্দিও সেই প্রকার কতকট। অসাড়ভাব প্রাপ্ত হয়। 
বসস্থের হাওয়ায় গাছের পুনরায় পাত! গঙ্জাইতে থাকে । ডাল পাতার বৃদ্ধি 
হইলেই জানিবে যে মাটির ভিতর শিকড়ও বাড়িতেছে। একটি গাছকে সমস্ত 
শিকড় সমেত উপড়াইয়! যদি দেখা যায় তাহ] হইলে বুব্িবে যে শিকড়গুলিও 
শাখা প্রশাখার স্ায় বিস্তার পাইয়াছে। যাহার মূল শিকড়টি মাটির নিক্ে আধিক 
দূর নামিয়া গেল তাহার উপরের কাগুটিও মাটির উপর ততট। উচ্চ হইয়া উঠিল । 
তার পর যেখানে অনুকূল মাটি পাইয়া শিকড় বিস্তৃত হইয়া! পড়িল কাণ্ডের উপর 
ভাল পাল! সেই স্থান হইতে বিস্তৃত হইতে আবন্ত করিল। লতা গাছ লতাইয়া 
যেমন বছ ঢুর বিস্তৃত হয় তাহাদের শিকড়ও সেই রকম বহুদূর বিস্তৃত। কোন 
কোন লতা কিছু বেশী সতর্ক তাহার! নিজের শরীরের গ্রন্থী হইতে শিকড় ছাড়িয়। 
রস গ্রহণের নূতন নূতন স্থান করিয়া লয়। নারিকেল, তাল, স্থপার্রি প্রভৃতি পা 
জাতীয় বৃক্ষের আচরণ কিছু সতন্ত্র।(। তাহাদের একট। মুল শিকড় মাটির নিয়ে 
বহুদূর চলিয়া যায় এই জন্য উদ্ধে কাণ্ডের এত বৃদ্ধি কিন্ত সেইমুল শিকড়ের 
অগ্রভাগ নানা শখ! প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে তাহাদের শাখ। শিকড়গুলি কাণ্ডের 
গায়ে একটু নিয়েই সংলগ্ন থাকিয়া! মাটির অল্প নিচু দিয় তালিয়৷ ভাঁসিয়া অনেক 
দুর বিশ্বৃত হয়। পাম জাতীর গাছের জন্য এই হেতু অধিক রমা মাটির আবশ্ক। 
গাছের স্বভাব 'ও তাহার শিকড় চালিবার ধরণ জান থাকিলে কোন্‌ জমিতে 
কোন্‌ গাছ বসাইতে হইবে এবং কোন্‌ সময় কোন্‌ গাছ বসান উচিত ঠিক করিয়। 
লওয়] যায়। আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে আমর দেখি যে আম, লিচু, 
জাম, জামরুল, লকেট, স্াসপাতি, লেবু, পেয়ারা প্রস্ততি অধিকাংশ ফলের গাছ 
বর্ষাস্তে বসানই ভাল । বাঙল৷ ছাড়াইয়। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই মাটিতে 
বস কম, সে সব জায়গায় বর্ষ! শেষে গাছ বসাইবার একমাত্র সময় পাওয়। যায়। 
তাহার অন্তথা করিতে গেলে খরচ অধিক হয়। 
বর্যার আগে বা শেষে যখনই গাছ বসাও, গাছ বসাইয়া তাহাতে জল দিতে 
হয়। জল নাদিলে গাছের গোড়ায় আল্গ। মাটি স্তরে স্তরে বসে না। বাগানের 
ম।টির সহিত গাছের গোড়ার মাটির সংযোগ ও *সন্বদ্ধতার প্রয়োজজন। জীবজন্তর 
যেমন অশ্রহ্াযর) পানীয় ও শ্বাস প্রশ্থ'সের জন্য বাসর প্রয়েজন: গাছেরও তজ্রপ। 
গাছ মানবের মত খাদ্য ও পানীয় পৃথক ভাবে গ্রহণ করে না। সাধারণতঃ বৃক্ষ 
লত। তাহাদের শিকড় দ্বার! কোন স্থুল বস্ত গ্রচণ করিতে পাঁরে ন। ভাহাদের 
'আ[হার্ধ্য স্ুল-সার, জল. নংযোগে রসরূপে পরিণত হইলে তবে শিকড় ঘার। বক্ষ 
শরীরে প্রবেশ লাভ করে। তাহাদের আহারে জলের অংশ খুব অধিক। মাটি 
৮, 
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পিএ এ পোষ জল ৮ এত রা এত রত এসি পি ০০ কস লি জীন লি শী 


এই কারণে সরস স করিয়া লইতে হইবে। মাটির র বস্‌ সু সর্বদাই রক্ষা। কর] চাই। 
সেই এস যোগাইবার জন্ট বৃষ্টির জলের সাহাব্য পাইলে ভাল, নতুবা তোমাকে যে 
কোন উপায়ে জল ষোগাইতে হইবে। তুমি জল ন। ষোগাইলে জ!নিবে যে মাটতে 
তাহার আহার্যয বস্ত সব্বেও বৃক্ষলতা আহার ও পানীয় উভয় হইতেই বঞ্চিত 
হইয়াছে । বৃক্ষ লতার শিকড়ের গতি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ষে, 
তাহার জলান্বেবণে বহুছর গমন করিয়া থাকে । কোন স্থানে সরস আহারের 
সন্ধান পাইলে তাহাদের শিকড় কষ্টে কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়। প্রস্তরধয় ভূমির 
ব। ইক প্রাচিরের ছিদ্র ব। ফাটালের মধ্য দিয় শিকড় চালাইয়! তাহাদের 
আহার প্রাপ্তির স্থানে উপস্থিত হয়। যেখানে উদ্যান রটন। করা হইবে তাহার 
নিস্স্তর কেবল বালুক1 ব| কাকরময্ন হইলে, কিন্বা কঠিন পাথর হইলে তথায় বৃক্ষ 
লতারদ্দি রোপণ করিয়] স্ুপ্রণালীমত জল সেচন করিয়ও তোমার পরিশ্রম সার্থক 
হইবে না। বালুকাস্তরে জল যাইব! মাত্র বহু নিচে চলিয়া বাইবে। শিকড় নিরস 
বালুকাস্তরে পড়িয়া! আহার পানীয়ের অভাবে খুন্ন ও শীর্ণ হইবে । বাহিরের ডাল 
প/ল1 ক্রমে বিবর্ণ ও পরে শুষ্ক হইয়] আমিবে। নিচে প্রস্তর থাকিলে জল যাইয়। 
তথায় জমবে এবং ক্ষুধ! তৃষ্ণয় কাতর উত্ভিদের শিকড় গলে নিমজ্জিত থাকিয়াও 
ব্রস গ্রহণ করিতে পারিবে ন।। 

উদ্ভান রচনায় অনেক হিসাব করিতে হয়, সকল দিকে চোখ না! রাখিলে সব 
পরিশ্রম পণ্ড হয়। অনেক বলিয়াছি, আবার বলি দেশ, কাপ, আবহাওয়া! বিচার 
করিয়। বক্ষলতার্দির রোপণ কাল নির্ণয় করিতে হইবে, এবং অবস্থা বুবিয়। জল 
সেচনের ব্যবস্থা! করিতে হইবে । মাটিতে সাব দিয়! বৃক্ষ লতাদি রোপণ করিতে হয়, 
রোপণ করিয়া জল দিতে হয় এবং যতবার সার দিতে হইবে ততবার গাছে জল 
দিতে হইবে, ইহ! সাধারণ নিয়ম, এটী ষেন মনে থাকে । বারাস্তরে আমরা রুক্ষ 
লতারদ্দির রোপণ প্রণলীর বখিবয় আলেচন! করিয়! আমরা এ প্রস্তা ন। 
শেষ করিব। 
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'ম সংখ্যা ।] বাঙলায় কৃষি ২৭৫ 
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বাঙলায় কৃষি 





কষিছার। শিক্ষিত যুবকদের জীবনোপায় হইতে পারে কি না এই কথাই এখন 
অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়! যায়। 


সরকারী কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়। জান। যায় ষে-_ 


বঙ্গের পরিমাণ রি ১৫ কোটি | বিঘ।। 
চাষের জমি রঃ ৭0০ ৯ বিঘা 
যতভূমিতে ২ বার চাষ হয় ১. % ৬৫ লক্ষ বিঘ। 
বন ভূমি ডে ১ ৯ ২০ » বিঘ। 
চাষের অযোগ্য ভূমি দু ৩ » ৩০ ২ বিঘ| 
চাষের উপযুক্ত বন হয ১.১ ৫০ » বিঘ। 
পতিত জমি হী চি ও ৪২।০ ১১ বিঘা 


চাষের যোগ্য পতিত জমিরও যে তালিক। পাওয়। যায় তাহ এই-_- 


প্রেসিডেন্দী বিভাগ হর রহ ৩০ লক্ষ বিঘ। 
বদ্ধমান বিভ।গ 5 3 ৬০ লক্ষ বিঘ। 
বাজসাহী বিভাগ টি টে ৮ লক্ষ বিঘ। 
ঢাক] বিভাগ নি নি ৫ লক্ষ বিখ। 
চট্টগ্লাম বিভাগ রা দঃ € লক্ষ বিঘ। 
১৯১২-__-১৩ সালে বঙ্গের কত জমিতে শন্ত উৎপন্ন হইয়াছে তাহার তালিকা-_. 
৫হমস্তিক ধন্য নি ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ বিঘ। 
ভাছুই ধান্ঠ এ ১ কোটি ৫৯ লক্ষ বিঘ! 
আশু ধান্ত রঃ ১০ লক্ষ বি! 
ইক্ষু | রি ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার নিঘ! 
ভাইল ইত্যাদির অন্তান্ত থদ্ত শশ্য *. ৪৫ লক্ষ .... বিঘ। 
তিল সরিষ। ইত্যাদি ০৮ ৬২ লক্ষ »** বিথ। 
গাজী আফিং ইত্যাদি ডি ১৫ লক্ষ: :... বিঘ। 


এই তালিকায় দেখ! যাইতেছে যে বঙ্গে প্রায় ৬ কোটি ৬ লক্ষ বিঘ৷ জমিতে 
ধন হইক্নাছিল। পাট জন্সিয়াছিল ৯০ লক্ষ বিঘা । 
তরকারী ও কলের বাগান ৩৭ লক্ষ বিধায় উৎপন্ন হইয়াছিল । 


২৬ ক্কষক--৫পৌঁষ, নাহির ১৪শ খ্ও ॥ 


হাহা নারে হাল ২:৯২২৩৩ তন % তে ওল হাসি এসি জা ও সিঠাস্ছিঞা্ালি আবি সি সি পিক 


কোন শন্ত হইতে কি আর হইয়াছে তাহা জন! বার 


থানে প্রতি বিঘাঁয় ৪ মণ হিঃ ১০7৫৯ কোটি ৮* লক্ষ টাক! 
খড়ে ৪ ৭ মণ টর ২৫ ১১ ০, ১১ টাক 
পাটে ,, ১ ৫ মণ ৩৬ ১১ .** ১ টাক? 
ইচ্ষুতে, ০ ১০॥০ মপ ৬ ,, ৫* ১, টাকা! 

ডাইলে ইত্য।দি রি ১১, ৮* ১১ টাকা 
সরিব। ইত্যার্দিতে 0তল শগ্ত ৫ ৬ ১, ..১ » টাকা 
আফিং গাজ। ইত্যাদি হইতে ৫ ১১ ০১, ** টাক 
তরকারী ফল ইত্যাদি হইতে ৫ ৫ ১, »* টক! 


উক্ত বৎসরে বঙ্গের শশ্ত হইতে মোট ১৬১ কোটী ১ লক্ষ সির আর জিনা 
কয়েক বৎসরে গড় হিসাব ধরিলে বৎসরে ১৭* কোটি টাক আয় হইস্ব। খাকে। 

অনেকেরই ধারণ। যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে শস্তের ফলনের হার 
ছুই গুণ বৃদ্ধি কর। যাইতে পারে, অর্থাৎ কৃষি হইতে ১৭* কোট টাকার পরিবর্তে 
৩৪৯ কোটি টাক? আর কর যাইতে পারে। শিক্ষ। গুণে স্কষির কেমন উন্নতি হইতে 
পারে তাহ! বঙ্গীয় গবর্ণমেপ্ট-কফিবিভাগের ভেপুটী ডিরেক্টর মিঃ শ্মিথ কোন সময় 
ছাত্র সভায় জর্মনীর দৃষ্টান্ত দ্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে- উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলগুই কৃষিকার্য্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তখন পৃথিবীর সমস্ত 
সভ্যদেশের ছাত্রগণ ইংলগ্ডে কৃষিকার্ধয শিক্ষা করিতে যাইত । বর্তমান সময়ে 
রুবিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন ও জাপান, এমন কি ইংলগ্ডের ছাব্রগণ রুষি শিক্ষার 
' জন্ঞ জন্ম যাইতেছে । জর্্নীর ভূমি উর্ব্বরা নহে, ইংলগ্ডের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, 
স্রতরাং কৃষি-কার্ষেয জন্মণী যে ইংলগকে হারাইয়। দিয়াছে, কেবল শিক্ষাই তাহার 
প্রধান কারণ। ১০০ বৎসর পুর্বে ইংলগ্ডে যে হারে শস্য জন্মিত, জন্দণীতে তাহার 
অর্ধাংশও হইত না। বর্তমান সময়ে ইংলগ্ডে প্রতি বিঘায় যে পরিমাণ শপ্য জন্মে, 
জন্মনীতে তাহ! অপেক্ষ। বেণী জন্মিয় থাকে । গম ইংলহগুর এক প্রধান শস্য। 
জন্মনীর অন্ুর্বর ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের তুল্য গম জন্মিতেছে। 

১৮৩০ গ্রী্াব্ধে জন্ণীর ডাক্তার আলরট খের়ার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃঝি 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এখন জন্শণীতে কবি-শিক্ষা দানের জন্য শত 
শত বিদ্যালয় প্রতিষিত হইয়াছে। এই শিক্ষাই জর্ণকৃষির উন্নতির 
প্রধন কারণ। | 

কোন বাঙ্গালী যর্দি ১০০ বিঘা জমি লইয়। চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে 
হয়তঃ তিনি মাসে ৩৫০ টাক। উপার্জন করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালীর €স 
শিক্ষাঙ্গরাগ ও অধ্যবসায় কোথায় ?” 


৯ম সংখ্য। | ] বাঙলায় কষি ২৭৭ 


কিন্ত বৈজ্ঞানিক কৃষি ধলিশে-__আ।ঞকাল আমর কেবল মাারিজের সার দেওয়ার 
কথাই বুঝি। কেবগ সার দিলেই জমির ফগন বাড়ে না, বীজ নির্বাচনের 
কথাটায় বড় আমাদের দেশের আস্থা নই, সরকারী কৃষি-বিভাগও এখনও পর্য্যস্ত 
এবিষয়ে উদাপীন। যে বীজ লইয়। চাষ করিলে শশ্গের ফলনের হার বাড়িবে সে 
রকম বীজ উত্পাদনের চেষ্ট! ভারতে কোথাও নাই বলিলেই হয়। যে চাষ করিবে 
সেই সুবীজ উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু সকলের জন্য সুবীজ সঞ্চয় কর 
তাহার সাধ্যায়ত্ব নহে। চাষী ও বীজ ব্যবসায়ীর কার্য পৃথক হইবে এবং পৃথক 
হওয়াও কর্তব্য । ভারতে বীঙ্জ উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই আমাদের 
এঁকাস্তিক কামন]। 

গবর্ণমেণ্ট নান! স্থানে আদর্শ কষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত 
যুবকগণ চেষ্টা করিলে কৃষিক্ষে্রে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। কৃষিক্ষেত্রেই 
তাহাদের বাসের স্থবিধা হইতে পারে। তাহাদের কেবল নিঞগ্জের আহারের 
ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করিয়। যদ্দি তাহার 
কিছুকাল কোন কৃষি কলেঞ্জে অধ্যয়ন করেন, তবে €বজ্ঞানিক প্রণালী অন্সারে 
কষিকার্ধ্য করিয়া ধনোপাজ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা ঠিক কথ।। কিন্তু 
আমরা বলি যে প্রথমে কৃষি-কলেজে শিক্ষা! করিয়া, তারপর হাতে কলমে অধিত 
বিদ্য1ট।1 রপ্ত কপিয়। লইবারও আবশ্তক হয়। এখন একট। প্রশ্ন আসিয়। পড়ে যে বহুল 
ছাত্রের পাঠের উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্কষি-কলেক্জ বা কৃষি-বিদ্যালয় এবং 
ছাত্রগণের কষি-পর্যযাগোচনার্ধ কষিক্ষেত্র কোথাপ়? 

এ সকল নহয় হইল । কিন্তু বাঙঙ। দেশে চাযোপযোগী এক চৌহদ্দীর মধ্যে 
১০০ বিঘ। জায়গ। ধোগাড় করা বড় সহজ নহে । জমিদারগণের সহানুভূতি বিন। 
কোন স্থযোগ ঘটিগ্া উঠ! ছুঃসাধ্য। অনাবাদী জঙ্গল জমির যোগাড় হইলেও 
হইতে পারে কিন্তু সেই জর্ম হাসিল করিয়া আবাদে পরিণত করার খরচের সংস্থান 
হয়তঃ অনেক শিক্ষিত ভদ্রসম্তানের নাই। ধনী সম্প্রদায়ও তাহাদিগকে সাহাব্য 
করিতে পরজ্মখ। আমার্দের দেশে ধনী ও কন্মার মধ্যে বিশ্বাসের সুত্র বড়ই 
ক্ষীণ। ধনীরা, ধন, যকের মত আগঙাইয় বসিয়া থাকিতে ভাল বাসেন। 
অথব। কাজ না! জানিয়৷ কাজী সাজিয়া ব্যবসায়ের ব্যাঘাত জন্মান। কখন ব! 
কাহারও কাহারও দ্বার। ধনের অপব্যবহার হেতু ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ 
কেহ এখন সকল কাজের কাজীর কথা শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। আমাদের 
দেশের কাজী: সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে 
নারাজ বা অপারগ সেই হেতু ভদ্রলোকের চাষে খরচ অধিক হয়। চাষীর! 
চাবের কাজ যেভাবে চাঙগ্গইহতে পারে, ভদ্রলোকে তাহ পারে না।। তাহাদেন 


২৭৮- কৃষক-- পৌষ, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড । 
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ত তু 


চাষীর উপর নির্তর করা ব্যতীত অন্ঠ উপায় নাই, এই কারণে চাবীগণকেও 
অংশীদারের মধ্যে মানিয়। লইতে হয়। সুতরাং ভদ্রলোকের চাষে কম লাভ হুইবেই 
হইবে। ১০* শত বিঘ।র অনেক অধিক জমি লইয়৷ চাষ না করিলে ভদ্রলোকের 
কুলান মত আয় হওয়! স্থুকঠিন। অপর কথ এই যে, রাজ সাহায্যে জার্মনিতে 
যথ৷ তথ। ব্ঘবনেক রসায়ন তব্বাগার স্থাপিত হইয়াছে । বে-সরকারী রসায়নবিদের 
সংখ্যাও তুলনা করিয়! দেখ যে তথায় অনেক বেশী। এত বড় বঙ্গদেশে দুই 
চারিট। কৃষি-পরীক্ষ ক্ষেত্র দ্বার সমগ্র বাঙলায় চাষীর কতটুকু ইষ্ট সাবধন হইতে 
পারে ! র 
কৃষি ব চাকুরী-_ আমাদের দেশের লোকের চাকুকিট। ষজ্জাগত হইয়া াড়া- 
ইয়াছে। আত্মনির্ভরত। সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে । সহায় সম্পদ ন৷ থাকিলে যাহ। 
হয় তাহাই হইয়াছে, তাহ। অতীব বিচিত্র মনে কর! উচিত নছে। চাকুরি জুটিলে 
অসহায়ের সেইটাই প্রধান সম্বল বলিয়া মনে হয়। কিন্তরচাকুরি যে আর জুটিবে 
না, এখন উপায় কি হবে এই ভাবনাই প্রবল হইতে প্রবলত্তর হইতেছে । চাই অদম্য 
উৎসাহ। তাহা হইলে বোধ হয় রাজ! জমিদার, ধনী ও ক্ম্মী এই তিনের শক্তি 
একত্রিত হইতে পারে। অতি প্রত্যুষে তোমাকে ক্ষেতে লাঙ্গল লইয়৷ ছুটিতে 
হইবে । ক্ষেতে জল দিবার আবশ্ঠক হইলে রাত দ্বিন বিচার ন। করিয়া জমিতে জল 
সেচনের আয়োজন করিতে হইবে । ক্ষেতে পোক। লাগিলে আবশ্ক অনুসারে রাতে 
প্রদীপ জ্বালিয়া ফসলের পোক। বাছিতে হইবে । জমিতে আগাছ। জন্মিলে ক্ষিপ্র 
হস্তে তাহ! উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। তুমি চারিগুণ খাটিগে তোমার অধীনস্থ 
লোকেব্র। এক গুণ খাটিবে এট যেন মনে মনে থাকে । এতো! গেল বাহিরের 
কাজ; ঘরের ভিতরের কাজগুলি__ফসল ছাড়1 বাছা আছে, বীঙ্গ রক্ষা! করার 
ব্যবস্থা আছে, ফল, শম্ত বাজারে পাঠাইবার উদ্যোগ আয়োজন আছে, হিসাব 
নিকাশ আছে, মন্ত্রণা, কল্পনা আছে, কবিতবের নব নব বিধান আলোচন। কর। 
আছে। বোধ হয় রাজ্য রক্ষা ইহ অপেক্ষা! সহজ নহে" চাষীর কাজ এত 
গুরুতর | এত থাটিলে তবে তোমার লাভ হইবে। | 

খোস্‌ পোষাকী বাঙালী যুবক এত খাটিতে, এত ধুশ। কাদ। মাধিতে সহজে 
রাজী হইবে কি? তোমায় ক্ষেতে পণ্ড পক্ষি পালন করিতে হইবে । এই সকল 
পশ্ত, পক্ষীর খোষা, ভুষী, খুব, কুঁড়া ও তোমার আহার্য্য পানীয়ের পরিত্যক্ত 
অংশে আহারের অনেক আন্ুকুল্য হইবে | তোমার ঘরে-_চাষীর ঘরে ইহার। অতি 
অল্প খরচে পালিত পারিবে । ইহাদের মলযুত্ে তোমার জমীর সার যোগাইবে। 
গো-মহিষের বাচ্ছা! জন্মিয়। তোমার ক্ষেত্রে হাল বহন করিবে, তোমার গাড়ী 
উানিবে। ইউরোপ এমেরিকার 'বাগ।নে, মধু মক্ষিক] পুবিয়া মধু সংগ্রহ পর্য্যস্ত 


৯ম সংখ্যা । ]  বাঙলায় কৃষি ২৭৯ 


করা হয়। কৃষিক্ষেত্রেই তোমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হওয়। উচিত। রুধিক্ষে তের 
সমস্ত অংশ তোমার নখ দর্পণে থাকিবে, প্রত্যেক দ্রব্যা্দিতে তোমার অহরহ নজর 
পড়িবে । জমির 'যো" হইলে তোমাকে আহার নিদ্রা তযাগ করিয়া! চাষের কাজে: 
লাগিয়। যাইতে হইবে। অতি প্রহ্যুষ হইতে যতক্ষণ ন। রানে নিদ্রা যাও 
ততক্ষণ এক মুহুর্তও তে।মায় আলপ্যে কাটাইবার সময় নাই। এমন করিলে 
তবে লাতের মুখ দেখিতে পাইবে, এবং তোমাকে স্চাবী বল। যাইতে পারিবে। 

তোমার মুল ধনের অনুপাতে তোমার ক্ষেত্রটি ছে!ট কি! বড় হইবে । যাহ 
তুমি একল। আয়ত্ব করিতে পারিবে এমন একটি জমি লইয়। আরম্ভ করাই তোমার 
কর্তব্য। ৯*০ শত বিঘ! জমি লইয়া আরগ্ত কর, তার পর স্ুবিধ! বুঝিলে ক্রমশঃ 
তোমার জমির পরিমাণ বাড়াইয়। লও-_ইহাই সুযুক্তি। শুধু শস্য উৎপাদন লইয়। 
পড়িয়। থাকিলে হয়তঃ চাষীর চলিতে পারে কিন্তু তুমি ভত্রলোক, তোমার 
অভাব অধিক, তোমার চপিবে না, বর্বর আনুসঙ্গিক কার্য্যগুলিও তোমায় 
করিতে হইবে । তোমার ক্ষেত্র ছোট হইলে তুমি অন্ততঃ দশ বারট। গাভী, মহিধা 
পালন করিবার ব্যবস্থা করিতে পার । পনর কুড়িট৷ হিসাবে ছাগল, হেড়।, হান, 
মুগী পুধিতেও ক্ষতি নাই। হুধ, ঘি, ইস, মুরগী, ছাগল বেচিয়া, ডিম বেচিয়া 
তোমার অনেক দিনের সংসার খরচ চলিয়া য।ইবে। তোমার সাংসারিক আহার 
পানীয়ের সাহায্য হইবে। ইহাদের পালন করিতে যে খরচ, সে পয্সা তোমার 
তাহ।দের পরিত্যক্ত মলমৃত্র সারের দামে উঠিয়া ধাইবে। 


ব্যবসায়ে ধনীর সাহায্য আামাদের দেশের ছুই সম্প্রদায়ের ধনী আছে, 
এক দল কর্মীর কাজের অযথা খু'টু নাটী ধরেন, ত'তে কাজ্জের সুসার না হুইয়। 
ব্যাঘাতই হয়) অন্ঞদূল একেবারে উদ্দাসীন, টাক সুদক্ষ লোকের হাতে 
দিয়াই তার! নিশ্চিন্ত । তীহারা নিচেষ্টভাবে ঘরে বসির লাভেব্র অংশ ভোগ 
করিতে চান। এমন স্থলে কন্মার মনে তাহার পরিশ্রমের অনুপাতে শ্বভাবতই 
ধনীর প্রতি একট। অশ্রক্ধা আসে এবং ক্রমশঃ মনে হয় যে কাজটা তাহারইঃ 
ধনীকে লাভের অংশ দিতে কপণতা আসে। ধনীগণের উচিত কাজে অযথ। 
ব্যাঘাত না জনম্মাইয়। তাহাদের সতর্কতা ও চারিদিকে নজর রাখিয়া চলা-_ 
ব্যবসায়ে কিন্বা চাষে ধন নিয়োগ করিণে টাঁক। সুদে খাটান অপেক্ষা অধিক 
লাত হয় "কিন্ত টাকার অপব্যবহার হইলে লাভ হওয়! দূরে থ|কুঝ মুলধনই বিনষ্ট 
হয়। টাকা পাইলেই কোন ব্যাঙ্কে জম! রাখ! কর্তব্য। মুলধনকে তিন ভাগে 
ভাগ করিয়া এক ভাগ লইয় কাধ্য আরম্ভ করিতে হয়, দ্বিতীয় ভাগ হইতে 
আখহ্তক অনুসারে খরচ করিতে হইবে এবং স্ুবিধ। হইলেই তাহ। পুরণ করিয়। 
রাখ! কর্তব্য; তৃতীয় ভাগ সঞ্চিত থাকিবে কেবলমাত্র ব্যবসায়ের তেব ফোন বি 


২৮০ কুষক-__পৌবষ, ১৩২০ [ ১৪শ ণগ্ড। 
বিপদ প্রতিকারের জন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ কর। হইবে । সমস্ত টাকাই কম্মার 
একতারে থাকিবে । ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাক। উঠাইবে ও জম বাখিবে কিন্ত 
ধনীর লক্ষ্য রাখ! চাই যেনিষমানুষায়ী খরচ পত্র হইতেছে কি ন!। 


বাঙলায় চাষীদের বিপর্থ- _বাঙপায় বাব সাহায্য সেবিপদ দূর করিতে 
হইবে-_বাঙপার জল হাওয়া, মাটি চাষের অনুকুল বটে, বাঙগ। দেশ মুঞ্জল। সুফল। 
বটে, কিন্ত রেল বিস্তারের সঙ্গে বাঙলার স্বাভাবিক জল নিকানী খাল, বিল, 
নালপার মাঝে মাঝে বাধ পড়িয়াছে। যে গুলি শপ্য ক্ষেত্র ছিল এখন জলায় 
পরিণত হুইয়াছে। দেশময় মেলেরিয়ায় ছাইয়৷ ফেলিয্াছে, অধিকাংশ পলীভুমে 
চারিদিকে পচা জল। মনুষ্য পশ্বাদির পাণীয় জলের দারুণ অভাব। গবাদি পশু 
রুণ্ন, মানুষ অকর্্মণ্য, চাষ করে কে? স্থান সকল এমনি অস্বাস্থ্যকর যে স্ভাত- 
বাত সহিষুত কৃষককুলই তথায় টে"কিতে পারিতেছে ন।, ভর লোকের কি প্রকারে 
সেই সকল স্থানে ক্ৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন সম্ভব হইবে অনুমান করা যায় না। 
একেবারে গবর্ণষেণ্ট মনে না করিলে ইহার প্রদ্তিকার হইবে না। জল 
নিকাশের পয়োনাল1 গুলির সংস্কর করিয়। গভর্ণমেণ্ট চাষের জমির ও চাষীর 
পুনরুদ্ধার সাধন করুন। রাজ সাহাধ্য ব্যতীত কোন দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে না। 


পত্রাি 


চাষের জমি___্রীযতীন্্নাথ মল্লিক, কানপুর ষ্টেসন, ইাসপাতাল। 

মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্বে, আমার যতদুর স্মরণ হয়, “কৃষক” পঞ্জে পড়িয়াছিলাম' 
যে, খিপুর। রাঞ্ে কৃষির জন্য জমি পাওয়া যায়। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়! 
কাহাকে এই বিষয়ের জন্য পত্র পিখিতে হইবে স্টাহার নাম ও ঠিকানা লিখিলে 
অত্যন্ত বাধিত হইব। যদি ওখানে না পাওয়া যায় ত অন্য কোথায় পাওয়া যাইতে 
পারে তাহাও লিখিবেন। | 

উত্তর--ভিপুর! রাজ্যে কোথায় জমি পাওয়া যার তাহা কোন মাসের কৃষকে 
বাহির হইয়াছিল স্মরণ নাই। যাহ। হউক আপনার পত্র খানি ছাপাইয়। আমর? 
আবাদী জমির পুনরায় সন্ধান লইতেছি। 


গোলাপের সার- শ্রীমনদাপ্রসাদ সরকার বেহাল। ২৪ পরগণ। গোলাপের 
সারশ্সঘন্ধে প্রথ করিয়াছেন। 


*ম সংখ্যা । 3. | পহাদি ২৮১ 


শান উরি হত, হা তর ওল  -. পপ পপ শি ৯ পজ আপ প৯শদ ও পেশি শান পিস সে ০৩ 


গোলাপের তায সন্বন্ধে বহুবার কষকে আলোচন। হইয়াছে.। আমর] অনেকব্াক্ 
বলিয়াছি নিয় লিখিত রাসায়নিক কৃত্রিন সার গোলাপের সম্পুর্ণ উপযোগী বিষ! 
বিশেষ করিয়া নির্দেশ কর। যাইতে পারে। 
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হিরাকস (96711)1)266 01301) ০8 
শুধু 


এই মিশ্র-সার অর্ধপোন্না হিসাবে মাটির সহিত মিশাইয়! প্রত্যেক গোলাপ 
গাছের গোড়ায় দিতে হয়। শুষ্ক এঁট্টেল মাটি পুড়াইয়া ইহার সহিত ব্যবহার 
করিলে আরও ভাল হয়। ইহাতে গোলাপের ফুল বড় হয়, বরুঙ ভান হক্স। 
গোলাপ গাছ সুশাট। ও জমি প্রস্তত সন্বন্ধে জানিতে চান-__-এ স্ধন্ধে আমর! কৃষক 
বারান্তরে আলোচন! করিব? 

আনাম তুলাচাষ__ মিঃ এইচ, ব্রেন, সি, হিল, চাবুয়, উপর আঃসাষ 

বাডী গাছ ক্পাপাস কি রকম, ইহার আবাদে লাভ হয় কিনা? বৎ্সরী তুলার 
মধ্যে কোনটি ভাল, কোন চাষে লাত অধিক। তুলার বাজার দর কি, কোথায় 
বিক্রয় হণ । ও 

উত্তর__গাছদুল| ঘাহার লন্বা ফল হয় সেই তুলার চাষ করাই তাল। বাভী 
নামে কোন গাছ তুল! আছে কি না খামরাজানি না। ঘানী নামে বৎসরী তুল! 
আছে। পাছ তুলাল্স মধ্যে চাকার দেব কাপাসই উৎকৃষ্ট বলিয়। প্রসিদ্ধ। ইহাব 
ফলগুলি লম্বা এবং বড়, আশ দীর্ঘ। ইহার ফলের মধ্যে ঘন সম্বন্ধ এবং মুক্তাকাৰে 
থাকে । বীজ হইতে অশ অতি সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়। 

বৎসবী তুলার মধ্যে গুজরাটের ক্রেচ ; মধ্যপ্রদেশের বনী, ছোট নাগপুরের বুড়া 
লর্ব্বোৎকৃষ্ট । বিদেশী তুল। ভারতে জল হাওয়ায় সকল গুল। তাল হয় ন। এমেরিকান 
অপল্যাণ্ড তুল। বোম্বাই প্রদেশে ধারওয়া জেলায় বেশ জন্সিতেছে। এই 
'অপ.ল্যাণ্ড, তুলার ভারতোৎ্পন্ন বীজ ধারওয়ার তুলা নামেই চলিতেছে। ইহা 
ভারতে জল মাটির বিশেষ উপধোগী হইয়! উঠিয়াছে । আপামে বুড়ী ও ধাঝোস্াব 
তুল চাষ করিয়। দেখা কর্তব্য । 37, 0211)1))19 কৃতি «[770151) €(30619175+ পুস্তক্ষ 
খানে পাঠে ভারতীয় ভুল চাষের অনেক খবর পাওয়। যায় । 

গু 


১৮০ ৪৭ ০ 


২৮২ ক্কষক__পৌষ, ১৩২০ | ১৪শ ধড। 


৬ শত প্রত শা উজ জল আসি পে জস্স কেসি পর 


কলিকাতা বাজারে র তুলার ও পাটের রপ্তানিকারক অ অনেক আছে সুতরাং এই 
দুইটি জিনিবের খরিদ্দারের অভাব নাই। তুলার নমুনা পাঠাইলে তবে দর ঠিক 
হইতে পারে। বিদেশে নমুন। পাঠাইয়াও তুল বেচ! বায়। অধিক পরিষাণে উৎপন্ন 
করিতে ন। পাঁরিলে জাহাজী চালান চলে ন1। 





গোপাল-ব'ন্ধব প্রথম ভাগ- _শ্রীপ্রকাশচজ্জ সরকার বি, এল, প্রণীত 
কাগন্জে বাধাই ভবল ক্রাউন বোল পেজী ৩৮১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুপ্য ১২ টাক! । 
 ক্কবি-প্রধান ভারতে পোধনই কৃষকের প্রধান ধনু । গোশক্তির সাহায্য 
ব্যতীরেকে কৃধককুপ কষিকর্মে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। গ্রন্থকার 


'গোজাতির-উপকারিত। পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন যে, হল বঙ্ছন বা শকট বহন কার্ধ্য 
'গোজাতিঘার। কষ খরচে সাধিত হয়। ভারতের মত মাটিতত গরুর হালই একমাত্র 


উপষোগী। পক্ষান্তরে গবার্দি মামাদের শিশুগপণের আহার ষোগায় এবং ঘি, মাধন, 


'অনী, ক্ষীর, ছান।,.দধি প্রভৃতি স্ুখাদ্য সুপেয় খাদ্যের সংস্থাম করিয়। দেয়। গবাদির 


মলমুক্রের মত এমন সহজ প্রাপ্য ও বিশিষ্ট সার খুব কর্ষই আছে। গবাদির মৃত 
দেহও আমাদের কাজে লাগে। গোচন্ধ চর্ম্মের মধ্যে উৎর্, ইহ! জুতা, গাড়ীর 
সাজ, ব্যাগ বা পোষ্মাটে। নিম্মাণে, মুদঙ্গ বা ঢোলকাদি ছাওয়াইতে এবং অন্ত 


'শত শত কার্যে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । এই কারণে ব্যবসায়ীর ইহ1 একটি লাভবান 


পণ্য । গরুর লোম হইতে গদী, জিন, কুশান গ্রস্তত হর, শি -হইতে ছুরির বাট, 


চিরুণী তৈয়ারি হয়) গো-পর্দ হইতে নীটস্-ফুট অয়েল নামক একপ্রকার তল 


প্রস্তত হয়। ইহ] মাথাইলে চন্দ নরম ও মহ্ণ থাকে । গরুর শিঙ. খুব, হাড়, মেধ 


হইতে শিরীশ নামক আঠা প্রস্কত হয়। হাড়ে জমির সার হয়। গো-রক্তও 
জমির সার । ইহাঘত্বারা চিনি পরিকফারও হইতে পারে । রক্তে রঞ্জন বা রঙ প্রস্তুত 
হইতে পারে । গে চবিতে সাবান ও বাতি প্রস্তত হইয়। থাকে। 

প্রকাশ বাবু হিন্দু, হিন্দু মাত্রেই গো-হত্যার বিরোধী সুতরাং গোরক্তের গুণাগুণ 
লইয়! বিচারে হিন্দুর লাভ নাই। তিনি বলিয়াছেন ধে, গো-লোমে গদী, ভন, 
কুশান হয় কিন্তু আমর! জানি, যে গরুগুলিকে হত্যা! কর। হয় তাহাদের লে।মই 


অধিক কার্যকরী, রোগা ক্রমণে'মৃত গরুর লোম ভগ্রপ্রবণ হইয়া থাকে এবং তাহ। 


তত কাঙ্জে লাগে না। রোগে নুত গোচন্দও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট । - যাহ! হউক 


লোম বা রক্ত বাদ দিলেও ব। গরুঘার! কেবল গাড়ী ট(না, হাল চালান কিন্বা খাদ্য 


লরবরাহ ব্যতীত অন্ত কার্য ন। হইলেও গরুকে গৃহ পালিত পশুর শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
মানিয়।া লইতে হুইবে। এই জন্ত গোকুল স্বদেশে সর্বকালে পৃজ্য। গাভীগণ 
যেন খাদ্যবস্তর প্রকরণ, এবং সাক্ষাত শক্তিরুপিনী তাহাদের শক্তি মাটিতে সঞ্চারিত 
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ইয়। আজ পৃথিবী শস্ত পূর্ণ, সেই শক্তি ধরিত্রী মানবে - সঞ্চারিত করিয়া ম।নবকে 
অশেষ বলশালী, শ্রেষ্ঠজীব কৰিয়াছেন। সি 

গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থে গবাদির আকার গঠন বর্ণনা করিয়াছেন, বিভিন দেশীয় 
গবাদির সহিত ভারতীয় গোর তুলনায় সমালোচন!| করিয়াছেন । নান। স্থানের 
গো বংশের আলোচন। দেখিলে তাহার পুস্তক খানি গো বংশের অভিধান বলিয়া 
মনে হয়। ষাড়রক্ষা, বৎসপালন, গোজনন, সাক্কর্য দ্বার পোবংশের উন্নতি, 
গবাদির খাদ্যাখাদ্য বিচার, গে-শাল। নির্মাণ প্রস্ততি অনেক আবশ্যকীয় খরচ 
তাহার পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই ঘে, পুস্তক 
খানিতে বিষয় বিশেষ সাজ্াইবার পদ্ধতি তাল নহে। এক সঙ্গে অনেক কথ। 
মাথায় প্রবেশ করিয়া] ষেন পাঠককে কিংকর্তব্য অবধাপরূণে অশক্ত করিয়া ফেলে। 

গো-শাল। স্থাপন ও ছুপ্ধাদির ব্যবস। সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয়ের সমাবেশ 
তাহার পুস্তকে দেখিতে পাই, তিনি কিন্তু বিষয় বিশেষের তন্ন তন্ন বিচার করিয়া 
তাহার লেখনী চালান নাই। তাহার ভাওারে অনেক জিনিষ আছে বটে টি 
সেগুলি স্ত,পাকারে অধন্ধে রক্ষিত। 

গেশী বিদেশী অনেক কাজগপত্র ব৷ দি হইতে তিনি গোপালন, 
গোশাল। স্থাপন ও ছুধের ব্যখস। সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়ছেন কিন্তু সম্যক 
আলোচন। দ্বার সেগুলি নিজন্ব করিবার প্রয়াস পান নাই। ভাবধারদ্িকে তাহার 
আদে দৃষ্টি নাই, স্বদেশী বিদেশী ইংরাণী বাঙগ!। ভাষ। যখন যাহ! তাহার লেখনী 
মুখে বাহির হইয়াছে তাহাই লিখিয়! গিয়াছেন, এবং বোধ হয় একবার ফিরে ন। 
তাকাইয়া ছাপাইয়! গ্রন্থকার . এক একটু চেষ্টা করিলে এই সকল দোষ পরিহার 
করিতে পারিতেন কিন্তু সেচেগ্টায় তিনি যেন উদাসী । পুস্তক খানিতে এত বিভিন্ন 
বিষম স্নবেশিত আছে, এত বিস্তর কাজের কথা আছে, যে এখানি এই অবস্থারই 
সাধারণের বিশেষতঃ ভারতীয় গোপালকগণের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে বলিয়। 
মনে হয়।- পুস্তক খানির একটু সুশৃঙ্খপা থাকিলে এবং সুপদ্ধতিতে লিখিত হইলে 
এই গ্রন্থের প্রচার নিতান্ত সময়োচিত বলিয়। বিবেচিত হইত। 


সার-সংগ্রহ 
কারীগরী শিক্ষা 





এ দেশে শিলের অবস্থা ষেরপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে দেশে কাতীগরী 
শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। তাঁগপতবর্ষ ক্ৃষিপ্রধ।ন দেশ; কিন্ত 
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তারত পুর্বে ক্ষুবি- সর্বস্ব ছিল না। পরস্ত ভারতে (বহুবিধ শিল্পের অশেষ 
উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল । ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্য এসিয়ার নান! স্থানে 
ও ইউরোপে যাইত। ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে ইউরোপীর জাতির! ব্যগ্র 
হইত। ভারতের পথ আবিষার-চেষ্টার ফলেই কলম্বস্‌ আমেরিকা আবিষ্কার 
করেন। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারেই ইংরাজের ভারতে আগমন । প্রিনী 
সুঃখ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ধ হইতে যে সব দ্রব্য বোমান-সংআঞ্ে আইসে, 
তাহার জন্য রোমান-সাম্রাজাকে প্রতি বৎসর ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকদ্দিতে হয়। 
শ্রীযুত ধোশীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রন্ীত 'সমসাময়িক তারতে' দেখ যায়, প্লিনী বলিফা- 
ছিলেন-__এনল্প দিন হইল ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানী হইতেছে । ইহার দর 
পাউণ্ড প্রতি সতেরে। দ্িনারি। পূর্বাঞ্চল হইতেই আমার্দের দেশে কাচের 
আমদানী হর, এবং তারতীয় কাচই সর্বাপেক্ষা অধিক পছদ্দ করা হয়।” মিষ্টার 
রয়েটস্‌ বলেন, খ্্রীষ্ট-পুর্ধ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় কার্প।স-বস্ত্র গ্রীসদেশে বিক্রীত 
হইত।” শ্রীবুত যতীন্্রমোহন রায়ের “চাকার ইতিহাসে? দেখ! যায়, ১৮০০ গ্রীষ্টাবেও 
চাক। সহরে 9 লক্ষ ৫* হাজার টাকার, সোনার গায়ে ৩ লক্ষ ৫* হাজার টাকা, 
ভেষবাতে ২ লক্ষ ৫০ হাঞ্জার টাকার ও তিতবদ্দিতে ১ জক্ষ ৫* হাজার চাকার 
মসলিন প্রস্বত হুইয়াছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে চাকায় প্রথম বিলাতী সুতার আমদানী 
হয়। ভারতে ভারতবাসীর ব্যবহারোপযোগী সদ্দবিধ আবশ্টক ড্রব্যই প্রস্তুত 
হইত ? আবার বিদেশে মাল রণ্তানীও হইত। 

বর্ভেদে ব্যবসারভেদহেতু এ দেশে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাঁত করিয়াছিল । 
বিলাতে বাহাকে শিক্ষানবিসপী বলে, এ দেশে তাহাই নিয়ম ছিল। কন্দকারের 
পু বাল্যকাল হইতেই কর্খ্বকারের কাদ্যে ও কুম্তকারের পুক্র বাল্যকাল হইতেই 
কুম্তকাঁগের কার্য্যে শিক্ষিত হইত। সে ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিত। এ 
বিষয়ে আর কোন দেশে ভারতের মত নুব্যবস্থ! ছিল ন।। 


ভারতীয় শিল্পের অবনতির করণ যাহাই হউক না কেন, বর্তষানে রাজ। প্রজা 
সকলেই বুঝিয়াছেন, দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠ। ব্যতীত দেশের দারিজ্য-পমন্তার সমাধান 
সম্ভব নহে। সেই জন্ত দেশে কারীগরী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। 
সংপ্রতি সরকার এ বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিছু দিন পুবের 
এ দেশে কারীগরী-শিক্ষাসন্বন্ধে অগুস্ন্ান-সমিতির ষে বিবরণ প্রব্বশিত হয়, 
তাহাতেও অনেক জ্ঞাতব্য কথ! আছে। | 

এ দেশে কারীগরী বিদ্ভালয়গুলি বিলাতী আদর্শে প্রতিচিত। ইহাই বিদ্ঞাপয়- 
গুলিতে আশান্রূপ সুফল না ফলিবার অগ্ততম করণ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণেও দেখ ধাক্ষ,_ভারতে শিল্পের অবহ1, কাজের ধরণ, 
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হি খা 


কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের কাজের সুবিধা--সবই প্রতীচ্য ৫ দেশ হইতে 
এত স্বতন্ত্র বে, উভয় দেশের ব্যবস্থার তুলনা করা যায় না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় 
যেরূপ কারীগরী শিক্ষার প্রয়োজন, ভারতে সেরূপ শিক্ষ। অনাবসশ্তক । 


সে দিন শ্রীযুত মন্মথকুমার বস্থু হাতেহাতিয়ারে শিক্ষাসম্বন্ধে সরকারের নিকট 
যে সুদীর্ঘ পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি, বিলক্ষণ বিচক্ষণত1 সহকারে ইহার 
অর একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ দেশের অভিভাবকের 
ছেলেকে স্কুলে পাঠাইবার উদ্দেশ্ত এই যে, ছেলে সাহিত্য বা বিজ্ঞান 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে । কিন্তু যখন ছেলে ২৩ বার চেষ্টা করিয়াও 
গ্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তখন তিনি তাহাকে কারীগরী 
বিছ্ভালয়ে প্রেরণ করেন। কাজেই অনুপযুক্ত ছেলের দলই কারীগরী বিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করে। এই অবস্থার প্রতীকার কলে ১৮৮৩ গ্রীষ্ঠাব্দে শিক্ষা-কমিশন প্রস্তাব 
করেন, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্য বিভাগ কর৷ 
হউক। কিন্ত ইহাতেও বিশেষ সুফল ফলে নাই। সেই জন্য বন মহাশয় প্রস্তাব 
করিয়াছেন,_প্রাথমিক, মধ্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্ভালয়গুপিতে সাহিত্যের মত 
হাতের কাঞঙ্জও অবশ্ত শিক্ষণীয় করা হউক । বল বাহুল্য, কারীগরী বিদ্যালয় 
ব্যতীত অন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রর্দিগকে কারীগরীবিদ্যায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করা 
অসম্ভব। সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে হাতে কাজ শিখান হইবে, তাহার 
উদ্দেশ্য-__ ছেলেদের হাতের কাজে অভ্যও করা, হাতের আড়ষ্ট ভাব দূর কর]। 
এই জন্য ছেলেদের অক্কন শিখাইতে হইবে-_সঙ্গে সঙ্গে স্বব্রধরের কাজ বাসীবন বা! 
ঝুড়ি নি্মাণ__এইরূপ একট। কাজ শিখাইবার ব্যবস্থ। করিতে হইবে। সাধারণতঃ 
বালকদ্দিগকে সপ্তাহে ২৭২৮ ঘন্ট। পড়ান হয়। সপ্তাহে ৩দ্দিন ১ ঘণ্ট। করিয়। 
মোট ৩ ঘণ্ট। হাতের কাজ শিখাইলে__পাঠের ক্ষতি হইবে নাঃ, বরং €বচিত্র্য 
বশতঃ ছেলেদের উন্মতিই হুইবে। ইংলগ্ডে এক্প ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু র্দদানীতে 
ও অ[মেরিকার় আছে । আমেঞিকানগণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই প্রথ। প্রবন্ভিত 
করিয়। সফলপ্রযত্র হইঞ্জাছেন। এরপ ব্যবস্থায় উত্তরকালে শিক্ষার্থী হাতের কাজে 
তয় পাইবে না, আর সে কোন্‌ দিকে তাহার ঝেক আছে বুঝিয়। সেই কাজ 
লইতেও পারিবে। 


প্রথম হইতে এইরূপ কার্জে অত্যন্ত হইলে শিক্ষার্থীর আরও একট। ক্রটি 
সংশোধিত হইবে। কারীগরী-শিক্ষ।-বিষয় অনুসন্ধানসমিতি বলিয়াছেন--ভাবরতীয় 
ছাজ্রের শ্রমবিমুখতাই আজকাল কারীগরী-শিক্ষায় তাহার অসাফল্যের প্রধান 
কারণ। ইহার জন্ত শিক্ষানবিণী ব্যতীত ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করিতে হুইবে-_ 


২৮৬ ক্ষক-_-পৌষ, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড 


ই ৯৪ জত ৬০ ৬৪ অরা৬িত লজ সক 


অলস ও শ্রমবিমুখ ছাত্রগণকে দুর করিয়! দিতে হইবে। প্রথম হইতে হাতের 
কাজ অভ্যন্ত হইলে ছাত্রগণ আর শ্রমবিমুখ হইবে ন।। | 

কেবল ইহাই নে, সকল ব। অধিকাংশ ছাত্র হাতের কার্ধে শিক্ষিত হইলে 
আপনাদিগের কার্য্যক্ষমতা ও আঘর সম্বন্ধ কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদিগের 
্রান্ত ধারণাও আর থ।কিবে ন1। মান্দ্রঞ্গের খিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার 
রিচার্ড অনুপন্থানসমিতিকে বপিয়াছেন,__-ভারতীয় ছাত্রগশ মনে করে যে, তাহার! 
সব করিতে পারে, কিন্তু কার্ধ্যকালে দেখা যায়, তাহার! প্রাপ্$ই কাজ করিতে পারে 
না। কানপুর কটন-মিলের ম্যানেজার বগিয়াছিলেন,_কাত্রীগরী-শিক্ষায় শিক্ষিত 
ভারতব|সীর। অন্ত কর্মচারী অপেক্ষ। ভাল ব্যবহার চাহে, যেন তাহার] সাধারণ 
শিক্ষানবিশ হইতে শ্বতন্ত্র ও বহু উচ্চে অবস্থিত। মুইর মিলৃসের মিষ্টার হল্ডেন 
বলিয়াছেন--.ইহাদের ধারণ বড় অসাধারণ। 

এরূপ হইবার কারণ এই যে, ইহার] জানে, ইহার! যে কাজ শিখিয়াছে, পে 
কাজে শিক্ষার্থীর সংখ্য। অধিক নহে। বসু মহাশয় যে প্রস্তাঘ করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাদের সে ধারণ! আর থাকিবে না। | | 

মোট কথা, এ দেশে যে কারীগরী-শিক্ষার বহুল গচার ব্যতীত চলিবে না, তাহা 
আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনুসন্ধানসমিতিও স্প্ বলিয়াছেন, এ দেশে 
কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের কাজের অভাব নাই! 

দেশে কলকারখান। দিন দ্রিন বাড়িতেছে। এত দিন বিদেশীয় কলে ভারতবাসী 
মজুরের কাছ করিয়াই দিন গুজরান করিত, এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । 
দেশের লোক ক্রমে বুঝিতেছে, দেশের লোকের টাকায় কলকারথান৷ গ্রতিঠিত 
করিতে হইবে । মোট! মাহিনার চাকরীগুল৷ দেশের লোককে না দিলে__টাকা 
দেশে থাকিবে না। বাঁহাদের টাক1 আছে, তাহার] ক্রমে ক্রমে যৌথকারবাবে 
টাক] দিতেছেন। লোন অফিস, ব্যাঙ্ক, জীবনবীম। অফিস. বেঙ্গগ কেমিক্যাল এগু 
ফার্খ্াসিউটিক্যাল ওয়ার্কপসের মত ওঁধধের কারথানা, বেঙ্গল 'মিস্ুনেলির মত গন্ধ- 
জ্রব্যাদির কারখানা, কাপড়ের কল, পাটের কল ক্রমে নানারূপ অনুষ্ঠানে দেশের 
লোক টাক দিতেছেন। সুতরাং দেশে কারীগরী শিক্ষার শিক্ষিত লোকের আদর 
হইতেছে ও হইবে। দেশের লোকের টাকায় মার লাইন খোলাও হইতেছে। 


দেশের কারীগরী-শিক্ষার সুব্যবস্থ। না হইলে এ সব অনুষ্ঠানে সংফলালাভ- 
সম্তাবন। নুদুরপরাহত হইয়। ধড়াইবে। চাকরীব্ সংখ্যা অধিক নহে,-_ডাক্তারী, 
ওকালতী--এ সকলে আর স্থাননাই। সুতরাং দেশের গ্রোককে কলকারখান।র 
দিকে দৃষ্টি দিতেই হইবে। আর কারীগরী শিক্ষা ব্যতীত কলকারখানার উন্নতি 
সাপ্সিত হইবে না। . বিদেশী কারীগর আ্বানিয়। দেখ! গিয়াছে, তাহারা এ দেশের 


৯ম সংখ্যা |] বাগানের মাসিক কাখ্য ২৮৭ 


ঠাস ও ৮ তাতে ৬ মিসির ওত হে জে অ জে জরি টি আআ 


" স্পা রি স্লিপ ৮ ছি জ্ড্ি জ৬, আদ ৬ শর টি পপ শত 


শিক্ষাননীশদ্িগকে শিখাইতে ঢাহে না। পাইওনিয়্ার গ্লাস 1 ফ্যাক্টরী সেই জন্তই 
অচল হয়; এ দেশে কারীগরী বিগ্ভালগ্ন সংস্থাপিত করিয়া এ দেশের লোককে 
শিবাইয়। লইতে হুইবে। 

সরকার এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। এখন আমাদিগকে এ কাজে তৎপর 
হইতে হইবে। আমাদ্িগকেও অর্থ ও ছাত্র দিতে হইবে। কারণ, এ সব 
বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার সুব্যনস্থ। হইলে তাহার ফল আমরাই ভোগ করিব। 


বাগানের মাসিক কার্য 


মাঘ মাস। 


স্জীক্ষেত্র ।__বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে 

আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়। ছাড়া আর অন্ত কোন বিশেষ পাট নাই। 
কপি প্রভৃতি উঠাইয়] লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান 

উচিত। 

ভূয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গ প্রভৃতি দেশী সজীর জন্ত জমি €তয়রি করিয়া 
ক্রমশঃ তাহার আবাদ কর উচিত। তবমুজ মাঘ মাস হইতে বপন কর] উচিত। 
ফান্তন মাসেও বপন কর চলে। 

ফলের বাগান।-__আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্ঠান্ত ফল গ।ছের ফুল ররিতে 
আরম্ত হইয়াছে । ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফলবেণী 
পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সমস্থ গোড়। 
বাধিয়৷ দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার । 
আন্গুর গাছের গোড়। খুড়িয় ইতিপুর্বেই দেওয়। হইয়াছে। যদ্দি না হইয়া থাকে, 
তবে আর কালবিপন্ব কর] উচিত নহে। ৪ | 

ফলের বাগানের অনিদুরে তৃণ, কা্ঠা্দি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগ্চন দিয়! 
মুকুলিত বৃক্ষে ধোয়। দিবার ব্যবস্থা! করিলে, ফলে পোক। লাগার সম্ভাবনা কম হয় 
এবং ফল ঝর! নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগ।নে এই প্রথ। অবলম্বন কর! 
হইয়! থাকে । গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন ন। লাগে, কিন্তু ধোয়া অব্যাহত ভাবে 
লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্িকুণ্ড রচন! করিবে । ৃ 

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকণ স্থান প্রায় দুই হাত 
গভীর করিয় গর্ভ করিবে এবং সেই ঘোড়। মাটগুলি কিছু দিন সেই গর্তের ধারে 


২৮৮ :. কৃষক_ পৌষ, ১৩২০ :[.১৪শ খণ্ড। 
ক্ষেবিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়। 
সেই গর্ত তরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, 


খোঁড়। যাটি দ্বারা গর্ত তরাট করিবে। 


পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ার] ছোট হয় ও তাহাতে পোঁক৷ ধরে, সেই জন্য 
পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছ'াট। উচিত। | 

কষিক্ষেত্র ।__সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে 
জল হইলেই জমিতে চাষ দ্দিবে। যে সকল জমিতে বর্ধাকালের ফসল করিবে, 
তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া! জমি তৈয়ারি 
করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরস্ত করে। মুলার অগ্রভাগ 
কাটধ। মাটিতে পুতিয়। দিলে, তাহ হইতে উত্তম বীজ জন্মো। ফুল ধরিবার আগে 
মুলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খো করিবে এবং এ খোলে 
জল-দিয়! নীচের দ্রিকে মুখ রাখিয়া টা্গাইবে। প্রতিদ্রিম এ খোল পুরিম্া জল 
দিবে। ক্রমে উহার শীষ ঝাকিয়া উপরের দিকে উঠিঝে। এই উপায়েও উত্তম 
বীঞ্জ উৎপন্ন হইবে । এই মাপের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদ! তুলিতে 
আঁবস্ত করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতঙ্গ স্থানে রাখিয়। দিবে । 
হলুদ, গোবর মিশ্রিত গলে অল্প পিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিঝে। একবার উৎগাইয়। 
উঠিলেই নাম।ইয়। ফেলিবে । আধ শুক্‌ন! হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়। 
দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীন। বাদাম এই মাসে 
উঠাইবে। 


স্ুলের ঝগান।-_ফুলের বাগানের শোতা এখন অতুলনীয়। মরমুমী ফুল 
সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোপাপ ক্ষেতে এখন যেন 
আঁজলের অভাব না হয়। গোলাপের কঙ্গম বাধ! শেষ হইয়াছে । বেল, মল্লিক, 
ঝুবিক1 ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ভালগুপি ছাটিয়। দিবে । 

শীতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিঞ, লর্কম্পরঃ 'পেঙ্কন্‌, ক্লক, ডেঙ্জী, 
পিটুনিয়! প্রস্ৃতি মরনুমী ফুপবীঞ্জ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সজী 
ঘরা,__গাজর, সালগম, লেটুস্‌, বাধাকপি, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় 


বপন কনিতে হইবে। 


এই মাসের শেষে বেল, জুই, মল্লিক! প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া «€কোপাইয়! 

জল নলেচন করিতে হইবে । কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তথ্ধির ন। 

করিয়! জলদি ফুল ফুটাইতে ন। পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা 
ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ন1 ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না। 











্ ০ সপন পক ৮৮ - শা সপে সাসীস্মপআ নন পিট বিট ০১১ মুসল আত সপ্ন 


১৪শ খণ্ড. । |) মাঘ, টিন সাল। 1 ম সংখা 


চিল ত সপ্পী শপ শশা ও শপ শত - তত - শ » ০ শশা শী চা 
ক রান সপ উর চি চিনি কি শপ শশী স্ীশাশািশীশীশি শিপ ইসি সপ পপ 
সি শক ০ ললিত শী ই তে ৪ ১০ রি আজব স্ - 


রুষির অবনতি ও কৃষিশিক্ষ। 
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত 


আম।দের কৃষিপ্রধ!ন দেশ। আমাদের দেশে দিনদিন কষির অবনতি কেন 
ঘটিতেছে তাহার কারণ কি? কেন দিন দিন আমাদের খাগ্যসামগ্রী দুমূল্য 
হইতেছে? কেন আমাদের ছুদ্ধ ছুষ্াপ্য হইতেছে? এই সকল প্রশ্ন সমূহের 
মীমাংস। করার সময় আসিয়াছে । এ বিবয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোধোপ 
আকর্ষণ করা কর্তব্য। দেশে কৃষির অবনতি খটিবার কারণ অনেকগুলি। 
আমাদের প্রথমতঃ কৃষি শিক্ষার অভাব। এ অভাবদূর করিবার বস্ততঃ দেশে 
কোন উপায় বর্তমান সময়ে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকের যে তালিক। নির্বব- 
চিত হয় তাহাতে কোনরূপ বালকদের কধিশিক্ষার্র সহায়ত] করিবার বিধান নাই। 
দেশে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক কৃষিকলেজ, কৃষিবিদ্যা্সয় ব| পাঠাগার নাই, ষে কয়েকটি, 
আছে তাহাতে দেশের অতাব মোচন হয় না। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ 
পাশ্চাত্য কৃবিবিদ্য। শিক্ষা করিয়াছেন মাত্র! তাহাদের প্রকৃত কার্যকরী অভিজ্ঞত। 
(1১171060691 1ত1910180) খুবই কম, কাজেই তাহারা এদেশের কৃষিকম্মে দেশ 
কাল পাজ্রের সমাক বিচার ন। করিয়। তাহাদের বই পড়! বিদ্যা গ্রয়োগ করিয়া 
থাকেন, ফলে অথ অর্থব্যয় এবং টৈরাশ্ঠ হইয়া থাকে । আমেরিকা মহাদেশে কৃষি- 
শিক্ষার জন্ প্রত্যেক কাউদ্টিতে কৃষিকলেজ, কৃষিস্কুল, কৃষিবিদ্যালয়, লেকচারার, 
ভ্রমণণীল ক্ৃষিসন্প্রদাগ়িক স্কুলের ব্যবস্থা আছে। এই সকল ভ্রমণখাল কৃষি বিদ্যালগে 
কতকগুলি উচ্চশ্রেনীর শিক্ষক ও কৃষি স্কুলের বালকগণ কঁবককুলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
গিয়া কৃষি বিষয়ক গবেষণাপুর্ণ বন্তৃত। দান করিয়। দেশের অঙ্গ কৃষককুল মধ্যে 
ক্ষিবিদা| বিস্তার করিয়। থাকেন। তথায় কৃষক বালকর্দিগকে কবিশিক্ষ! করিতে 


২৯০ .. ক্কবক- মাঘ, ৯৩৯৫ [ ১৪শ খণ্ড। 


৬ তা ও পর তত ৮৩০ শি লীন পিছ শ পি জী 


বাধ্যকর। হয়। _দিনেমার প্রদেশেও রন্নপ ব ব্যবস্থা আছে, এদেশে প্রাথমিক ওঁ 
উচ্চ কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গো উৎপাদন, মুরগী চাষ, ডি ফোটান প্রভৃতির 
বিষয় শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থাও বুল আছে। ইংলগ্ডের বার আন। ভাগ ডিত্ব এবং 
মুরগী, পনীর, মাখন ও ননী, দ্রিনেমার দেশ হইতে আমদানী হয়। কৃষক পত্রীদেরও 
ক্ষি শিক্ষার ব্যবস্থা এ সকল শিক্ষিত দেশে আছে । কফরাসীরাজা, দিনেমার, হলও, 
জান্মেনী প্রভৃতি দেশে কষক বালকদের স্বল্লকাল ব্যাপী শিক্ষার (131)০৮1 (০0150 ) 
ব্যবস্থা আছে । এখন আমাদের আদর্শ দেশ ইংলগ্ডে, কৃষি শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থ। 
আছে তাহ। তুলনা করিয়! দেখিলে জানিতে পার যায় যে, আমাদের কৃষিপ্রধান 
দীন ভারত কত নিয়স্তরে পড়িয়া আছে। বিলাতের কৃষি বিভাগ *তবোর্ড অব. 
এগ্রিকালচার ও ফিশারীর” অন্তর্সত। এ দেশে বাৎসরিক সাড়ে আঠার হাজার 

পাউও কৃষিশিক্ষার জন্ত ব্যয়িত হইয়া থাকে । আমাদের দেশে কিব্যয় হয়ঃ তাহা 
«দশের লোকে কোন খবর রাখেন না। বোধ হয় আমাদের দেশের বড় কাউন্সিলে 
তাহার আলোচন। হয়ই না। আমাদের দেশে প্রকৃত কৃষি সম্প্রদায় হইতে কৌন্সিলে 
আসন পাইবার ব্যবস্থা কর! কর্তব্য নহে কি? প্রকৃত কৃষিশিক্ষিত লোকের 
ভাবে একজন সিভিলিয়ান আমাদের দেশের কষি-বিভাগের কর্ত।। ইউরোপ, 
আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, কাউন্টিতে ক্ষেত্র-চচ্চ! ব। ?ি]11 (+301)60-17))0)% ৫)" 
061701)১75110105 বর্তমান, কোন কোনাটতে ফল উৎপাদনের ব্যবস। শিক্ষণোপযোগী 
বিদ্যালয় ব ক্ষেত্র আছে। তাহ। ছাড়া এই সকল ব্যবসায় শিক্ষার জন্য কত শত 
স্মবিধ। আছে তাহা বল। যায় না। বিশেষতঃ গে। চিকিৎসা, গোপালন, গো-পসেবা, 
ছুগ্ধ-ব্যবসা, মুরগী পালন, ভিম্ব ফোটান প্রসৃতির জন্য কত পত্তর্িক! বিদ্যমান 
তাহ। বলা! যায় ন। আমাদের দেশে কৃষি পত্রিকা নাই বলিলেই হয়। “কুষক” 
প্রমুখ দুই একখানি পত্তিকাও প্রকৃত উৎসাহ অভাবে চল। ভার। আমাদের দেশের 
€ল্যেকে. নাটক ও গল্প লিখিতে খুব মজবুত হইয়। দরাড়াইতেছে কিন্ত প্রর্ূত তব 
কথা আলোচনার লোক খুশ্দিয়া মেল। ভার । কৃষি কথার আলোচন। অর অল্প 
লোকেই করিতেচায়। চিন্তাণীল লেখ। কয়ট। বাহির হয় এবং কয়ঞনই বা তাহ! 
প4$ করে । গোপালন, গোচিকিৎসার বই বা সহজ কবি-শিক্ষার বই বাঙল। 
ভাষায় কয় খান আছে? যাহা ছু এক খানা আছে তাহাও লোকে পড়িতে 
চার না। গিরীশ বাবু ও নৃত্যগে।পাল বাবুর বই বা গে/পাল বান্ধব পুস্তক পড়িতে 
কয়জন লোকের আস্থা আছে? 


বাঙওল। দেশে কৃষি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র পুষ। ও সাবর। তাহ ছাড়। জেলায় 
ছ্েেলায় কৃষিক্ষেত্র আছে যেমন মুঙ্গের, পাটনা, চুচুড়।, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, শিলং 
খুলন! ইত্যাদি ইত্যার্দি। একিস্ত আমার্দের বেশ বোধ হয় কোনটিতে দেশ কাপ 


১০ম সংখ্য।। ] কৃষির অবনতি ও কৃষিশিক্ষা ২৯১ 


পাত্র উপযোগী ও আব্রশ্ত ক মত কৃষি শিক্ষ। হয় না। আমাদের আদর্শ এখন বিপাত 
হইন। দাড়াইরাছে। বিলাতে কিস্ত প্রত্যেক বিগবিদ্যালয়ের সংযুক্ত উচ্চ রুবি চাপে 
আছে । এই কলেন্গেও সাধারণ পাঠের ব্যবস্থা আছে, বি, এস্‌, সি, উপাধিগ্রদত্ত 
হয়। কধিকলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়। ছাত্রগণকে পরীক্ষাক্ষেত্রে হাতে কলমে 
(1৮701101৮৮০) কাজ শিক্ষ। করিতে হয়। রেডিং নগরস্থিত ইউনি- 
ভাসিটী কলেক্জ সর্বাগ্রগণা । এইখানে ছুপ্ধব্যবসা (1):77) ), কাষ (42710018016) 
এবং উদ্যান বিদ্যায় ( 11971181010) নিয়মিত শিক্ষাপ্রদত্ত হয়। তিন বৎদর 
পাঠের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্র কষিতে উপাধি প্রাপ্ত হয়। কৃষি সংক্রান্ত 
মুগাঁপাল। (1১91175 [770017)2) বিদ্যা এখানে খুব তালরূপই শিক্ষা দেওয়! হয়। 
কার্যকরী অথবা ব্যবহারিক (1১1:,91197]) শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে "বৃটিশ" 
ভেয়াবি ইনৃষ্টিটিউট.? ভবনে ছুপ্ধ ব্যবপ। বিদ্য। শিক্ষার জন্থ পাঠান হয়। এইখানে 
কম এবং অধিক দিন পাঠের (119৮৮ & 1077 69819 ) ব্যবস্থা! আছে। এই 
সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে অন্ুসন্ধানেচ্ছুক লোক পোষ্টেষ্জসহ পত্র দিলে বা আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে সব জানিতে পারেন। সাইরন্সেষ্টারের রয়েল এগ্রিকালচারাল 
কলেজের নাম অনেকেই গুনিয়াছেন। আমাদের দেশের খ্যাত নাষ। ৬গিরিশ্ঞ্ছ 
বন্ু, ৮ডি এল রায়, ৬নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই কলেজের 
বত্র ছিলেন। দেশের কৃষি সম্বন্ধে তাহার] বড় কিছু করিয়! যাইতে পারেন নাই। 
ইহার! দেশের কষি-উন্নতি বিধান বিষয়ে কোন কিছু করিবার জন্ত রাজ কিন্বা 
জমিদারগণের নিকট হইতে কোনপ্রকার উৎ্পাহ পান নাই। কয়েকখানি পুস্তক 
এ্ণয়নের দ্বারা ষৎকি.ঞ্চৎ উপকার করিতে পারিয়াছেন মাত্র । তাহাদের সহপাগী 
শ্রীযুক্ত দেশেত্দর খুখধোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত এন এন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অদ্যাপিও ধর্তখান। তাহাদের, দেশের কৃষি হিতের দিকে অতি অল্পমাত্রই রি 
দিবার সময় আছে এবং ভীাহাদিগকে লইয়। কুধির উন্নতি কল্পে নিয়োগ করিবার.তীব্র 
অভিলাষ না আছে বাজার, না! আছে দেশীয় লোকের ।' দেবেন্দ্র বাবু ও ভুপাল বাবু 
সরকারী কৃষি আফিসের শে।ভাবদ্ধন করিতেছেন মাত্র। এন এন ব্যানার্ভ্রি ডেপুটি- 
ম্যাজিষ্রেট-পিরি করিতেছেন। ইছার। যখন যেখানেই থাকেন আফিসের-কাজ 
লইয়। থাকেন। সাক্ষাত সন্বন্ধে চাষের কাজের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ খুব কম। 
এ প্রকার ব্যবস্থার অর্থ আমরা বুঝায়! উঠিতে পারি না অথব। আমরা বুঝি বে, 
এদেশের কুষি উন্নতি বিষয়ে রাজ! প্রজ। কাহারও আস্তরিক ইচ্ছ! ন।ই। 

সমগ্র হংলগড বাঙগ। দেশ হইতে অনেক ছোট কিন্তু এক ইংলগ্েই সতেরে! 
আঠারটি কৃষি-কলেজ এবং আট দশটি কষি-বিদ্যালয় আছে। আর আমাদের 
বাঙলা, ধেহার, উড়িয়া।র মধ্যে-পরিচয় দিবার এক পুষ1 ও সাবর কগেজ আছে। 





২৯২ কলুষক-_মাঘ, ১৩২৭ [ ১৪শ খণ্ড 
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এই দুইটি দ্বার! কতটুকু শিক্ষা কার্ধ্য সম্পাদন হইতে পারে? যে খ কটি কবি- পরীক্ষা 
ক্ষেত্র আছে, তাহাতে সাধারণ চাষীর প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। 
গ্রবেশাধিকার থাঁকিলেই বা কি হইত? সেখানে গিয়! দেখিবে ষে সারের পরীক্ষাই 
চলিতেছে । আগে ভাল বীজ মিলিলে তারপর তসার। বীক্জ নির্বাচনের চেষ্ট। 
আদে নাই, ভাল বীজ উৎপাদনের কোন বন্দোবস্তই নাই । সরকারী কৃষি-বিভাগ 
হইতে যদ্দি কেহ ভাল বীজ চায় তাহারা অম্লান বদনে বাজার হইতে বীজ খরিদ 
করিয়! সরবরাহ করিতে কুষ্ঠটাবোধ করেন না। অপব্নিপক বাঞ্জারে £&ুননিতাল আলুর 
চাষ করিয়া! কয়েকজন ভদ্রচাধী নিতান্ত বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহ! যেন 
ছেলেখেল। বা একটা তামাসার বাপার বলিয়। মনে হর। 

আজ কাল কলের সাহায্যে ভিন্ব ফোটাইয়া৷ পেরু, মুরগী, হাস, শিনিফাউল, 
তিতর, বটের, অস্্রীচের ব্যবস। করা খুব লাতজনক হইতেছে । আমাদের দেশে 
এসব কিছুই নাই। কত লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে তত্রাপি এইসব 
অল্প পৃজী-সাধ্য স্বাধীন ব্যবস। দেশের লোক অনুনরণ করিবে না। পুণ্টী ফান্সিং 
এদেশে খুব লাভজনক, এবং এই ব্যবসা সহজে চলিতে পারে। এই সকল 
কষি অন্তর্গত বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিতেছি । এ বিবয় জানিতে হইলে 
২১ টি পত্রিকা ও বই আগে পড়িয়া! ব্যবহারিক কার্ধ্য ক্ষেত্রে নামিতে হয়। 
ভিম্ব ফোটান ও তা দেওয়া ও ক্রডার যন্ত্রের পরিচালন শিক্ষা একটু কঠিন হইপেও 
বুদ্ধিমান ও অধ্যবসাষী লোকের নিকট তাহ কিছুই নহে বলিতে হইবে । ইনকু- 
বেটার, গরম বাতাস এবং গরম জল এই উভয়বিধ উপায়ে পরিচালিত হহয়। 
থাকে। কৃষক অফিসে পত্র লিখিলে এ বিষয়ের অন্ুসন্ধন হইতে পারে। 
ডাক যোগেও আমেরিক। হইতে ইহার বিবরণ পত্রিকা আনান যাইতে পারে। 
কহীন ভারতে কৃষির কোন অঙ্গই পুষ্ট নহে। 

তাহার পর গোকুলের অবনটতিতে আমাদের দেশের কবির সমধিক অবনতি 
ঘটায় খাদ্য সামগ্জীর যুপ্য চতুর্ণ বাড়ি্কাছে। আবার তাহার উপর দেশের 
সংস্থান ন। রাখিয়। শস্য অব!ধে বিদেশে অপর্যাপ্ত রপ্তানি হওয়ায় খাদ্যের মূল্য 
বিগত ৪ বৎসরে চতুগুণেরও বেণা বাড়িয়াছে। বিগত বন্তায় বঙ্গ ও বিহার 
প্রদেশের শত শত বলদ এবং গাতী' ন্ট হইয়াছে. তাহাদের স্থান কি পুরণ হইয়াছে 
না ত্বরায় হইবে? গোপগণ-স্বার্থপর হইয়। ও নিয় শ্রেনীর মুসলমানগণ প্রতিনিয়ত 
গোহত্য। ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়। বিশেষ অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিতেছে। 
দেশের মধ্যে অনেক গো-রক্ষিণী সমিতি, পিঞ্জওর। পোলার্দি আজকাল গোবৎসল 
ভারতবাসীর দ্কপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল পশু-রক্ষিণী শাল্লা হইতে 
তাহাদের বর্তৃপক্ষীয়গণ ঘর্দে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচিত ক্রিয়া এবং চুক্তি পঞ্র 


১০ম সংখ্যা ।] কৃষির অবনতি ও কৃষিপিক্ষ। হন 


লিখাইয়] লহয়। তাহাদের রক্ষিত উদ্বন্ত বশদ ও তেজন্বপ যাড় বৃন্দ ক্ষক কুলকে 
বিতরণ করেন তাহ। হইলে দেশের কৃষির উপকার হয়। আমি এসব ভাপ! 
কথ। বলিতেছি না । ইহ] বিশেষ চিন্তার ধ্িনিষ। কপিকাতায় গো-রক্ষিণী সত, 
কলিকাত। কর্পোরেশানের অন্ততম সত্য বাবু অযুল্যধন আচ্য, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের আনন্দবিহারি লাল, হরিদ্বারের বাবা ভগবান দধিস মহান্ত মহারাজ জীউ, 
বোথাই প্রদেশের সেই বিখ্যাজ গোবৎসল পাশা মি কাসেরওয়ানজী সাপুরজী 
জাসাওয়াল।, বঙ্গের ভূতপুর্ব জজ বাবু সারদাচরণ মিত্র, এবং হাবড়ার গো-রক্ষিণী 
সভার কাধ্যকরী সভ্যগণ এই দেশের গে! রক্ষায় যত্রবান হইয়াছেন। দেশের 
লোক তাহাদের সহায় না হইলে, বাজ উহাদের উতৎসাহবদ্ধন না করিলে তাহাদের 
কার্যে স্থায়ী ফল এসব করিবে না ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের কৃষক- 
কুলের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় মাহিস্য সমিতি এসন্বন্ধে কয়েক বার আবেদন প্র 
গভর্ণমেণ্টে পাঠান কিন্তু আজকালকার বাক্ষারে “পাও” বিন। দেবতার কাজ ঘটে 
না। কাজেই প্রসব আন্দোলনে কার্যত কিছুই হয় নাই। আশাকরি মাননীয় 
সার এ, টি, মুখাঙ্জি, বা মাননীয় মহারাঞ্জ বর্ধমান বা চক্রবত্তাঁ ব! মহারাজ নন্দা বা 
মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাছুর ব। সুরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় এবিষয়ে গতর্ণমেণ্টের 
দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে ক্রটী করিবেন না। গোকুলের অবনতির প্রধান 
কারণ, আমাদের দরিদ্র সাধারণ লোকে নিজেরাই দুবেল। থাইতে পায় না 
তাহার! গাভী বলদের আহার যোগায় কোথা হইতে? বিশেষ সংস্থান নাথাকায় 
আমাদের দেশের কৃষক ব। গোয়ালাগণ খেড়ে গাভী বসিয়। খাওয়াইতে ন। পারায় 
অগত্যা বাধ্য হইয়। শ্বল্প মুগ্যে কসাই হস্তে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ভারত হেন 
বিশাল দেশে ইহার প্রতিকার থাকিলেও আমর তাহ] অন্ুসরণ করি না। বিলাতে 
বা ডেনমাকে বা আমেরিকা? ব জার্মেনীতে যেমন গো-বীম। কোম্পানি আছে 
তাহার অন্থকরণে “গে। জীবনবীম! সমিতি” অস্মদ্দেশে প্রবন্তিত করিলে মন্দ হয় ন! । 
এইরূপ সমিতি পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে প্রতিহত হউক এবং তাহাদের 
তন্বাবধারণে বড় গোচারণের মাঠ থাকুক । বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে 
এইরূপে বহু সমিতি থাকায় সেই সকল দেশের ছুগ্ধ ব্যবসায়ে আমাদের দেশাপেক্ষ। 
লাভকর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং দুধ, মাখন্ও সমস্ত! দরে বাজরে বিক্রয় হয়। 
এ সব দেশের দুগ্ধ ভেজাল নহে এবং জীবাণু বছ্িত। গো-বীম। কোম্পানি দেশের 
কৃষক এবং গৃহস্থ লোক লইয়। গঠিত। তাহার] খেঁড়ে গভীদের এই কোম্পানির 
গোয়ালে পাঠাইয়। দেন এবং খাদ্যও অপরাপর ব্যয়ভার বহন জন্য সামান্য সামান্ 
টাদ] বা! পলিশী দেন। গাভী আসন্ন প্রসব হইলে কোম্পানি গোস্ব'মীকে তাহ? 
পাঠাইয়া ধিয়া থাকেন। ইহাতে গোয়াল! এবং গৃহস্থের খুবই সুবিধা! । যদি 


২৯৪ কষক-_মাঘ, রক, ১৪শ গড ১ 


আপ ০ - শি শি 


কোন অনুষ্ পৃর্ব কারণে ইন্‌? সওর কৃত গাশী মরিয়া যা তাহা হইলে তাহার 
মালিককে শতকরা কতক অংশ দিয়া ক্ষতি পুরণ করা হয়। কৃষক কুলের সুবিধার 
জন্য যেমন পাশ্চত্য দেশে ক্রেডিট, সোসাইটি আছে সেইরূপ গোয়াল এবং 
মধ্যবিৎ গৃহস্থ লোকের সুবিধার জন্য গো-বীম। কোম্পানি বুল আছে । গো-বীম। 
কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইলে অচ্্যুন ২৩ হাজার গাভীর রক্ষার স্থান আমার গয়াজেলার 
পার্বতা জমিদারীতে করিয়। দিতে পারি । এর সকল স্থানে অপরাপর পশ্ও রক্ষা 
কত্রা যাইতে পারে । ইংলপ্ডে বিগত ১৯০৫ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে কচি 
বাছুরের বেশী হননে যুঙ্গ্য শত করা ৩* পারসেন্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় চস্দিন কমন্স, 
সভায় গোপালকবৃন্দের উদ্যোগে মি, রান্দিম্যানকে প্রশ্নে প্রশে উদ্‌বাস্ত কর! হয় এবং 
তাহার ফলে থাদ্যের জন্য হ্ৃ্টপুষ্ট ও তেঞ্সস্কর বাছুরের হনন অন্ততঃ দুই বৎসরের 
জন্য রহিত কর! হইয়াছে । আমাদের দেশে খাদ্যের জন্য গো-উৎ্পাদন হয় না। 
তথাপিও থাগ্যর্থ হনন কার্ধ্য সম ভ।বেই চলিতেছে । আমাদের দেশের বড় বড় 
সহরের কসাইথানার তালিক1 লইয়! জান। গিয়াছে যে শত করা ৮ পারসেন্ট 
প্রাইম গাভী কাট পড়ে, তন্মধ্যে শতকন্রা ৩ পারসেন্ট মাংসতক্ষিত হয় এবং 
বক্তী ৫ পারসেন্ট ধাপায় নীত হয়। এই ৫ পারসেণ্ট মাংস প্রত্যহযে নষ্ট হয় 
তাহাতে কত টন প্রত্যহ হনন হয় তাহা বুঝিয় পাঠক অবধারণ করুন, যে দেশে 
গোবৃন্দ কির্ধপ দ্রএবেগে নিংশেষিত হইতেছে । আমাদের দেশের ও বিলাতের 
কথ। তুসন। করিয়। দেখিলে এই উতয় দেশের মধ্যে আকাশ পাতাল শ্রভেদ সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। 

গে! কুলের উন্নতি করিতে হইলে কয়েকটী টৈজ্ঞানিক নীতির ম্মরণ রাখ৷ 
প্রত্যেক কষকেের কর্তব্য। তাহা আমি গোপাল-বান্ধব পুস্তকে বিস্তারিত 
অ/লোচনা করিয়াছি । সেই নীতিগুলি মোটামুটি এই,_-১। সম হইতে 
সম হয়। ২। দেশের সর্ব তেজন্কর ষাড় ও বকৃনা সংযোগে গোঞজজনন 
করিবে। ৩। পৃথক করণ সর্বতোভাবে অনুসরণীয় অর্থাৎ ঝাড় ও গাভীকে 
কাচ একসঙ্গে মাঠে চরিতে দিবে ন। তাহাতে বকৃনাগণের অকাল পরিপক্কত। 
আনয়ন করে এবং ৪। বিধিবদ্ধ নির্বাচিত বিধি প্রত্যেক গো-উৎপাদদকের অনুসরণ 
কর। কর্তব্য। ইহাতে দেশের. সর্বোৎকৃষ্ট ঘাড় ও দ্রোণছুধা গাভীর বকৃন। 
সংযোগে উৎক্ুষ্ট শাবকের উদ্ভব হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে" যে ভাল 
বড় পাওয়। যায় কোথা হইতে? এ বিষয়ও খুব তীক্ষ চিস্তার বিষয় বটে 
যেহেতু '*"পালের অর্দেক খানি হইতেছে পালের ঝাড়টি”। গুহস্থ সেইজন্য 
দেশের ভিতর যতদুর পাগ্সে বাছিয়। সর্বোৎকৃষ্ট ষাঁড় সংগ্রহ করিয়। নিজ পাল 
ভুক্ত করিবে। 


৯ম সংখ্য। ৰ ॥ বঙ্গদেশীয় ফসল, ২৯৫ 
- পি রে 
তের জন্য ভাল বলদ, , গোরক্ষার জন্য তাল হ যাড়, শগ্রেব উন্নতির জন্য বীজ 


সংগ্রহে যতদিন না আমরা প্রাণপ।ত করিয়া লাগিব, ততদিন আমাদের ভতবিষাত 
অন্ধকারই থাকিবে । আ্রীগ্রকাশচন্দ্র সরকার ঠ,1১১৭১৮, 81৮,1১১, সহঃ সঃ বঙ্গীয় 
মাহিষ্য সমিতি, গোপাল-বান্ধব প্রণেতা, উকীল হাইকেোট”১৮ নং রসারোড নর্থ 
ভবানীপুর, কলিকাত। । 


শিলডে ফলের বানান 
শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত 





ইত পুর্বে কার্স্যোপলক্ষে আমাকে আসাম অঞ্চলে কিছু দিন ঘোর] ফের! 
করিতে হইয়াছিল, সুতরাং শিলঙের জলহাওয়৷ মাটি সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা 
থাক। সম্ভব সেই কারণে সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিলঙে ফলের 
বাগানের বিষয় কিঞ্চিৎ আলেচনা করিতেছি। শিলডের আবহাওয়া কতকট। 
দার্জিলিঙের মত, উভয় জায়গার মাটিও প্রায়, সমান বলিয়। মনে হয় । শিলঙের 
পর্ব৩ময় ভূমি সমুদ্রতট হইতে ৫০০০ হাজার ফুট উচ্চ সুতরাং খুব শীত প্রষান। 
দার্জিলিও আরও উচ্চ, ৭০০০ ফিটেরও অধিক । দাজ্জিপিঙের শীত শিলঙ অপেক্ষা 
অনেক অধিক । এই সকল শাত এধান স্থানে যে সকল ফল হয় সম্ভব 
তাহাদেরই আবাদ করা চলিতে পারে। 

শিলঙও সহরের নিকটবত্ত স্থানে গতর্ণমেন্টের কৃষি-ক্ষেত্র ও ফলের বাগান 
আছে। তাহাতে আপেল ন্তাসপাতি, পিচঃ আখরোট, খোব।নি. কুল, বাদাষ, 
বিল।তী ডুমুর (118) প্রভৃতি শত প্রধান স্থানের ফলের আবাদ করিয়। বহুদিন 
যাবৎ পরীক্ষা চলিতেছে । এই সকল গাছ এ সকল জায়গায় বেশ হয় দেখ! 
যাইতেছে । আমি দেখিয়াছি যে দজ্জিিড ও শিলঙে কলা, পেঁপে বেশ স্বন্দর 
জন্মায়; কিন্তু এই সকল ফল নিয় বঙ্গের গ্রীস প্রধান স্থানের মত তত স্বাদ নছে। 
দ।ঠ্জিলিও ও শিলঙে পিয়ার। ও কষলা লেবুর চাষ বেশ চলে পেয়ারা, কমল লেবু 
থুব ফলে। শিলঙ গভর্ণমেণ্ট ফলের বাগানে পেয়ার] গ।ছগুলি ফল ধরিতেছে বিস্ত 
সেগুলির ফল পাকিবার পুর্বে ঝরিয়া পড়া এই একট। দোব দাড়াইয়াছে।, কমলা 
লেবুর কিন্তু সে সব দোষ দেখা যায় না। 

ঘান্জিলিও বা শিলঙের স্থানীয় স্াসপাতীর ফল তত বড় ও ভাল হয় ন৷। 
ফলে শাস বিশেষ আসযুক্ত হয়। আমার বিশ্বাস বিলাতী ব। কাবুলী ভাল 


২৯৬ কুষক- মাঘ, ১৩২০ | ১৪শ খণ্ড । 
্াসপাতীর আবাদ করিলে ফল উৎক্ুষ্ট হইতে পারে। শিলঙের ব।গানে খাপিয়। 
ও বিলাতী শ্তাসপাতীর আবাদ করিয়। এই কথার সত্যাসত্য প্রমাণ হইয়!ছে। 

পিচ অপেক্ষাকত নিস স্থানিয় ফল সেই দান্ডিলিউ ব। শিলঙের মত রগ! মার্টি 
ব। জলহাওগায় ভাল ন। হইবার সম্ভ।বন।। সুতরাং যে কেহ প্চি বাগান করিবেন 
তাহাদের এ অঞ্চলে না আসাই ভাল। শিলঙ, দাজ্জিলিঙ প্রভৃতি শীত প্রধান 
পার্বত্য প্রদেশে শীত আর বর্ষ এই ছুইটী খ্তুই যেন প্রবল ভাবে বিরাজ 
করিতেছে। 


শিলডে আঙ্গুর চাষ বেশ চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। খাসিয়া পাহাড়ে 
এক প্রকার আঙ্গুর স্বভাবতঃ জন্মে, সে গুলি কিন্তু বড় টকৃ। চাষ করিয়। তাহাদের 
উন্নতি বিধান করিলেও বোধ হয় টকত্ব সহক্গে ন্ট হইবে না। সরকারী বাগানে 
কাশ্শীরী ও বিলাতী আঙ্গুরের আবাদ কর হইয়াছে । এগুলির ফল মিষ্টই 
হইয়াছে । এক প্রকার কাল আঙ্গুর গাছ শিলডের অনেক বাগানে দেখ! যায় 
এই আন্গুর মিষ্ট নহে কিন্তু ইহা প্রচুর ফলে। ইহার আর একটা গুণ এই যে 
ইহাতে পোকা] ধরে ন1। লক্ষ্য করিয়! দ্রেখিলে আর একটা বিষয় দেখা যায় 
যে খোল। জায়গায়, যেখানে বৌদ্র বাতাস অবাধে লাগিতে পায়, আঙ্গুর চাষ করিলে 
পোকার উপদ্রব বড় হয় না। দাগ্জিলিঙের নিয় স্তরে আঙ্গুর চাব চপিতে পাবে 
কিন্ত দাজ্জিলিঙের মত ঠ1ও1 জায়গায় আছ্গুর চাষ চলে না। 


কি শিলঙ বা দাহ্জিলিউ এই উভয় জায়গায় আমি বছ গাছ টম:টোর 
(17921001069) গাছ দেখিয়াছি । ইহা অপ:€রধ্যাপ্ত ফলে। ফলগুলি তেলাকু5। 
ফলের মত কিন্তু উভয় দিক ডিমের মত স্ু'চালে।। পাকিলে অন্ন মধুর; চাটনি 
বা] অন্ন রাধিয়। খাইতে বেশ। 


বিলাতী সব্জী সব রকমই হয়। তাহার মধ্যে মটরশুঁটি খুব ফলে এবং খাইতে 
নিয়তর প্রদেশের শুটি অপেক্ষ। মিষ্ট। এই সকল স্থানে স্কোয়ান এত 
জন্মায় যে তেমন আর কোবায়ও দেখ যায় না। বিলাতী কুমড়া ও শস। দ।ঠ্জিলিঙে 
প্রচুর হইতে দেখিয়া! সুতরাং আমার বিশ্বাস শিলডে সে গুলি আরও ভালই হইবে 
ও হইতেছে । গোৌহাটির বাজারে বড় বড় মর্ভমান কল। ও পাড় শসা দেখিলেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। 


দাঞ্জিলি৬ ও শ্িলডঙে আলু বেশ ভাল হয়। দাঞ্জিলিঙ হইতে বীজ লইয়া 
নিয়তর সমতল ক্ষেত্রে বু আলু চাষ হইতেছে। খাসিয়ার। বহু কাল ধরিয়া এক 
রকম আলুর চাষ করিয়া আপিতেছে। অধুনা গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর ' 
বিলাতী নানা জাতীয় অনুর পরীক্ষা হইতেছে । শিলঙে টননিতাল আলুর খুব 
চাঘ আরস্ত হইয়াছে। থাসিয়া আলু অপেক্ষ1! তথায় নৈনিতাল আলু অধিক ফলে 


এ শত পলি আপা হিল স্পা পপ শা সি শর্পা ৬ সিটি 


১০ম সংখ্যা] সরকারী কি সংবাদ | ২৯৭ 


নি শি. পি আস্টা পিসি ০ শি 


কিন্তু স্থানীয় নৈনিতাল বী্ চাষ করিলে ছুই তিন বৎসর পরে তাহাতে 
পাক লাগে, দেই জন্য ছুই এক বংসল্স অন্তর নূতন বীজ আনাইয়। লইতে হয়! 

শিলঙ ও দাঞ্জিপিংএর মত গানে আখের চাষ ধেশ হয় এবং এই সকল স্থানে 
অনেক আখের বাগান আছে। খুব বড় ইচ্ষু ক্ষেত্র স্থাপন করিয়৷ আখের গুড় ও 
চিনির ব্যবস। চালাইতে পারিলে পানের সম্ভাবনা অধিক । 


৪ সি এসসি এছ পাপ ০১০ পল আসি স৯ ০ ৯ ২ ই আর তালি লা তি ০ ৮ পি পপ ডক জি ০০ ও রশি এসি লি 


সরকারী রুষি সংবাদ | 


শিলউঙ পরীক্ষা কেত্র-_ 
শিলঙ ফলের বাগানে আপেল, স্তাসপাতী, পিগারা, ফুল, 
পিচ, বেরী, ফিগ ব। আমেরিকান ডুন্ধুর, খোবানি, কমল] লেবু, স্রবেরী এই সকল 
ফলের গাছ লইন্স! পরীক্ষা কর! হইতেছে। পরীক্ষার ফলাফল আজিও কিছুই 
নির্ণাত হয় নাই। 
এই সমস্ত ফলের গাছে সুপার ফম্ফেট, সল্ফেট অব পটাস ও সল্‌ফেট অৰ 
গ্যামোনিয়। সার দিয়া তাহাদের ফলাফল ধর্নর্শযে চেষ্টা কর] হইতেছে। পরীক্ষার 
পদ্ধতি নিকলিখিতাচযায়ী । 
আপেল বা পেয়ারা ৯ম সারি (৫ট গাছ) সার সুপার ফস্ফেট ৬ আউন্দ্দ। 
_সলফেট অব পটাল ৪ » 
সমলফেট অব এ্যামোনিয়া ৩ ১» 


২য় ,, রঃ 
আপার ফস্ফেট ৬ ৯, 
সলফেট অধ এ্যামোনিয়া ৩ » 

৩য় +; নর 
সলফেট অব পটাস ৪ » 
সলফেট অব খ্যামোনিয়া ৩ ৯», 

ওর্থ ১. % 


বিনা সারে 
আসামে আলু চাষের আবাদ-_ 
ছোট ছোট ক্ষেত্র কিং গোলালু, ম্যাগনষ 
বোনাম আলু২ খাদিয়। নৈনিতাল আলু ইহাদ্দের মধ্যে কোন জাতচী তাল তাহাই 


পরীক্ষার বিষয় । 
চি 


ব্ ৰ এ ক্কষক- মাঘ, ১৩২০. মি লী খণ্ড । 


শো শিষ্চিীক্জ। জাম্প লিলা ০ নদ লী শত পি সস শন এ ০ ০৮ পিস্পা তত পি শি তত শা মরি 


কিং আলু ১* একরে রে উৎপন্ন ৭ মণ ৯ সের প্রতি এ একরে ফলন ৯২ মণ ১০ ৫পের 
ম্যাগনাম বোনাম ০৭ * এ: 85585: 3 ্ 5 চক ১; ২৯ 2, 
খালিয়। টনৈনিতাল*৫র ১, 5) ২২৫৯92111৫৮ হ52 

এক্ষণে সাধারণে জানিতে চায় যে কিং আলু কোন দেশীয় আলু; ম্যাগনাম 
(বোনাম নৈনিতাল জাতীর কি ন। এবং থামি নৈনিতাল অর্থে নৈনিতাল আলু 
খাসিয় পাহাড়ে আবাদ করিয়া তছৃৎ্পন্ন বীঙ্গ কিন। ইত্যাদিস্পইত জান্িতে চায়। 


মান্দালে মৎস্যের আবাদ-- 
যান্রজে শঞ্ষেন্থলা বাছের আবাদ আছে। 
এতঘ্যতীত নীলগিরির শ্রোতগুলিতে মাছ ধরার বন্দোবস্ত আছে এবং নিশ্ন 
'আনকটে হলিস মাছ আবাদের স্থান আছে। উক্ত ক্ষেত্রে ডিম ফুটাইবার জন্ত 
পুক্ষরিণী-__ আছে, এবং মাছের পোনা ও ধড় মাছকে খাবার যোগাইবার বন্দেবস্ত 
কর। আছে । রুই, কাতল! মাছের আহারের জন্য ছাতু মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়। 
দেওয়। হয়, মুবরেল ও মাসির বোধ হয় ভেটুকি ভাঙ্গন জাতীয় মাছ) গন্য ব্যাঙ ও 
চুন। মাছ পুকুরে ছাড়িয়। দেওয়। হয়। এ প্রকার মাছের জন্য ব্যাঙ ও চুনা মাছ 
পাপিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । মাছ ও মাছের পোনাকে রোজই খাইতে 
দেওয়। হয়। মাছের পোন। এক পুকুর হইতে আর এক পুকুরে, এক শান হইতে 
অন্ত স্থানে লইয়। যাইবার গাড়ী নিশ্মিত হইয়াছে । ইহাতে মাছ চালাচালি 
করিবার সুবিধ! হইয়াছে, ইহাতে পোন। খুব কমই নষ্ট হয়। 

করমুপ-ক্দাপার একটি ৪১ মাইল খালে মাছের পোন। রক্ষার ব্যবস্থ। হইয়াছে, 
কিন্তু সেই সকল পোন। গাঁড়ী দ্বারা স্থল পথে ইতস্ততঃ পাঠান অসুবিধা হেতু এক 
খানি মোটার বোট রাখার চেষ্টা হইঙেছে। 





কৃষিতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত প্রবোবচন্্র দে প্রণীত 
কৃষি গ্রন্থবলী ৷ র 


(১) কৃবেক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) পঞ্চম সংস্করণ ১২ (২) সজীবাগ ॥০ 
(৬) ফলকর ॥* (৪) মালঞ্ ১৭. 0৫) 4080130 01) 027)800 ১ (৬)1১০/৪1০ 
€016019 0০১ (৭) পশুখাদ্য 1৯১ (৮) আয়ুর্ষেদীয় চা 1০, (৯) গোল।প-বাড়ী &, 
(৯*) মৃত্তিকা-তন্ব ১৯১ ০১১) কার্পাস কথ ॥* (১২)উত্তিদূর্গীবন ॥০- যন্্স্থ। 


৯*ম সংখ্যা। ]  সরকারা ক্ষি সংবাদ ২৯৯ 


৯ প উতি হি জ জা ছি চি ৮ বা পি 


এতদঞ্চলে ছনিগ মাছের নংখ্য। রি (দিন নি রতি । এই ই বিভাগের 
বিশেষজ্ঞ উইল্সন সাহেব হুছবার আনিকটে যাইয়! ইপিস মাছের খাল তব্বাবধান 
করিয়াছেন এবং মাছ ধরাহয়। দেখিয়াছ্েন যে, কোন ইলিসের পেটে ভাদ্বশ তাল 
ভিম নাই । উক্ত খ।পের মাছ যাহাতে ধর! আপাততঃ বন্ধথাকে তিনি সেই 
ব্যবস্থ। করিয়াছেন। 

নীলগিরি পর্ঝতের উপরে টেঞ্চ নাষে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়। সেই 
মাছ নিয়ে সমতল ভূমিতে আবাদ করা যায় কি না তাহার চে] হইতেছে। 
টেপ? মাছের পোনা পাহাড় হইতে অ:নাইয়া শস্কেম্থলা আপাদে চাষ ধরা 
হইতেছে। 

নীলগিরি পরতে ট্রাউট মাছ পাওয়। ধায়। বেশ বড় ট্র।উট মাছ নীপগিরি 
পর্বতের নদী গুপিতে মেপে । তথায় ৬ পাউও বাশ সের ওজনের ট্র।উট মাছও 
পাওয়া যাঁয়। মাছের পধিমাণও কম নহে । ট্রাউট মাছ ধরিবার জঙ্য ১৮২ 
থান] ল।ইসেন্ন দেওয়] হইয়াছে এবং লাইসেন্ন হইতে ১,৪৯৫ টাক আয় হইয়াছে। 
বিলাতের হিম প্রধ।ন স্থানের নদ নদীহত ট্র।উট মাছ পাওয়া যায়। সেখানে 
ইহার আদর খুন। আমাদের দেশের রুই, মিরগেল মাছের সহিত ইহার সৌপাদৃষ্ঠ 
আছে । ইহ কিন্ত এই সকণ মাছের মৃত লট হয় না। 

অনেকের বিশ্লাস যে মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া জীবাণু মনুষ্য শরীরে নীত হয়। 
মশ। পুকরিণী ও খাল বিলের পচা জলে জন়ে। কোন কোন মাছে মশার 
জীবাণু খাইয়। ফেলে, তাহাতে ম্যালেরিয়াও প্রশমিত হয়। ইহা বিশেষজ্ঞ উইলসন্‌ 
সাহেব বিবিধ প্রকার পরীক্ষ। করিয়াছেন। তিনি মিউনিসিপাল কত্ৃপক্ষগণকে 
চেল! মাছ পালন করিতে বলেন এবং চেল মাছ ইতস্ততঃ পুকুরে ছাড়িয়! অল 
পরিস্কার রাখিতে বলেন। রী 


পঞ্জাবে তিল আদি তৈল শশ্য-__১৯১৩-- 

বিগত বৎসরে ১৫৬,৮১৩ একর 
জমিতে তিগের আবাদ হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের তিলের আবাদী জমির 
পরিমাণ ১৪৩,৫৫১ একর, শতকর। প্রায় ৯ভাগজমি কম। তিল চাষের পক্ষে 
আবহাওয়া বড় সুবিধা জনক ছিল না। মোটের উপর ৩১৪,৭৬৩ হন্দর হিল 


উৎপন্ন হইয়াছে । ১ হন্দর- ১মণ ১৪ সের। 
উযরতাত্ররততততজোরিেতাচরেহ 
বাঙলার পুক্ষব্নিণী প্রভৃতি জলাশয়ে একপ্রকার তে-চোখো মাছ দেখা যায়। সে গুলিও 


জীবাণুভুক্। মাথায় চখের মত একটা দাগ আছে বলিয়া তাহার ত্রিচক্ষু বাঁ তে-চোখে। নাম 
হইয়াছে । কঃ সঃ 


৩০০ কষক-_ মাঘ, রর নি টা 


2 ২ ত এ এটি (টিসি এটি (সি এন এ” ললিত ও তি ও চটি উল এটি ই ওটি হও সস এসি বটি জি পাস উচিক্বানত এ» » রি হি “লট 


বিহার ' ও ৪ উড়িষ্যায় তিলের আবাদ--১৯১৩-- 

এই বিভাগের মধ্যে সম্বলপুরে 
সমধিক পরিমাণে তিলের আবাদ হইয়া থাকে । সমগ্র বিভাগের প্রায় অর্দেক 
তিল এই খানেই উৎপন্ন হয়। ছোটনাগপুর, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং 
তঙ্গুলে তিলের আবাদ নিতাত্ত কম নহে। বিগত বর্ষে ২১১,৬০০একর জমিতে 
তিলের চাষ হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ২১৪,৯০০ | 
তিলের আবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ৪॥ মণ একর 
প্রতি ধরিয়। জইলে আমর! দেখিতে পাই যে ৩*,৫**টন উদ্ণপর় হইয়াছে । বিগত 
বর্ষে ২৩,১০০ টন মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । এক টনের ওজন মোটামুটি ২৭॥ মণ। 


বিহারে নীলের আবাদ--১৯১৩-- 

বিহারে ৮টি জেঙ্সায় নীলের আবাদ হয়; 
বিশেষতঃ উত্তর বিহঠরই নীল চাষের প্রধান কেন্দ্র। নীলের আবাদ বর্তমান বর্ষে 
থুর কম, দাম খুব কমিয়! যাইতেছে এই কারণে আবাদও কর্মিতেছে। বিগত বর্ষের 
নীলের জমির পরিমাণ ৯০১১০ একর, বর্তমান বর্ষে ৬৩,১০৯ একর মাত্র জমিতে নীল 
চাষ হইয়াছে । উৎপন্ন নীলের পরিমাণ ১০,৪৮৮ ফ্যাকৃটরি মণ। নীল বাবসায়ী 
মোরাণ কোম্পানির অনুমান ৮১৮০০ ফ্যাঃ মণ মাত্র । বাজার মণ-১ মপ ১৫ সের 
ফ্যাকুটরি মণ। 


বিহারে ভাছুই শশ্ত--১৯১৩-- 
আউশ ধান, ভুক্ট' বাজরা, মাড়,য়া, যে।য়ার, কলাই 


গ্রনৃৃতি ভাছুই শন্তের অন্তর্গত। বর্তমান বর্ষে ৮,৬৯২,৯০০ একর জমিতে ভাছুই শঙ্গের 
আবাদ হইয়াছে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২৩,৭০৫,৩০* হন্দর অন্থমিত হয়। 
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১০ সংখ্যা |] বঙ্গদেশীয় ফসল. 
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প্রতি বৎসরই সব্কারী কৃষি-বিভাগ হইতে এতদ্দেশের বিভিন্ন জেলার 
উৎপাদিত ফপল সমূহের এবং বারিপাতের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি বাৎসরিক বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । উক্ত বিবরণীতে যে সমুদয় অগ্কাদি দেওয়। হয়, হশ্মতাবে 
বিবেচন। করিতে গেলে সে গুলি যে কতদুব ভ্রম গ্রমাদ শুন্য ভাহ। বল! যায় না। 
অন্ততঃ পাট চাষের পরিমাণ সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী লইয়। যেরূপ তক বিতর্ক 
চলিতেছে তাহাতে বুঝিতে পার। যায় যে, জঙ্কাদি সঠিক করিবার জঙ্চ গবর্ণষেণ্ট 
বিশেষ যন অথব] চেষ্টা করেন না। যখন এত ইংরাজ সওদাগরের জীবিকার উপায় 
পাট সম্থন্ধে হিসাবের ভূল হয় তথন অন্ান্য ফসল সম্বন্ধে যে নুষ্ভাধিক ইতরবিশেব 
হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাহ] হউক পুর্বেক্ত বিবরণী হইতে আমাদের 
দেশীয় ফসলাদির উৎপাদনের মাক্রার একটা মোটামুটী অ/ভাস পাওয়৷ যাঁয়। 
এস্থলে আমর। তাহাই সমালোচনা করিব । 

বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় যুক্ত হইবার পর এখন বঙ্গদেশে সর্ব সমেত ২৮টি জেল! 
হইয়াছে । উহাদের আয়তন সব্ব সমেত ৫*৩২ লক্ষ একরের কিছু কম হুইবে। 
ইহার মধ্যে জঙ্গল, কর্ষণ অনুপযোগী, পতিত এবং গোচারণ জমি বাদ দিয় 
১৯৯২-১৩ সালে কধিত জমির পরিমাণ ২৫৯২ লক্ষ একরের কিছু বেশী হইবে। 
সুতরাং দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যে, বিগত বৎসর বগগদেশের সমস্ত ভূমির মধ্যে 
অর্জেকের সামান্ত উপর ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এস্থলে উল্লেখ কর! আবশ্ক 
যে, কোন কোন জমিতে একাধিক ফসঙগ্গ উৎপাদিত হুইয়াছে; সে সমুদয়ের 
পরিমাণ ধরিতে গেলে মোট কধিত জমির পরিমাণ প্রায় ৩০৫ লক্ষ একর হয়। 
আর মোট কধিত জমির পরিমাণ হইতে প্রকৃত পক্ষে কধিত জমির পরিমাণ বাদ 


৩০২ কষক-_নাঘ, ১৩২০ ১৪শ খণ্ড। 
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দিলে ইহ] অনুভূত হইবে যে, বঙগদেশে একাধিক ফসল উৎপাদন যোগ্য জমির 
পরিমাণ প্রায় ৪৫২ লক্ষ একর হইবে । বিশেষ উর্বর] মুত্তি€1 হইলেই তাহাতে 
ছইবার ফসল উৎপাদন করিতে পারাযায়। এইরূপ মৃক্তিকার পরিমাণ ষে 
এতদেশে শতকরা ২* ভাগের অধিক হইবে না তাহ! বিবরণীতে প্রকাশিত অঙ্ক 
সমুহ হইতে বুঝিতে পার! যায়। ইহা যে সাধারণ রুধক সমাজের পক্ষে বিশেষ 
গবেষণ। যেগ্য বিষয় তৎ সম্বন্ধে কোন স্ন্দেহ নাই। 

উৎ্পপাদ্দিত ফসল সমূহের সমালোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলা আবশ্তক যে, 
উক্ত ফললাদি ৬টি বিভ/গে এবং ২৭টি উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া! থাকে । (৫১) খাছ 
(২) তৈেলোৎ্পাদক (৩) শর্করা এবং (3) তন্ত উৎপাদক (৫) মাদক ও তৈতষঙ্জ্য 
এবং ডে) অন্যান্থ শস্যাদি এই ছয়টিই প্রধান বিভাগ। প্রথমোক্ত বিভাগে ধান্ত, 
গোধৃম, যব, যোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, মারুয়া! এবং বিভিন্ন দ্াইল জাতীয় 
শস্]াদি অস্ততভূত্ত করা হয়। তন্মধ্যে অবশ্য ধান্তই প্রধান। ধান্যের জমির 
পরিমাণ গতবতৎসর ২১১২ লক্ষ একরের অধিক হইয়াছিল! ইহা স্বাভাবিক ধান্ত 
জমির পরিমাণ ২২২ লক্ষ একর অপেক্ষ। অনেক কম কিন্ত মোট কষিত জমির 
পরিমাণ ধরিতে গেলে ধান্ঠ জমির পরিমাণ শর্তকরা ৬৯ ভাগ হইবে। ধান্য ব্যতীত 
ঘে সমু ফসল লক্ষ অথবা লক্ষাধিক একর পরিমিত জমতে উৎপাদিত হয় তৎ 
সযূহের নাম ও জমির পরিমাণ নিয়ে প্রদ্নকত হইল £-_ 


১। পাট ২৯, ২৭ ১০০ ৫ একর । 
২। সরিষা 2 ১৩, ২৫, ৪০০ রর 
৩1 জামাক ৩, ৯৩, ৭০৩ ১9 
৪। তিল ২, ৫১১ ২০৩৩ রি 
&। ইচ্ফু নর ২, ২১১ ৮০৬ রঃ 
৬। তিপি ১১৯৯১ ৮০০ ঠঃ 
৭1 ছোলা ১, ৮৪, ১০৩ $ 
৮ | গোধুষ ৮৪০ ১১ ৪৬, ৩০০৩ 3৪ 


উৎপাদনের হিসাবে ধান্ছের পরেই পাট, কিন্তু যে জমিতে পাট উত্পাদিত হয় 
মোট কযিত জমির তুলনায় তাহার পরিমাণ শতকর। ৯২ ভাগের অধিক হইবে ন1। 
সুতরাং ষীাহার। পাট চাষে ধান্য চাষের জমি অধিকার করিবে বলিয়! আশক্কিত 
আছেন তাহার! অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ২৮টি 
জেলার মধো ১০টি জেলাতেই প্রধানতঃ পাট চাষ হয় বলিতে পার] ধায়। লক্ষা- 
ধিক কিন্তু ২ লক্ষ একরের কম জমিতে যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়! 
টঢাক। ও ফরিদপুর জেলায় পট জন্ষিয়া থাকে । ২ লক্ষের অধিক কিন্ত তিন লক্ষ 


৯ম সংখ্যা । ] বঙ্দেশীয় ফসল ৩০৩ 


সদ এস জা পে পিছ, জন, এ পি ওটি পলা, ২৮ ৮০ এসসি এ এসসি কি লী পি শি শ্টি ক 


একর অপেক্ষ। কমি রিপূরা, পাবনা ও রঙ্গপুব জেলায় [পাটের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
পাট চাষে মৈমনসিংহ জেলাই সর্ব প্রধান। এইস্থলে ১৯১২-১৩ সালে ৭,৫৬১০ ০ ও 
একর পরিমিত জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। 

আমাদের বহির্রবাণিজ্য বিস্তারের সহিত তলোত্পাদক ফসলের প্রাধান্ত বাড়িয়! 
উঠিতেছে। আমাদের পূর্বেক্ত তালিকায় দেখিতে পাওয়। যাইবে যে ধান্য বাদে 
বঙছগদেশের আটটি প্রধান ফসলের মধ্যে তিনটি তৈলোৎ্পাদ্ক শস্য। কিন্তু হুঃখের 
বিষয় এই যে সব্রিষা, তিল, তিসি তিনটির মধ্যে কোনটিই স্বাভাবিক পরিমাণ 
জমিতে উৎপাদিত হয় নাই। সাধারণতঃ তৈল শস্যের জমির পরিমাণ ২২ লক্ষ 
একর। তন্থধ্যে গত বৎসর কেনল ১৮ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে তৈল শস্য 
উৎপাদ্দিত হুইয়ছিল। সরিষা, রাই প্রভৃতি উৎপাদন সম্বন্ধে মৈমনসিংহ, রঙপুর ও 
পাবনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এতত্তিন্ন বাজসাহী জেলাতেও €তলশস্য যথেষ্ট পরিমাণে 
উত্পাদিত হয়। কিন্তু মৈমনসিংহ দলাই পাটের ম্তায় ততলশস্যের সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করে। মোট তৈলশস্যের জমির পরিমাণ ১৮ লক্ষ একরের অনুপাতে 
এক মৈমনসিংহ জেলাতেই ৫২, লক্ষ একর পরিমিত ততলশস্যের জমির হিসাব 
পাইলেই তাহ] বুঝিতে পার। যায়। 

তামাক এতদ্দেশের অন্যতম ফসল। যদিও চুরুট অথবা সিগারেটের পক্ষে 
সম্পূর্ণ ভাবে উপযোগী তামাক এখনও আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় নাই, 
তথাপি তামাক চাষ অনেন্ট। অগ্রসর হইয়াছে । বঙগগদেশে সাধারণতঃ তামাক 
চাষের জমির পরিমাণ অল্পাধিক ৪ লক্ষ একর । ইহার মধ্যে মাত্র চ।রি লক্ষ ১৩ 
হাজার একর জমিতে গতবৎসর তামাক উৎপাদিত হইয়াছিল। বিহার বঙদেশ 
হইতে বিশুভ্ত হইয়। যাওয়ার পর তামাক উৎপাদনের কয়েকটি বিশেষ 
স্থান কমিয়া গিয়াছে । বর্তমান সময় যে সমুদয় জেলায় অধিক পরিম।ণ তামাক 
উৎপাদিত হয় তন্মধ্যে রঙ্গপুর, যশেোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা ও 
টমষনসিংহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অবশ্ত রঙ্গপুরই তামাক চাষে সব্বপ্রধান, তলিয়ে 
জলপাইগুড়ি । তামাক উৎপাদনের আধিকোর সঙ্গে যি উহার উত্কর্ষ সাধনের 
জন্য সাধারণে আরও মনযোগী হয় তাহা হইলে বঙদেশ চিরে একটি তামাক 
বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়। উঠিতে পারে । , 

আমাদের পূর্বোক্ত তালিকার মধ্যে তিনটি খাদ্য শপ্যেরই ( ইক্ষু, ছোলা ও 
গোধুম ) জমির পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম দেখিতে পাওয্বা যায়। ইহা। অবস্থ 
সাধারণ চাষের জমির পরিমাণ কমিয়। যাওয়ার জন্তঠই হইয়াছে । কারণ স্বাভাবিক 
মোট কধিত জমির পরিমাপ ৩০৫ লক্ষ বিঘ। হইতে বিগত বৎসর উক্ত জমির 
পরিমাণ ৩০৪ লক্ষ বিঘ। দড়াইয়াছে । সুতরাং বুঝিতে পার খাইতেছে, প্রায় 


রী  ক্কষক--মাঘ, ১৩২০ [৯৪শ খণ্ড 


এ - ৩ অস্ছি ক তি তত এ ২৭৮ তিক জি ৩ 


সন্ল ৷ ফসলই অর।বিক : কম পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে | অবনত ২৭ প্রেণীত 
ফসলের ঘধ্যে কেবল পাট সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযুগ্য নহে। কারণ পাটের জমি 
প্রাভাবিক ২৬ লক্ষ একর হইতে ২৯ লক্ষ একরে দাড়াইয়ছে। 

সাধারণ ক্ষেত্রজ ফসল খাদ দিলে আর ছুইটি শ্রেনীর ফসল থাকে, যাহার চাষের 
পরিসর বৃদ্ধি পাওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়__বথ। পশুখাদ্য ও উদ্যানজাত ফসল। একের 
ক্মভাবে আমাদের গবাদি ক্রমশঃ হীনবল ও অকর্মন্ঠ হইয়! পড়িতেছে এবং অন্টের 
অভাবে আমাদের শারিরীক পুষ্টি সাধনের একটি প্রধান উপকরণ হইতে জামর। 
বঞ্চিত হইতেছি। কৃষি-বিভাগের বিবরণী হইতে কোন্‌ জেলায় ঘেকিকি প্রকার 
পশুধাদ্য, ফল কিন্ব। শাক সবজী প্রভৃতি প্রধানতঃ উৎপাদিত হুইয়। থাকে তাহার 
কোন আভাস পাওয়া যায় না। তবে মোটের উপর বুঝিতে পার] যায় যে, ক্সিকাতার 
নিকটবন্তী স্থান সমূহ অপেক্ষা অন্যান্য স্থানে পশুগ্বাদ্য অথবা উদ্যান-জাত 
ফসল চাষ করিবার অধিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়। খায়। বঙ্গদেশে পশুখাদ্য 
উত্পাদনের দ্বাভাবিক জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ১৭ হাজার একর ; তন্মধ্যে গত বৎসর 
১ লক্ষ ১৫ হাজার একক জমিতে উত্ত ফসল উৎপাদিগ্ত হয়। জেলার হিসাবে 
ধরিতে গেলে মৈমনসিংহ ও মেদিনীপুরই উক্ত ফসল উৎপাদনে সর্ধবগ্রধান। অবশ্য 
আয়তন হিসাবে ও এই ছুইটি জেল! সর্বাপেক্ষ। বড়। 

উদ্যান জাত ফসল সম্বন্ধে বিবরণী প্রদত্ত তাগপিক। হুইতে বিশেষ কিছু বুঝিতে 
পারা যায়না । তবে ইহ! নিশ্চয় যে, ফল অথব1 সব্জী চাষ সম্বন্ধে কোন স্বানেই 
উল্লেখযোগ্য কোন রূপ চেষ্টা কর! হয় নাই। কিন্তু কোন কোনস্থানে ফল চাষ 
যে সাধারণ কৃষি অপেক্ষা অনেক লাভজনক ব্যবসায় তাহা নিঃসন্দেহ। বারাস্তরে 
এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ রূপে আলোচন। করিবার ইচ্ছ। রিল । 





কৃষিদর্শন ।+-সাইরেন্ে্টার কলেজের পরীক্ষোভীর্ণ কৃষিতত্ববিদ্‌, বঙ্গবাপী 
কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি, বন এম, এ, প্রণীত । ধক অফিস। 
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আলগম- (1374591087৮) 


সালগমষ- ইহারও জন্ম ইউরোপে--এখন পৃথিবীতে সর্বজ ছড়াইম্ব! পড়িয়াছে। 
ইহার শাস্ত্রীয় নাম (93785510% 78:15) | সুলার হন ইহান্ন স্কুল খাওয়। হয়? সিদ্ধ করি 
তৈল লবণ দিয়া খাইতে বেশ। ইউরোপের লোকে সরিবার তল মাখিয়া খাইতে 
জানে ন। সেখানে রাই ও 
লবণ দিয়া সিদ্ধ তরকারী 
খাওয়। হয়। মাংস কিন্বা মাছে 
সহিত খাইতেও বেশ । শরত 
কণল হইতে আরম্ভ কনিয়। শীত 
তোর ইহার চাষ কলা চলে। 
ইহাও আথ গেল ও জীষৎ লম্ব। 
আকারের ছিল। সুলের গাঞ্ে 
শিকড় ছিল; এখন শিকড় ঘুচিয়। 
টিপ বাস্তবিক টণিপ ছ্ইয়। 
দাড়াইয়াছে, বেশ সুগোল। 
ছধে রঙের সালগম গুলি 
ূ দেখিলে মনমুগ্ধ হয়। কোন 

বিলাতী সালগম আলি মডেল । কোন সালগষের মাথার দিকে 
ঈীঘং লাল রঙ হয়। সরদ মাটি ও আগর জল হাওয়! পাইলে বীট কিন্বা সালগম খুব 
বড় হয়। জাত্জিলিঙের বীট, সালপম, মুল! দেখিলে বিস্ময়ে নির্ব(ক হইয়। থ্বকিতে হয়। 








গোপালবান্ধব-__-ভারতীয় গোঞ্জাতীর উন্নতি বিধয়ে ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য 
প্রণালীতে পো-উতপাকন, পোপালন, গো-ঝক্ষণ, গো-চিকিৎসা, গো-সেবা ইত্যাদি 
বিষয়ে "গোপ.ল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় ্কবিজীবি ও গো-পালক সম্প্রদায়ের 
হিতার্ধে ঘুত্রিত হইগাছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহ] গৃহপঞ্জিক।, রামারণ, 
মহাভারত বা কোরাণ শরীফের মত থাক কর্তব্য। দ্ধাম ১২ টাকা, মাশুল **- 
আন1। যাহার আবশ্তক, সম্পাদক শ্ীপ্রকাশচল্্র সম্মকার, উকীল কর্পেল ও. 
উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্ব।লয়ের ক্ৃযি-সফন্য, বফেলো ভেয়ারিম্যান্স্‌ এসোলিয়েসনেক্ 
মেম্বরের নিকট ১৮ নং বসা রোভ নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় পত্র 
লিখুন। এই পুস্তক কৃষক অফিসেও পাওয়া যাক । কৃষকের ম্যানেজারের মাষে 
প্র লিখিলে 'পুস্তক ভি, পিতে পাঠান ঘায়। এক্ধপ পুস্তক বঙ্গতাবায় অদ্যাবধি 
কখনও প্রকাশিত হন্ন নাই। সত্বরে না লইলে এইরূপ পুস্তক লংগ্রছে হতাশ 
হইবার অত্যধিক সম্ভাবন।। | | 

৩ 


৩০৬ কষক- মাঘ, ১৯৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 





সস পে ০০৭ পপি 


বিলাতী সালগম-_ফীঁটডচ |. 

গ্রীপ্ন কিঞ্ধা বর্ধার সময় সালগম জমিতে পারে । তখন কিন্তু ইহা! আহারের 

অনুপযুক্ত, এমন শক্ত এবং আস বিশিষ্ট হয়। গ্রীষ্মের হাওয়া দিতে আরম করিলেই 

বীট, সালগম ও কপি প্রন্ৃতিতে পোকা অধিক্ক মাত্রায় লাগিতে দেখ যায়। 
গ্রীষ্মকালে এই সকল সজীপ স্বাদ ও গন্ধ তাদৃশ তাল থাকে না। 


আকারে খুব বড় ন। 
হইলেও এই সালগমগ্লি 
দেখিতে খুব সুন্দর । বড় 
তুষারের গায় শাদ।। 
ৰ খেলিবার বলের মত 
| গোল । গা মনহণ ও 
শিকড় শূন্য । ফ্লাট ডাচ 


টি ও লোবল উভয়ই খাইতে 
| 
| জুম্বাহু। 


] 





১*ম সংখ্যা । ] সালগম ৩০ল 


গক্মকলে সাগগম চাষ করিতে হইলে খুব ঠ:৩। জায়গ। বাছিয়া লওয়। কর্তব্য 
এবং শীত কালে যখন জমিম্বভাবতঃ বূসশৃন্ত হইয়। পড়ে তধন নিয়ত জল সেচনের 
আবশ্তক। অসময়ের জন্য এহ প্রকারে আবাদ্দ রক্ষা না করিলে চপেনা। কে 
কেহ অসময়ের জন্ত সাপগম সঞ্চয় করিয়া রাখে । সালগম তুলিয়া! জলে ধৌত 
করিতে হয়। তাহার পাতাগ্লি মাথার উপর হইতে কিঞ্চিৎ রাখিয়। কাটিয়। 
ফেলিতে হয়। পরে মাচানের উপর বালির মধ্যে রাখিয়া দিলে অসময়ে সালগম 
ব্যবহার কর। যাইতে পারে । ক্ষেত নিড়াইয়া, আবশ্টক মত জল দিয়! বারমাস ক্ষেতে 
সালগম রাখ! যাইতে পারে । নরম সারবান দোয়াস মাটিতে সালগম ভাল হয়। 
কঠিন অসার মাটিতে সালগম বাড়ে না এবং এ জমির সালগম স্বাদে গন্ধে খাইবার 
অনুপযুক্ত । সকল উত্ভতিদ্রের ন্যায় ইহাও বৎসরের পর বৎসর গাছ বাছাই দ্বার 
এবং সেই বাছাই গাছের বীর্জ উৎ্পন করিয়। সালগমের এত উন্নতি সাধন হইয়াছে। 

পাটনাই সাপগমের মুলে এখনও 
শিকড় আছে । পাটনার সব সালগম 
সম্পুর্ণ গোল নহে,মসধি কাংশ সালগমই 
লন্বাকৃতি। বিলাতী ফ্লাউডচ সালগমের 
মত সালগম পাটনায়ও আছে কিন্তু 
তাহাও শিকড় শুন্য বা সুগোল নহে। 
প:;টনাই সালগম বিল্লাতী সালগমের 
মত এত নরম ও থাইতে এত সুন্বাসু 
হয় না, বিলাতী সালগমের ক্রমশঃই 
উন্নতি হইতেছে কিস্তু এখানে সে 
উন্নতি চেষ্টী কোথায়? কে এখানে 
ভাল বীজ উৎপন্ন করিয়। ফসলের 


পাটনাই--সালগম। উন্নতি করিবার চেষ্টা করে ? 


গোলাপ গাছের রাসায়নিক সার-:ইহাতে নাইট্রেট, অব. পটাস্‌ ও 
সুপার ফস্ফেট-অব-লাইম্‌ উপযুক্ত মাত্রায় আছে। সিকি পাউওড--২ পোয়া, এক 
গ্যালন অর্থাৎ প্রায় /৫ সের জলে গুলিয়! ৪1৫ট গাছে দেওয়া! চলে। দাম প্রতি 
পাউগড ॥*, ছুই পাউগু টিন দ* আনা, ডাক মাণ্ুল স্বতন্ত্র লাগিধে। €ক+ এল, 
ঘোষ, 7.5. (,070০87) ম্যানেজার ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোনিয়েপন, 
৯৬২, বছবাজার সীট, কলিকাতা ৃ ূ 





০৮ কষক-_মাঘ, ১৩২০ চর ১৪শ খণ্ড । 


ক্ুষি-বিভাগ সন্গন্দে সাধারণের অভিমত__ধাহারা তারতীয় ভষি- 
সমিতির সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধে বা পরোক্ষ ভাবে কোন সংশ্রব রাখেন তাহাদের 
কথায় বুঝ! যায় যে, সাধারণের বিশ্বাস ভারতীয় কষি-বিভাখ সাধারণের জন 
নহে। ভারতীয় কৃষির উন্নতিবিধান করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট এই বিভাগ স্থাপন 
করিয়াছেন সত্য; উক্ত ক্ৃবি-বিভাগ কৃষির সুস্ম মৌলিক তব্বগুলির বিচার ও 
গবেষণা লইয়। ব্যস্ত তাহাঁও ঠিক, হয়ত তাহাতে সুদুর ভবিষ্ততে কোন ভাল 
ফল ফলিবে, আপাততঃ কিন্তু সাক্ষাত সন্বন্ধে চাষীর বিশেষ কোন উপকার 
পাইতেছে ন7। আমাদের দেশের চাষীর প্রধান অভাব সুবীঞ্জ। কোন্‌ ঘী্ 
লইয়। চাষ করিলে তাহার্দের শস্যের ফলন দ্বিগুণ বা! চুগডণ বাড়িয়। যাইবে, 
€কান্‌ বীজ অনাবৃষি সহ, কোন্‌ বীজ অতিবৃষ্টি সহা করিতে পারিবে, এমন সব 
বীজ তাহার কোথায় পাইবে, এই তাহাদের থেপ্। চাষীদের এই অভাব পুরণ 
হইতেছে না। কৃষি-বিভাগ দুই চারি জন ভদ্রলোককে কিছু কিছু বাজ 
পরীক্ষার্থ দিয়া নিশ্চিন্ত, সাধারণ চাবীর কা চাষের অথস্থা যখ। পুর্ব তথ 
পর এক ভাবেই রহিয়া গেগ। চাষীর। চায় উদর জহির পুনরুদ্ধার করিতে, 
চাষীরা চায় সমুদ্র উপকুলে পতিত লোণ। জমিতে আবার্দ পত্তন করিতে কিন্তু 
তাহারা কোন সাহাধ্য পায় লা। কৃষির সুদ্ম তকালোচনান্স ফল সাধারণ চাষা 
কিছুই অবগত নহে, কে তাহাদের এ সকপল তন্ব জানাইবে। কৃষি সন্ধে যাহ) 
কিছু পরীক্ষা হয় তাহাত সাধারণ চাষীগণকে সঙ্গে লইয়া হয় না বাচাষের এক 
একটা কেন্দ্রে বাইয়া পরীক্ষার প্রতিপন্ন ফল গুলি তাহার্দিগকে জানাইবার কোন 
ব্যবস্থা! নাই। তবে চাষীর অভাব কিসে মোচন হইবে? সে দিন লাট সভায় 
কৃষি-বিভগের কথ উঠিকাছিল । মিঃ বি, চক্রব্তী প্রশ্ন করির। জানিয়। লন 
ফে ১৯১২-১৩ সালে কবি-বিভাগের ব্যয় ৩০৩,০০৯ টাকা, ইহার মধ্য হইতে অফিস 
খরচা ১,৭০,০** টাকা বাদষায়। বাকা টাকায় কোন না কোন পরম হিতকার? 
কবির উত্ত্রতি বিধায়ক কার্য সংসাধিত হইতে পারে। লাট সভায় কুষি-বিষয়ের 
বিশেষ আলোচন! হয় ইহা আমর সর্বতোভাবে প্রার্বল। কনিয়। থাকি এবং ডাহা 
সাধারণ কষির কিছু কিছু আশু উপকার হইগেও হইতে পাবে। 
আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই ফে, 
কৃবি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বাহুল্য হেতু লাঁভ না হইয়া লোকসান হয়। ,এঁ সকল 
পরীক্ষ। ক্ষেত্রে যে সমুদয় দামী সার ব্যবহার কর। হয় তাহ] হয়ত সাধারণ চাষ 
কোন কালেই ব্যবহার করিতে পারিবে ন। সুতরাং এ সমস্ত পরীক্ষায় সাধারণের 
আন্ব। খুবই কম। দেশের ভাব ও গতিতে যতদুর জানা ফাইতেছে তাহাতে 
পাধারণে, গবর্ণমেন্ট কৃষি-ক্ষেতরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়। দুরে থাকুক একবার 


১০ম সংখ্য।। ] বীর হাদি ৩০৯ 


শিশশদ অ চি সি জি উপরি শী হদি পনি আবি পপ * পা স্পা সপ ও পি উরি ব্বরনি জপ থা অপি তি ই উস এ হি" সি সি সি রি পপি সাল লি পু ৯ সনি ৯ উিতলি পি সত উনি রি আহ সপ শী পন জি হি ৬০ ছি টি হি ই ছি এ সক উঠ িক ই 


কিরিয়। তাকাইতেও যেন সাল করে না | সাধারণের অতিমত ং যখন ন এই, তখন 
কষি-বিচাগের কর্তব্য যে সহজ প্রতিপাদ্য কৃষি-উন্নতিতে প্রথমে হাত দেওয়া, পরে 
ক্রমশঃ চাষীর! সুফল দেখিয় উৎসাহিত হইলে তাহাদিগকে লইয়াই ব্যয় ও আয়াস 
সাধ্য অথচ লাভজনক ক্ৃবি আরম্ভ কর! যাইতে পারিবে। আমর] চাই সাধারণ 
চ[ষীকে সঙ্গে লইয়। কার্য করিতে, আমর! চাই তাহাদের দ্বার) কার্ধ্য করাইতে 
নতুব। অসংখ্য বিশেষজ্ঞ নিয়েগ করিলেও তারতীয় কৃষির উন্নতি হইবে ন।। 


পত্রাদি 


শ্রগোবিন্দ প্রস।দ কবিবত্র-_-শরদ্ব!জহাট, চট্টগ্রাম । 
লাউ, কুমড়া, কল।, পেঁপে গাছে কোন্‌ সার আবগুক জানিতে চান,_ 

লাউ, কুমড়া লতায় পটাস প্রধান সারের আবশ্যক -_-খনিজ পটাস 
প।র, কাইনিট ব্যবহার করিতে পারেন। এক বিঘায় ৩২ পাউগ্ড পটাস আবশ্তক। 
কাইনিটে পটাসের পরিমাণ শতকর।1 ১২৫ ভাগ। অন্য সার মিলিলে রাসায়নিক ব। 
কৃক্সিম, বা খনির সার ব্যবহার ইচ্ছ। ভাল নহে। গোময় ভন্মে পটাস সারের 
পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ। এ্টেল মাটিতেও পটাস পাওয়াযায়। মাছের আস 
ব| মাছ ধোয়া জল দিলে নাইট্রোজেন ও ফস্ফরিক এসিভ প্রদানেন কার্যয হয়। 
এখন দেখুন, আপনার লাউলতাটিকে সবল করিতে পাঁকমাটি, ছাই মিশ্রিত 
গোয়ালের আবর্জনা, এবং আস বা মাছ ধোয়! জল দিলে আপনার দ্বরকার মত 
সব জিনিষ গুপি দেওয়। হইল কি না? 


কলা ও পেপে গাছেও পটাস প্রধান সার দেওয়া আবশ্যক-_ 
প্রত্যেক বিঘাতে ৭০ পাউগু হিসাবে পটাস এবং ৭* পাউণ্ড হিসাবে ফস্ফরিক 
এসিড ব্যবহার করা আবশ্কক। হাড় ভন্মে শতকরা ৩৫ ভাগ ফস্করিক এসিড 
পাওয়া যায়। গোয়ালের আবর্জন|! সার ও গৌময় ভন্ম পর্যযাণ্ত পরিমাণ টাল 
মাটির সহিত মিশাইক়্। প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিতে হয়। ইহাতে সারের 
সম্পূর্ণ উপাদান গুলি দেওয়া হইল। ফস্ফরিক এনসিড -ও নাইট্রোজেনের 
মাত্রা বাড়।ইবার জন্য হ/ড়তপ্ম ও রেড়ীর খৈঙ্গ কিঞ্চিত পরিমাণে দিতেও 


পাকেন। 


৩১০ কলষক-_মাঘ, রর মা ১৪শ টা | 


এ. এগ এস্ছি এসি বস্তা উস 4 এ লে আজ ৬ রস্সি- লট জি ৯ চি উরি ২৬ ৬ রী ৪ ২ তা ইতি অর বে রস তি জপ জি হাটি সত সিন্স তত বত বিজ টি সি উ 7 এটি জকি জাটি পচ জি ৯ ৮৭৯ তে ৯৩ ৮০০ মি ৪ ২৬৮০ ৬ ৯৩ তিক ত ৩৫টি জল তি 


গুয়ানো ইহাতে টান্রেগরারাগ ও টিলা এরি সমভাবে পাওয়। যায়। 


নাইট্রেট অব লাইম,__চুণ প্রধান সার। ইহা সকল রকম শস্যে 
উপকারী । শুঁটিধারী শস্যের পক্ষে চুণ উত্তম সার। | 
পটাস সার,_ কলা, পেঁপের বিশেষ উপকারী ও শুঁটি-ধারী শস্যের ইহা 
প্রধান সার। ফল গাছের সারের সহিত পটাস না! থাকিলে, তাহার সম্পুর্ণ 
সার দেওয়। হুইল ন।। 
সার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। “নবারণ বাবুর "কৃবি-বসার়নে” পাইবেন । 


শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তা_ মিহিজাম, ই, আই, আর, 
অকিড ব| রাস্না,__প্রশ্ন করিয়াছেন যে অকিডকে কয় শ্রেনীতে বিভাগ 
কর। যায় এবং সমুদ্ধ উপকূল হইতে ছুই তিন হাজার ফিট উর্ধে কোন্‌ কোন্‌ 
অফিডের ফুল হয়, ৪ বা ৫ হাজার ফিট উর্ধে কোন গুলি পুম্পিত হয়? 
উত্তর_ এই প্রশ্নগুলির সমাধান সংক্ষেপে হয় না, আর্কিভ সম্বন্ধে ধারাবাহিক 
গ্রবন্ধ লেখার আবশ্তক। শুরতীয়্ কৃষি-সমিতির দাহ্জিিঙ সংবাদ দাতা এই 
বিষয়ের প্রথম প্রণন্ধ প1ঠ1ইয়াছেন তাহ আগামী মাসে কষকে বাহির হইবে । 





শ্রীঅখিল চন্জ্র দত্ত_-শ্ীবামপুর । 
গোলাপ গাছে জল বস1-- গোলাপ গন্ছ বিবর্ণ হুইয়! যাইতেছে, সার 
যথেষ্ট দে ওয়! হইয়াছে বলিতেছেন । জল সেচনের পর এই মবস্থা! হইয়াছে । 
উত্তর-__-বোধ হয় জগ নিকাশের পথ ঠিক নাই। নিমের কঠিন স্তরে জল 
আটকাইয় গাছের ক্ষতি করিতেছে । শিকড় গুলি আহার ও পানীয় সঙ্কেও 
খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মাটি অত্যর্ধক জল সিক্ত হইলে এই অবস্থ। 
টিয়া থাকে । বিশেষ বিবরণ লিখিবেন। * 





শ্রীপঞ্ানন সিংহ--কেশবপুর, হুগলি । 

বেলাতী আমড়! গাছে পোকা- ১। বিলাতী আমড়া গ।ছে পোক। 
ধরিলে, তাহার নিবারণোপায় কি ? 

চীন! বাদাম-_২। চীনাবাদামের উৎপাদন প্রণালী কিরূপ? অর্থাৎ 
চাষের সমর, উহার উপযুক্ত মাটী, মাটীর পাইট, বিঘ। প্রতি বীজের পরিমাপ, 
বীঞ্জ বসাইবার নিক্পম, সার, জলপেক, উত্তেপনের কাল ও প্রণালী এবং উহার লাভ 
জনক ব্যবহার ইত্যাদি উদ্ভিদ শঘ্বমতে ইহাকে কোন পর্ন্যায়তুক্ত কর! যায? রর 
ইহ ফল নামুল? 


খা 


৯০ম সংখ্যা। ] পত্রাদি পা | ৩১১ 


শি « এটি স্পট জ. চা 2 আটা ৬ তি পরি "শত "পি বি জি অপি সপ টি ই 


উত্তর-__-১। গাছে কি পোক। 1 গিয়াছে না । জানিতে পারিলে প্রতিকার নির্ণয় 
করা যায় না। যদ্দি গাছের গাত্র হইতে রস ক গু'ড়। বাহির হইতেছে দেখিতে 
পান তবে জাণিবেন যে ঘুণ পোক! লাগিয়াছে এবং গাছের মধ্ো ফুকর করিয়। 
গাছের মাঝ খাইতেছে। ইহার প্রতিকার মাছ ধর! বড়শীর মত হুক বিশিষ্ট 
স্ুচাল লৌহশল। চালাইয়। দিয়া. পোকাটাকে বিধিয়া বাহির করিয়। আন1। সব 
সময় গর্ত গুলি সোজ। ন। হইয়। বক্র হয় এবং পোকা বাহির করা দুরূহ হই পড়ে। 
কেরোসিন তল, জলের সহিত মিশাইয়া গর্ভের মধো পিচকারী দিতে পারিলে 
পোক। মরিলেও মরিতে পারে। পাত] কিন্বা ডটায় পোক ল।গিলে কাট 
নিবারক আরক পিচকারী দ্বার। গাছটি সিক্ত করিয় দিগে প্রতিকারের আশা করা 
যাইতে পারে । কি প্রকার পোক। লাগয়াছে জানাইবেন। এই সঞ্ল খবর 
জানিতে হইলে "্কসলের পোকা” পুস্তক খানি রাখা আবস্তাক। 

২। চীনা বাদামের শাস্বীয় নাম 4১01)15 1)51198097 ইহ শুঁটীধারী 
(159:)1017711)9509 ) শস্য পর্য্যায়ভুক্ত। 

চীনাবাদাম মাটীর নীচে জন্মিলেও ইহ) ফল, মুল নহে। এই গাছের শুটি 
ব। ফল মাটার নীচে উৎপন্ন হয়। উহার ফুল একটী লম্বা বোটার মত পুস্পকোষ 
(০815) নলের প্রান্তে থাকে এবং বীঙ্গাধার তলায় থাকে । ফুলটী ঝরিয়া 
যাইবার পর ফুলের বোট। লব্ব। হইয়া নীচের দিনে বাকিয়। পড়ে এবং কয়েক ইবি, 
মাটীর নীচে ঢচ.কিয়। যায়। উহার প্রান্ততাগের বীঙ্জাধারটী সেই খানে বাড়িতে 
আরম্ভ করে, এবং ঈষৎ হবিদ্র। রঙের, কোঢকান, ঈনৎ বাক! শুঁটিতে পরিণত হয়ঃ 
অনেক সময়ে উহার মধ্যদেশটী সরু হয়। এই কুয়ার মধ্যে ১ হইতে তটী পর্য্যস্ত 
বীঞ্জ থাকে । যদি ফুলটী ঝরিয়া যাইবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলের বোটাটিী 
(51১19 ) ঘটনাক্রমে আপন ম্5াগ অগ্রত্াগ মাটীর ভিশুর চুকাইয়। দিতে ন] 
পারে, তাহ। হইলে উহ শুকাইয়। মরিঝ়। য়; সুতরাং ফলাটকে বাড়িতে দিবার 
নিমিত্ত মাটী শক্ত ও জমাট না হইয়া আলগ! ও ঝুরা থাক অত্যাবশ্যক । 

মাটি__অত্যন্ত শুষ্ক বা বেলে নহে, কিন্তু হালকা ও সচ্ছিদ্র এমন বেলে 
দেোয়াস মাটীতে যে মাঠ বাদাম জয়ে, তাহাই বাক্ছারে অধিক দবে বিক্রীত হয়। 
সার-__-এই ফপলে প্রথমে চুণ, ফপফরিক্ এপিড ও পটাস এবং পরে 

নাইট্রোন্ধেন আবশ্যক । একর (৩ বিঘ।) প্রতি নিয়লিখিত সার ব্যবহার 


করিতে হয়, 
স্থক্মরূপে গু ডা-ক্রা-চুখ রি ১১৮ ২ মণ। 
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বীজ বুনিবার স সময়_ দুইবার, ১ম বর্ষারন্তে খরুঃ মাসে, ২য় বার কাস্তিক 
মাসে । বীজের পরিমাণ বিঘ। প্রতি ৬কিন্ব। ৭ সের। শু"টি ছাড়াইয়। দাগী গুলি 
ঘাছিয়! ফেলিয়৷ ভাল বীক্জ বুনিতে হুয়। ১৮ইঞ্ি তফাৎ লাঙ্গলের শিরালে শিরালে 
বীজ বুনিতে হয়। মাটি _লাগল, মৈ দ্বার! বার বার চধিয়। ধুলিবৎ করিতে হুইবে। 
গছ জন্মিবার পর মাঝে মাঝে নিড়ান বা খুপ দ্বারা জমি সর্বদা আল্গ। করিয়া 
রাখিতে হইবে । লতা ব1 ডাট। শুকাইয়! আসিলে তবে ফসল সংগ্রহ করিতে হয়। 
ফলন- এক বিঘাতে ১* হইতে ১২ মণ) জঙ্গল তোড়। পাতাপচ। সারে সারব।ন 
জমিতে আরও অধিক ফশপিতে পারে। জল সেচনের- বিশেষ আবশ্যকত। দেখ! 
যায় না। 





কাষ্ঠ হইতে চিনি__-আাথ হইতে, বীট হইতে কিম্বা খেন্গুর রস হইতে 
চিনির বিষয় আমর। অবগত আছি। অন্ততঃ কাচা গাছের রস হইতে আমর। চিনি 
পাইবার আশ! করিতে পারি কিন্তু কেহ শুকৃনা কাঠ হইতে চিনি লাভের আশ! 
করে না। আজ কাল বোধ হয় বিজ্ঞানের সাহাধ্যে ভাহাও সম্ভবপর হইবে। 
কাঠের গুড়া জল মিশ্রিত সালফিউরিক অস্রে ভিপ্নাইয়া কোন আবদ্ধ পাত্রে কিছুক্ষণ 
রাখিয়া রিগে তাহা হইতে শতঙ্করা ২৫ তাগ চিনি পাওয়া ষায়। এই চিনি 
অদপ্রস্ততের বিশেষ উপযোগী । ঘর্দি এখন কোন কারখানা স্থাপন কর হয় যে, 
তাহাতে প্রঠে সপ্তাহে ২০০ টন কাঠের গুড়া সালফিউরিক জ্রাবণ সংযোগে চিনি 
উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে, ত1হাহইলে সেই কারখ।ন। হইতে বৎসরে 
৩* কিম্বা! ৪* হাজার গ্যালন স্থুরাসার উৎপন্ন হইবে । ভারতের মধ্যো দেরাদুন 
বন-বিভাগে সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে কার্য পরিচালিত হয়। তথায় কান্ঠ 
চিনির কারথান। স্থাপিত কর৷ খুব বাগুনীয়। 


রেঙ্কুনে অসময়ে আমের মুকুল-_-একজন সংবাদ দাতা রেন্ুন গেজেটে 
আশ্চর্য্য খবর দিতেছেন যে, পর পর দুই বৎসর একটি আম গাছে সময়ে আম 
হইবার পরও আবার বড় দিনের সময় তাহাতে মুকুল ধরিয়া ফল হইয়াছে। 
নভেম্বর মাসের প্রথমেই এ আম গাছ যুকুলিত হইয়াছে। আমরা বপি ইহাতে 
আম্চ্ণ্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বাঙল। দেশে এমন এক জাতীয় আত্ম বক্ষ আছে 
যে তাহাতে বৎসরের দুই এক মাস ছাড় সর্ধদাই আম দেখিতে পাওয়। যায়। 
আমের মুকুগপ ও কাচ, পাকা আম একই গাছে এক সময়ে দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
বৎসরে ছুই বার ফলিবার আম গাছ ও আছে। এই সকল গাছে মে, জুন মালে 
একবার আম পাকে তারপর আবার বউল হয়, সেই আম আশ্িন কান্তিক মাল 


১*ম সংখ্য।। ]. যুক্ত প্রদেশে শশ্তহানী ৩১৩ 


স্ক ৯ দি, ক ্িদি বপন ব গ ০০ এটি 


পর্য্যস্ত গাছে ধাকে | চি ও মিংহলেও। দোফল! রান দেখিতে পাতি যায়। 
ভারতীয় কবি-সমিতি ঠিক ঠিক দোফল! ও বারমেসে আমের কলম নানাস্বানে 
লরবরাহ করিয়াছে, এমন কি রেজুনেও সম্প্রতি এই জাতীয় আমের কলম চালান 
হইয়াছে। 


যুক্ত প্রদেশে শস্তহানী_ বৃষ্টির অভাবে মাঠের ফলল গুকাইয়! গিয়াছে। 
তাহার উপর আবার পঙ্গপাল ও উইয়ের উপদ্রব আছে। গবাদির খাদ্য তৃণ 
ঘাপও বিরল । সঞ্চিত সরকারী ঘাস গবাদির গন্ঠ বিতরিত হইতেছে। বুন্দেলখণ্ড 
এবং উনাও জেলা সমূহে জলাভাবে সব নষ্ট হইয়াছে । এসকল স্থানে খাদ দ্রব্য 
যিপিতেছে না, দর বহুগুণ বাড়িয়। পিরছেও দুর্ভিক্ষ দেখ] দ্িয়াছে। 





যবদ্ধীপে বাণিজ্য-_-এপিয়ার দক্ষিণ পুর্ব প্রাস্তে ঘবদ্দীপ এক সময্কে 
হিন্দুদের এক প্রধান বাণিগ্গের বন্দর ছিল। মুসলমানগণ এই স্থানের ব্যবসায় 
আয়ত করিবার জন্ত চেষ্ট৷ করিতেছেন। এখন ঘবদছীপের বাণিঞ্য চীনার্দিপের 
একচেটে । যবদ্ধীপে এক মুপলমান সভ] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার নাম সারকত 
ইস্লাম। যবদ্বীপের বাণিজ্য চীনাদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করার উদ্দেশ্তে এই সভ। 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানগণের হস্ত হইতেও বাণিঙ্্য অধিকার গ্রহণ করিবার 
জগ্ঠ মুসলমানগণ বিপুল চেষ্টা করিতেছেন। 





এডেনের লবণ--এভেনে প্রচুর পরিমাণে লবণ টকজয়ার হইতেছে__সেই 
লবণ ভারতবর্ষে আমদানি করাতে বিলাতী লবণের কাট তি স্থাস হইতেছে। 
_বিলাতী লবণওয়ালারা বিপন্ন হইতেছেন' 

কাপাস চাষের নূতন প্রণালী-দিউদ্ি নামক জঙ্মাণ বিজ্ঞানবিছ 
লম্প্রতি লগ্ডনে অবস্থান কিতেছেন। ইনি কার্পাস উৎপাদন সম্বন্ধে এক অভিনব 
€বজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। লিউজ্ি যে প্রণালী নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন, তাহ।তে বৎসরে বৎসরে নূতন গছ উৎপাদন করিতে হইবে না, পরস্ত এক 
গাছ হইতৈ বছুদ্দিন পর্য্যস্ত সমানভাবে কার্পাস পাওয়া] ধাইবে। শাহার আবিষ্কৃত 
প্রণালী অবলম্বন করিয়! বৃক্ষ উৎপাদন করিলে সেই গাছ কোন দিন পোকায় নষ্ট 
করিতে পারিবে না, পরস্ত গাছে কলমবাধাযাইবে। সম্প্রতি পুর্ব আফ্রিকান 
এ সন্থন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে? | 


(রা 
টুল 
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_ জুতায় প্যারাফিন_ সুতা দল লাগি চাখড। ৭ নরম টনক গেলে পালিশ 
করিবার পুর্বে কালিতে কয়েক ফৌট। প্যারাফিন মিশাইয়া লইবে। ইহাতে 


জুতার চামড় ভাল থাকিবে, পরস্ত চামড়ার উজ্জ্বলত। বৃদ্ধি পাইবে। 


আরশুল৷ নিবারণের উপায়-ঘরে আরশুলার উপদ্রব হইলে কিছু 


সোহাগ। চুর্ণ ছড়াইয়৷ দিবে। হই একদিনের মধ্যে "মার আরশ্ুশার চিহ্রমাঞ্জ 


থ[কিবে না। 


চর 





পল 


সর-সংগ্রহ 
সম্মিলনে শিল্প কথা। 





করাচীর শিক্প-সশ্সিলনীর নবম বাধিক অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুত 
লালুভাই শ্তামলদাস মহাশয় বক্তৃত। করিয়াছিলেন, . বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে সরকারের 


ঝাজন্বসচিব বলিয়াছেন যে, শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে স্বদেশী কর ধার্ধ্য 


থাকাতেও শ্বদ্েশীয় বস্ত্রের উৎপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং ইহাতেই প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, এ শুক্কপ্রভাবে দেণায় বস্ত্র-শিল্পের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমর] 
সরকারের এই যুক্তি পাঠ করিয়া বিন্মিত হইগাম। যদি এই কর ধার্য্য 
না থাকিত, তাহ। হইলে দেশীয় কলঙ্জাত বস্ত্র আরও অধিক সুলত হইত 
এবং উহার কাট.তি আরও বৃদ্ধি পাইত। এই কর যে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির 
প্রধান অন্তরায়, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

অন্য অন্ত আরও কতকগুলি কারবারে উনতির লক্ষণ দেখ! গিয়াছে, সভাপতি" 
মহাশয় এ কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তুল! এবং পাটের গাট বাধার 
কারবার, পেঁজার কারবার, লৌহ এবং পিতলের কারবার, ধান ভান| কল, টালি 
প্রস্তত প্রভৃতির কারবারে বিলক্ষণ উন্নতি দেখা গিয়াছে। কেখল নীলের 
কারবারের অবস্থা দিন দিন অবনত হইরা পড়িতেছে। কৃত্রিয নীলই এই অবনতির 
কাঁরণ। আসল নীল যাহাতে কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, 
যত দিন তাহার ব্যবস্থা ন! হইতেছে, ততদিন পর্য্স্ত আসল নীগ কৃত্রিম নীলের 
নু প্রতিযোগিতা কব্রিতে সমর্থ হইবে ন|। 
_. অতঃপর শ্রীযুত শ্তামলদাস মহাশয় ভারতে লৌহ এবং ইম্পাতের কারখানার 


কথার উকি করিয়াছেন। ন্বর্গার জে, এন, তাতার চেষ্টায় ভারতে যে 
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লোৌহের কারখান। প্রতি্ঠত। হইয়াছে, তাহ] বাস্তবিকই ভারতের জিরো নিনিন ্ 
তহ।র পুলদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাতেই শবদেণী শিল্প জয়যুক্ত হইয়াছে । এই 
কারখানার কর্তৃণক্ষ জানাইয়াছেন যে, তাহারা ভাল লোহার জিনিসপত্র প্রস্তত 
করিতে পারিতেছেন। ইহা ভিন তাহারা অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাতও প্রস্তত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত ইস্পাত ভাবতবর্ষেধ পণ্যবীথিকার 
বৈদেশিক ইস্পাতকে এখনও সম্পূর্ণ পরাভূত করিতে পারে নাই; তবে শীত্ত 
পারিবে, এরূপ আশ। জন্মিয়াছে। তীহার1 ইদানীং কলকারখানা প্রভৃতির যেরূপ 
উন্নতি করিয়।ছেন, তাহাতে অতি শীঘ্রই তাহার! ব্রিটিশ স্টীলের সমান ইম্পাত 
ভাবতে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প মূল্যে বেচিতে সমর্থ হইবেন। স্বগাঁজ জে, এন, 
তাতার পুক্রগণ এই কারখানার প্রতিষ্ঠ'ত। সত্য, কিন্তু উক্ত স্বগাঁষ মহাত্মাই এই 
কার্য্ের প্রকৃত প্রবর্তক । ন্বগরঁর তাত। ৫ পক্ষ টাক। বায় করিয়। লৌহ-কারখান। 
প্রতিষ্ঠ। করিবার উপযুক্ত স্থান সঞ্গান করিয়! লইয়াছিলেন। এ সন্গানকার্যে অনেক 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ কর] প্রয়োজনীয় হইয়। পড়িয়।ছিল এবং এদেশের 
কয়ল। হইতে উৎকৃষ্ট কোক্‌ কয়ল। প্রস্তত হইতে পারে কি ন।, তাহ। জানিবার জন্য 
তিনি অনেক কয়ল! মাকিণে চালান দিয়াছিসেন। বিশেষজ্ঞ দ্বারা এ অনুসদ্ধান্‌- 
কার্য নির্বাহ পরিবার জন্য তাহাকে ৫ লক্ষ টাকা বায় করিতে হয়। যখন 
অনুসন্ধানের দ্বার) সাব্যও হইল যে, ভারতে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ-কারখথানা প্রতিষ্ঠ। 
কর। সশ্তবে, তখনই তাহার পুভ্রগণ যৌথকারবারের গ্রতিষ্ঠ। করিয়া এই কারখানার 
পত্তন করিয়াছেন। কিন্তু প্রারস্তে এত অর্থ ব্যর করিবার পরও যখন কারব।র 
প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও কারবারের প্রাতষ্ঠাতাদদিগকে অনেক অস্থুবিধ। তোগ 
করিতে হইয়াছিল। সৌতভাগ্যক্রমে তাহার! সেই সমন্ত অস্ুবিধ। পরিহার করিতে 
সমর্থ হইতেছেন। 

এই ব্যাপার হইতে আমদের একটি বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হয়; বৃহৎ কারবাণের 
প্রশ্িষ্ঠ। করিতে হইশে এ কারবারের উৎপন্ন পণ্য ঘবদেশিক আমদানী পণ্যের 
সহিত প্রতিযে(গিতায় সম্পৃ সক্ষম হইবে কি না, অতিশয় সাবধানে তাহার অন্ু- 
সন্ধান কর। কর্তব্য । যদি বুঝ যায় যে, একারবার বৈদেশিক পণ্যের সহিত 
প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হইবে, তাহ হইলেই এরূপ কারবাবের 
গ্রতিষ্ঠ। করা উচি ত-_নতুব। এরূপ বৃহৎ কারবারের প্রতিষ্ঠ। করা কর্তব্য নছে। 
ষে সকল ব্যক্তির প্রচুর ধন আছে এবং ধাহাদের অর্থনীতি ও বাশিজ্যসম্পর্কিত 
ব্যাপারের অভিজ্ঞত। আছে, তাহারাই প্ররূপ অনুসন্ধান করিতে সমর্থ। হুর্ভাগ্যক্রমে 
আমাদের দেশে এইবূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। সেই জন্য আমাদের দেশে 
এত অন্ন বৃহৎ্-কারখার প্রতিষ্ঠিত হুইতেছে। অনুসন্ধানের ছারা যদি জানিতে 
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পার! যায় যে, আমাদের দেশে কোনও কারবার পরিচালনের. : জন্য আবন্তক কাচ? 
মাল যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সেই কাটা মাল হইতে পণা প্রস্তত করিয়! লাভ 
করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা! হইলে সেই শিশু-শিলের রক্ষাকলে সরকারের 
সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। সরকারও সেই শিল্পের সাহায্য করিবেন, 
এইরূপ আশা কর! বযায়। সরকার নানা উপায়ে লৌহ কারখানার সাহাধ্য. 
করিতেছেন; প্রতি বর্ষে তাহার] কারথান। হইতে অন্যন বিশ হাজার টন 
বেলের পাটা প্রভৃতি খরিদ করিতে প্রতিশ্র্তি করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্তামলদাস 
মহাশয় অবাধবাণিজ্য-নীতির সেবক। সেই জন্ত তিনি শিশু-শিল্পের রক্ষাকল্লে 
শুক্ক-প্রাকার প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্তকতা স্বীকার করেন ন।। কিন্তু আমাদের 
মনে হয় যে, এ দেশে শিশু-শিল্লের রক্ষাকলে শুক্ক-প্রাকার প্রতিষ্ঠী কর। কর্তব্য । 
এ সত্বন্ধে আমরা «বসুমতীতে” বহুবার আলোচন। করিয়াছি। সুতরাং বত্ত মান 
সময়ে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্তক। | 
এ দেশে অনেক যৌথ-কারবার দেউলিয়। হয়, তাহা ইতিপুরব্ব পূর্বববর্তাঁ 
শিল্প-সন্িলনীর সভাপতি কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে । পুর্বে অনেক সন্মিলনে এ 
সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইয়াছে । সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় এই সাফল্যের কারণ- 
নির্ণয়কল্পে অনুসন্ধান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু অর্থাভাবে তিনি সে 
অন্সন্ধান করিতে পাবেন নাই। সভাপতি মহায়শয় এবার সাধারণভাবে তাহার 
কয়েকটি কারণ উল্লেধ করিয়াছেন। পেকারণগুলি এই $-- | 
১) কোন বিশেষ কারবার লাতজনক হইবে কি না, ওিভ্ত ব্যক্তির দ্বার! 
তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের অভাব। (২) কি প্রকারে কাব্যপরিচাগন। করিতে 
হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাব । (৩) এজেণ্টগণ কর্তৃক বিশেষভাবে 
কার্ধয-পর্যবেক্ষণের অভাব। €৪) এর কারবার সম্বন্ধে বাপিজ্য-সম্পর্কিত জ্ঞানের 
অভাব। (৫) যাহাতে ল।ভ হইতে পারে, এইরূপ হারে সুদ দিয়া আগ্রামী খরচ 
বাবত মুলধন গ্রহণের অস্ুবিধ।। ক্ঘাঞ্জামী খরচ বাবত মূলধন শব্দটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, কারখান। বাড়ী ও *কল-কজাদদি অংশ বিক্রয্ন 
করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় যাহাতে কারবারের ক্ষতি না হয়, তাহার ব্যবস্থাকলে 
কারবাবের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রথম হইতেই এসকল বিষয়ে সাবধান হওয়। 
আবশ্তক। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিয়াছেন। এ সকল 
জটিল বিষয় সাধারণ পাঠকের বিশেষ রুচিকর হইবে না বলিয়া আমর? 
বর্তমান প্রবন্ধে উহদের উল্লেখ করিলাম না। বাহার এ সকল কগা' 
জানিতে চাছেন, তাহার] সভাপতি মহাশয়ের ইংর!জী অভিভাষণ পাঠ করিয়! 
দেখিবেন। 


এ বিজিত প্র আি ওক ব্রা জর ৬০ জে শাক 


১০ম সংখ্যা | |]  * সার-সংগ্রহ.. ৩১৭ 
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অতঃপর সভাপতি মহাশয় শৌহ- কারবার দির যে সকল লন কারবাঁছের সাফল্য 
হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। আকোলায় কার্পাসবীঞ্জ হুইতে তলনিক্কাশন 
ব্যাপারে বিলক্ষণ লাত হইতেছে, সভাপতি মহাশয়ের অভিভাযণে তাহ। প্রকাশ 
পাইয়াছে। ভারতের অন্যান্ত স্থানে এই কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্ত 
তাহার গনেক কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। উঠিয়। গিয়াছে । সভাপতি মহাশয় যৌথ- 
কারবারের দেউলিয়া হইবার যে সকল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা 
এক ব। ততোধিক কারণ ঘটিয়/ছিল বলিয়া এ সকল কারবার নষ্ট হুইয়াছে। 
বিলাতী মাগির কারবার সম্প্রতি প্রতিষিত হইয়াছে। কাধিবাড়ের পোরবন্দরে 
একটি এবং মধ্যপ্রদেশের কাটনীতে একটি খিলাতী মাটীর কারখান! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । সম্প্রতি আর একটি নুতন কারবারও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । সভাপতি 
মহাশয়ের অভিভ।ষণে প্রকাশ, বিশেষ অনুপন্ধানের পর প্র সকল কারবাবের 
প্রতিষ্ঠাতার কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। স্থতরাং কারবার সফল হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কারবারের কর্তার। সুলভ মৃল্যে “পিমেন্ট' 
যঘোগ।ইতে পারিবেন ইহা ভিন্ন আমেদাবাদের আর্ট পেপার প্রস্থতের কথাও 
সভাপতি মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। স্থানাভাবে আমরা তাহার সকল কথার 
আলোচন। করিতে পারিলাম না। 

প্রীহরিদাপ চট্টোপাধ্যায়। ইন্দোর, মধ্যভাবরত-_বন্থযতী । 


ছুর্ভিক্ষ-নিবারণ * 
আসন্ন ছুভিক্ষ। 


সেদিন এক ভীষণ জলপ্রাবন বাংল। দেশের অনেকগুলি গ্েলাকে বিধ্বস্ত 
করিয়।গেল। অসংখ্য গে-মহিষাদি পণ্ড বিনষ্ট হইল। অসংখ্য লোক সর্বস্বাস্ত 
হইল। অসংখ্য লোক এখনও অগ্নাভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে, এক মুঠ! অন্নের 
জন্য হাহাকার করিতেছে । অতিবষ্টির পর কয়েক জেলায় অনাবৃষ্টি হইল । 
অতি-বিস্তার-বদন।, অসংখ্য নরকক্কাল শোভিত সে দানবী সমগ্র বাংল। দেশকে 
গ্রাস করিবার জন্ত মুখ ব্যাদন করিয়। রহিয়াছে । সকলেই এক্স্য ত্রস্ত হইয়! 
পড়িয়াছে। ছুতিক্ষ এদেশে যে নৃতন, তাহা ,নহে। দেশে “অনেকবার দুর্ভিক্ষ 
হইয়াছিল, অনেক লোক অন্নাভাবে মৃতু।যুখে পতিত হইয়াছিল। অনেক জেলায় 
দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাপণে এমন কি সম্ঘংসর ধরিয়াই দেখ। যায়। বাস্তবিক যদি 
দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা ভিক্ষা-সংগ্রহের ছুঃসাধ্যতা বুঝি, তাহা হইলে অনেক জেলাই 





* কলিগ্রামে মালদহ সাহিত্য-সান্মিলনীর প্রথম অধিবেশমে পঠিত, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
লিখিত । "প্রবাসী ।” 


৩১৮ ক্ষক--মাঘ, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড | 
আধুনিক কালে দুর্চিক্ষপীড়িত। আমাদের দেশে এখন কালের নিয়মে দুর্ভিক্ষ 
অর্থে অন্াভ।বে মৃত্যু বুঝায়, কেবল অন্নদাতার অভাব বুঝায় ন।। কাজেই ছুর্ভিক্ষের 
কথ। শুনিলেই সকলেই শিহরিয়া উঠে। 


দুভিক্ষের কারণ। 

ছুর্ভিক্ষের কারণ কি অনুসন্ধান করা কর্তব্য। অনেকেই বলেন, হুর্ভিক্ষের 
কারণ দ্রব্যের ছুর্,ল্যতা, পুর্বে একটাকায় এমন কি একমণ চউল ক্রয় করিতে 
পারা যাইত, এক্ষণে এক টাকায় অনেক সময়ে চারি পাঁচ সের চাউল ক্রয় করিতে 
হয়। কার্জেই অর্থাভাব বশতঃ দরিদ্রের চাউল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়। 
মৃতাযুখে পতিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই, ফেবলমাজ্সে ভারতবর্ষে নহে, 
ত্রব/সমূহের মুল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক দ্রব্যের মুগ্গ্য নয়-দশগুণ পর্য্যস্ত 
বাড়িয়াছে, কিন্ত তাহার জন্ট ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে ছুণিক্ষ দেখা 
যায় নাই। ভারতবর্ষের দ্রব্যের ছুণ্ম,ল্যতার সহিত ছুরিক্ষ জড়িত, কিন্তু পাশ্চাত্য 
জগতে তাহ! নহে । বাস্তবিক আমাদের দেশের ছুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে 
গেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের দুরূল্যত। দেখিয়। সন্তষ্ট হইলে চ(লধে না। 


আমাদের দেশের দ্রবে)র হুরূল্যতা শুধু নহে, ছুমুল্যচ্ছার সহিত দ্রব্যাভাব 
দেখ! দিয়াছে । দ্রবাভাবই দ্রব্যের দুমুল্যতার প্রধান কারণ হইয়া দঈীড়াইয়াছে। 
দেশে অন্ত দ্রব্যের সহিত চাউলের মুল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে,__কন্ত পূর্বাপেক্ষ] চাউলের 
মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেশে চাউলের অতাব। 


(ক) কুষিকার্ধোর অবনতি । 


এই চাউলের অভাবের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে আমর। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত 
কারণ বুঝিতে পারিব, এবং তাহা বুবিয় হুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় সন্বন্ধেও 
' জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। দেশে নানা কারণে কৃষির অবনতি হইতেছে-_-(ক) 
রুষকগণ দারিদ্র্য হেতু উপযুক্ত সার এবং কুধি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অক্ষম, (খ) 
উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে তাহার] সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, (গণ) 
গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি দেখ! যাইতেছে, (ঘ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে 
কুষকগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, (উড) রেল-লাইন স্থাপন প্রভৃতি কারণে জল সরবরাহ 
হইতেছে না, (চ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়। আসাতে কষকর্দিগের 
উৎসাহ নাই। এই সমস্ত. কারণে দেশে উৎপন্ন শম্তের পরিমাণ হাঁস পাইতেছে। 


(খ) বিশেষতঃ পাদ্য-শস্য চ'ষের অবনতি- পাট আবাদ। 


দেশে যে কেবল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমিতেছে তাহ নহে; যে-সকল শস্য 
বিদেশে রপ্তানি হইয়! বিদেশীয় বাজারে অধিক মুল্যে বিক্রয় হয় সেই-সকল ফসলই 
অধিক্ষ পরিমাণে উৎপন হইতেছে । ' দেশবাসপীগণের অন্সংস্থানের সার না হইয়। 
আমাদের কৃষককুল বিদেশীয় কারখানায় উপকরণ-সামগ্রী যোগাইতেছে।' বাংল। 
দেশে পর পর নীল, তুত এবং পাটের চাষ ধান্থচাষের মতনই বিস্তৃত হইয়! 
পড়িরাছে। প্রথমে নীল এবং তাহার পর তুত চাষ করিয়। কৃষকগণ মনে 
ভাবিয়াছিল তাহার] হাতে হাতেন্বর্গ পাইবে । তাহার কিছু নগদ টাক সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছিল সত্য; কিন্তু নীলকর এবং কুঠিয়ালদিগের অত্যাগার-কাহিনী 


ঠা সংখ্যা | ] শারিনং নি ৩১৯ 
নীল এবং তাত আবাদের বিষ্ষয় ফল সন্ধে আজ র্যাস্ত » পক্ষ য র্িতেছে__বাংল। 
দেশের কষকসমাঞ্জ কখনও সে অত্যাচার-কাহিনী ভুলিতে পারিবে না। নীল 
এবং তু'ত চাষের পর পাটের চাষ খুব প্রচলিত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দার 
শেবভাগে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানি হয়; ১৮২৯ খঃ অন্দে কালকাতার কাষ্টন্‌ 
হাউস পাট রপগু(নির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। সে বৎসর ৪৯৬ মণ পাট বপ্ডানি 
হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। 
পাট আবাদের পরিমাণ। 





১৯১২ ১৯১৩ 
বঙগদেশে ২১৫ ৭৬,৫০৩ ২১১৭৫৫১১৬৬1 ১৭৮,৬৬৩ 
বিহার ও উড়িষ্য। ২৯৮,৩৪৪ ৩১৮,৩৮4 ২০০১৪ 
আসাম ৯৫১৬৪৭ ৯৬,০৯০” ৪৪৩ 
মোট ২,৯৭০,৪৯৪ ৩১,১৬৯ ৬১৪ 1 ১৮৯১১২০ 


ইহাতে দেখ! যাইতেছে যে, সব্বত্রই অর্ধক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। 
বিহারে পাটের স্ভাবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির 
পরিম।ণ দেখিলে তাহ! বেশ বুঝ! যায়,__ 


১৯৩৯ দন সি ২৪১,৪০০ একর 
১৯১৩ রঃ ৫2 ২৪৮১২০০ ১২ 
১৯১১ ডা রি ২৫৮১১০০ ১ 
১৯১২ রর রর ১৯৮,৩৯০ ১, 
৯৪১৯৩ ৩৩৮১৪৩৩ 


পাটের আবাদের একট! সুবিধা আছে | কুঠিয়ালগণ নিজেরাই মুখ্যভাবে পাটের 
চা পরিচালন করিতেছে না। পাটের চাষ পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন তাহ। 
বিস্তৃত হইতেছে; এবং এই বিস্ত,তির জন্ কুঠিয়ালগণ অপেক্ষ। দালাল পাইকার- 
গণই অধিক দায় হইয়াছে, কাঞ্জেই নীলকরদিগের অত্যাচার আবার দেখা দেয় 
নাই। কিন্তু নীল এবং তুত আবাদের মত পাট আবাদের একট প্রধান (দোষ 
আছে। পাট থাদ্য-শস্ত নহে । কাজেই পাট অধিক পরিমাণে দেশে উৎপন্ন 
হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ অবশ্ত হাস পাইবে । কোন দেশের শ্রমজীবির 
শক্তি এবং মূলধনের পরিম।ণ অসীম নহে, তাহ। নিদ্দিষ্ট । অতএব বিদেশে ₹গুনির 
জন্য যর্দ পাট উৎপন্ন হইতে থাকে তাহ হইলে অচিরেই চাউলের চাষ কমিয়। 
যাইবে । বিশেষতঃ যে জমিতে চাউল হয় সেই জমিতে পাটও হয়ঃ পাটের 
বাজার-দ্র অধিক হওয়াতে কৃষকগণ অধিক খাজন দিয়! জমিদারের নিকট হইতে 
চাউল আবাদ ছাড়িয়। পাট আবাদের জন্য জোত লহয়! থাকে । একরূপে দেশে 
খাদ্য-শম্য চাষের পরিমাণ হস পাইতেছে। বাস্তবিক পাট, তিপি প্রসৃভি উপকক্ধণ- 
শস্যের চাষ বাড়িয়! যাওয়৷ দেশের পক্ষে প্রভৃত অনিষ্টকর । দেশে যেছুমূর্ল্যতা দেখ! 
গিয়াছে তাহার একট প্রধান কারণ খাদ্য-শন্ত চাষের পরিমাণ শতকরু। কমিতেছে। 

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে খাদাশন্ত চাষের পরিমাণ কেবলমাজ্র 
৭.১৭ বৃদ্ধি হইয়াছে $ কিন্তু তুলা ও পাট চাষের পর্রিযাণ এ দশ বৎসরেই শতকর। 
€০.০ বৃদ্ধি হইয়াছে । ক্রেমশঃ)। 


১০ম সংখ্যা! |] বাগানের মাসিক কাধ্য ৩২০ 


৯ পা হা সম জপ অপ ৬০০ জপ সই সা টিসি উঠি হাটা েলরতিেরিকি ক 2 ০০০ সপ ৬৯ পপি উপ আট” উদ উরি পি উপ উর 


বাগানের মানিক কার্য 





ফান্তন মাস। 


স্জী বাগান-_তরনুঞ্জ, খরমুজ, সশা, বিদ। প্রভৃতি যে সকল দেশী সজী চাষ 
মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হুইবে। 
স্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। টাপানটে বীজ এই সময় বপন 
করিলে ও জল দিতে পারিশে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া ষায়। 

কবি-ক্ষেত্র__-ছোলা, মটর, যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এত দিনে ক্ষেত্র 
হইতে উঠাইয়! গে।লাজাত কর। হইয়াছে । এই সময় কষে সকল চবিয়। ভবিস্ততে 
পাট, ধান প্রভৃতি শস্তের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হুইবে। ইচ্ষু এই সময় 
বসান হুইয়। থাকে । ্‌ 

ফলের বাগান__ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিষ্ট প্রসূতি ফলরক্ষে জল 
দিবার ব্যবস্থা! ছাড়। অন্য কাধ্য নাই। 

ফুলের বাগান_ এখন বেল, জুই, মর্ললকা প্রভৃতি কুল গাছের গোড়। 
কো1পাইয়া জল সেচন করিতে হইবে । কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির 
তদ্ধির না করিলে জল্দি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল ন৷ ফুটিলে পয়স। হইবে ন1। 
ব্যবসার কথ! ছাড়িয়া [দলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলে 
আদর বাড়ে না। 

“টব বা গামলার গাছ-_-এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ 

ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদ্লাইন্প। দিতে হয়। 

পান চাঘ-_পান চাষ কহিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগ রোপণ 
করিতে হয়। 

বাশের পাইট-বাশ বঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই 
সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়। দেওয়। কর্তব্য। সেই ছাই বাশের গোড়ায় 
সারের কার্য করে, এবং নিয়-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইথানে 
এই প্রকার বহুদুরব্য।পী অগ্ি জালিলে গ্রামের স্বাস্থোন্নতি হয়। 
' * স্খ।ড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া৷ না ফেলিলে ঝাড়, 
খাবাপ হয়। আগুন ছার। পোড়াইলে এই কার্ষ্যের সহায়ত হয়। পুকুরের পদক 
মাটিতে বাশের খুব বৃদ্ধি হয়। ? 


উল শপ চনে 
পপ ০০ পা পিস জপ 
(কপ * ১ শশা শিপ শী পাপ 





ক্ুষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাপিক পত্র। 









পিপল শপ আপ পাপী -৭-৮০ ৭ পপি শী 
৮ সপ আস শপ আন $ * ও -৯-এর জর, ». ৪০ সস ০- 


১৪শ খণ্ড । | নি নী মাল । ৬ ১১শ সংখ্যা । 


সপ সপ্পাপা পানা পোল 





স্পা বল" ৯ শশা পা শীপপশ শি 
০০ এ বলা শত স্পেস শশী ০৩ 


তামাক 


ভ্রীনিবারণচন্ত্র চৌধুরী 11.1১.5.5১5 [)10,-17-4800100] 00 (101০7) নিখিত 
তারতবর্ষের সর্বত্রই তামাক ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালীগণ প্রধানতঃ 
হু'কা দ্বার তামাকের ধুস্ব সেবন করেন, হিন্দুস্থানীগণ চিবাইয়! ইহার রস পান করেন। 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকগণ ধুত্র পান করেন ন! সত্য কিন্তু অনেকে পানের সহিত ইহ! 
গ্রহণ করেন, কেহ কেহ অর্ধ দঙ্গ পত্র দস্তে মর্দন করেন। বর্তমানে চুরট ব! 
সিগারেট রূপেও ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। ইউরোপ ও আমেরিকায় তে। 
কথাই নাই। তামাকের গুণাগুণ বিচার আমদের আরত্াধীন নহে তবে ইহার 
অনেক প্রতিবাদী থকিলেও ধখন ইহার এত গৌরব তন আমর। চাধীলোক 
ইহার চাষবাস সম্বন্ধে ছুই চারি কথ! লিখিয়া চাবের প্রচার কর! বোধ হয় 
আমাদের পক্ষে অন্ঠায় হবে না। | 
মৃত্তিক! | 
দোয়াস পলি মাটিতে তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে। এঁটেল মাটিতে 
তামাকের পাট কষ্ট সাধ্য এবং ইহাতে চুরটের জন্ত উত্তম তামাক কখনও জন্মে ন।। 
বালি মাটীতে লিগারেটের তামাক জন্সিয়া থাকে কিন্তু ইহার পরিমাণ অধিক 
হইবে না। বগদেশের মধ্যে কুচবিহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, 
যশোর এঞ্ভৃতি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থানের 
তামাক গড়গড়া বা! হু'কার় অহণ যোগ কিন্তু ইহার দ্বার চুরট বা লিগারেট প্রস্তুত 
হয় না। চুরটের তামাক হু'কার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট তামাকের মুল্য অপেক্ষ। অন্ততঃ 
দশ ওপ। চুরটের নিমিস্ত আমেরিকরি তামাক বহুমুল্যে বিক্রয় হইয়। থাকে । 
চুরটের উপযুক্ত তামাক উৎপন্ন করিতে পারিলে বজদেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পাযে। 


রা | কষক- ফাল্গুন, না | [ ১৪শ খণ্ড । 


(তিল এ সিল শশা ভিত সপ দলা তত জিন সী গত উর্ল সি ৮ এ রসি হা এমি এ স্টিকি শত ০টি পি লীন শা সস জাত জি ৪৯ ৩১০ বাস তপ্ত লী এসি ৬০ টি এন্ড ওত জজ 


বঙ্গদেশের যে যেস্থলে (তাখাক উৎপন্ন হয় তথাকার মুত্তিক] | থে চুরট তামাকের 
পক্ষে অনুপযুক্ত তাহা নহে। তামাক প্রস্তত করণের অন্ঞতা ইহার প্রধ।ন কারণ। 
চাষের প্রণালীও যৎস্ামান্ত পরিবর্তন কর! আবশ্বক। বর্তমানে বঙ্গদেশে 
সিগারেটের বহুল প্রচলন হইতেছে, তজ্জন্ত সিগারেটের উপঘুস্ত তামাকের বথেষ্ট 
প্রয়োজন হইবে । সিগারেট তামাক প্রস্তুত করা অপেক্ষ। কত সুসাধ্য। 


চার! 
. চার উৎপন্ন করিবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তবা নাই। তবে আমাদের 
দেশে বীঞ্জ কিছু অধিক মাত্রায় বপন হইয়। ধাকে। বীজ পাতল৷ করিয়। ন৷ 
বুনিলে অনেক চারা নষ্ট হয়। বিঘাতে এক তোল বীজই ষথেষ্ট। 


স্বত্তিকা রচনা ও সার 

_. ম্বৃত্তিক। কর্ষণ দ্বার! ধুলিবৎ কর প্রয়োজন। এ দেনীস্ছথ কৃষকগণ তাহ! বেশ 
জানে। তবে কার তামাক উৎপন্ন করিতে যে পরিম।খে গোবর সার দেওয়। 
হয় তাহাতে চুরটের তামাক হয় না। অধিক গোবর সান্ধ দিলে চুরটে ভালরূপ 
গন্ধ হয় না এবং পত্রের বর্ণ উজ্জ্বপগ হয় না। গোবর সম্পূর্ণ রূপে পচিয়। 
গেলে তাহ। বিঘ গ্রতি ২৫ মণ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। চার! বসিয়। গেলে 
বিঘ। প্রতি এক মণ গোর! সার প্রদান করিলে উত্তম তামাক জন্িয়া থাকে । 
সোর! সার ছার! উৎপন্ন তামাকের চুরট উত্তমরূপে দগ্ধ হয়। খুব বালু মৃত্তিকায় 
যেখানে অন্থক কসল ভাল জন্মে না, তথায় উত্তম সিগারেট তামাক তৈয়ারী হয়। 


চার] রোপণ ও তদ্দির 

বখন চার। বীজতলায় ৪ বা৫ ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তখন উঠাইয়! কধিত ক্ষেত্রে 
রোপণ করা হয়। রোপণের নিমিত্ত কান্তিক মাস উপযুক্ত সময়। যে তামাকের 
পত্র বৃহৎ সেই তামাকের চারা ৩ ফিট, অন্তর, হিংলি, হাবঝান! প্রস্তুতি চুরটের 
উপযুক্ঞ তামাক ২ ফিট অস্তর লাগন উচিত । উত্তর বঙ্গে সাধারণতঃ জল 
সেচনের প্রয়োজন হয় নাকিস্ত মধ্য বঙ্গে দুই বা তিন বার সেচনের আবশ্তুক 
হয়। তামাকের জমি সর্বদ] ধূলিবৎ রাখ! উচিত। মযুত্তিক! শক্ত হইয়৷ পড়িলে 
উত্তম তামাক জন্মে না। এই জহ্গ ফুল দেখ! পর্য্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহে একবার 
করিয়া হত লাঙ্গল ঘার। কর্ষণ কর। কর্তব্য । 

হকার নিমিত্ত তামাক উৎপাদনকালে গাছের ফুলের কুঁড়ি দেখ! দিলে গাছের 
মাথা ভাঙ্গিয়। দেওয়া হয় এবং তলার পুরাতন পাতা ফেলিয়। দিয় মাত্র ৮ 
১, পত্রত্বাখা হইয়া থাকে। এইরূপ তামাকের পত্র অতিশর মোটা এবং কড়। 
_. ছইক্স। থাকে। চুরটের আবরণের নিমিতভ তামাকের জন্ত গাছের মাথ। ভাগ! 
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উচিত নয়। ইহাতে প্রত্যেক গাছ হইতে ধোল হইতে কড়ি পত্র পাওয়া ঘায়। 
এই পত্রের শির মোট] হয় ন। এবং পাতল। হয়। প্ররস্তত করিলে পাতা বাদামি 
রঙ্গে পরিণত হয় এইরূপ পত্র আবরণ হইবার উপযুস্ত। আবরণ পৰ্ররের মুল্য 
চুরটের অন্তরস্থ পত্র অপেক্ষা! অন্ততঃ চতুণ্তণ। স্গারেটের নিমিত্ত তামাকের 
পাতা কখনও ভাঙ্গিতে নাই। 
কর্তন 

তামাকের পত্র পাকিলে তামাক কাট! হয়। সব পত্র এক সঙ্গে পাকে ন। 
সুতরাং উত্তর বঙ্গে ষেষেপাতা। পাকে তাহাই কাট হয়; ইহাতে কিন্তু নান! অসুবিধা। 
এক গাছে চারি ব। পাঁচটী করিয়। পাতা পাকে। এই সময় গাছ গোড়। ঘে'সিয়। 
কাট] উচিত। পাতা ব৷ গাছ কাটিবার সময় গাছে শিশির জল ন|থাকে তাহ। 
দেখিয়। লইতে হইবে । পাতা জলে সিক্ত থাকিলে ইহাতে ধূল। লাগিয়! কর্দমাক্ত হয় 
এবং তজ্জন্য ইহার মূল্য ও হাস হইয়া থাকে। ভারতবরধাঁয় কৃষকগণ কোন শন্তই 
পরিষ্কার পরিচ্ছন রাখিতে মনোযোগী হয় না। সময় সময় তাহার। কিন্বা বেপারির। 
ধূল] বালি বা! পাথরের কোণা, মাটির ডেল। মিশ্রিত করিয়। শস্য নিকৃষ্ট করিয়া তুলে 
এমন কি প্রধ।ন খ।দ্ভ চাউল, দ্াইল, ঘি, তৈল প্রভৃতি সব জিনিষেই ভেজাল দিয়। 
থাকে। বৃষ্টি হইয়া! গেলে ছুই বা তিন দিন অপেক্ষা করিয়া তামাক কর্তন 
কর] উচিত 


প্স্ভত করণ 


তামাক প্রস্তুত করা সবাপেক্ষা কঠিন। অনেক পএ্রকারেতা মাক শুক কর। 
যায়। তামাক প্রধানতঃ রৌদ্রে এবং ঘরে শুক কর! হইয়া থাকে। ঘরের শুষ্ক 
তামাকই ভাল হইয়। থাকে । পিগারেট তামাক বৌদ্রে তিন ব| চার দিনের 
মধ্যে শুষ্ক করা উচিত। শীঘ্র শীঘ্র শু হইলে পত্রন্ুবর্ণের ন্যানন বর্ণ ধারণ করে। 
আমেরিকায় এই তাম।ক ঘরে অগ্নিজআ্বলিয়া দুই বা তিন দিনে শুফ করা হইয়! 
থাকে। কিন্ত এই প্রণালী সহজ সাধ্য নয়। পিগারেটের জন্য সাধারণতঃ তামাক 
বৌছে ঝুলাইয়। শুক করিলেই চলিবে। দড়িতে ছয় ইঞ্চি কাক ফাক করিয়! রাখিয়। 
ঝুলাইয়! বান্ধিবে। এই তামাক সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, হইতে প্রায় ছুই মাস লাগে। 
বৃষ্টি ন। হইুলে তামাক নাবাইবে না। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তামাক নাবাইয়া ছোট 
বড় ছে'ড়া পাত! ভিন্ন ভিন্ন করিয়! বাছিয়] লইবে এবং কুড়িটী পাতা একটার 
উপরে আর একট৷ সাঞ্জাইয়! এক একটী মুঠ! বান্ধিবে। একই মুঠা দ্বারা চারি ফিট, 
উদ্ধ প্রস্থ করিয়া গাদ। প্রপ্তত করিবে । এক গাদায় বারে! মণের কম তামাক ব্লাখিলে 
উত্তমর্ূপ তামাক প্রপ্তত হয় না এবং ইহাতে সুপ্রাণ উৎপন্ন হয় ন।। গাদ্ার মধ্যের 


৩২৪ কষক- ফাল্গুন, ডি . ১৪শ খণ্ড । 


আপা ৬০০ উল ০৭ বিলি সপ ৮৭ ক ্ ৬৮ জে ইল পক রসি শপ, এসি এসপি ল 


ৃ তামাক অধিক উ উত্তপ্ত, না হয়, তজ্জন্ত সময় সময় পরীক্ষা করিতে হয়। বিচক্ষণ 
ক্কষক হস্ত দ্বার। পরীক্ষ। করিতে পারে। তাপমান যন্ত্র বাশের চোঙের মধ্যে রাখিয়। 
গাদার মধ্যে প্রবেশ করাইয়। পরীক্ষা কর! যায়। চুরটের আবরণ পত্রের উত্তাপ ১২০ 
ডিগ্রির অধিক এবং অভ্যস্তরস্থ পত্রের উত্তাপ ১৬* ডিগ্রির অধিক হুওয়। উচিত নয়। 
সাধারণ হু'কার তামাক ১৬০ বা ১৭০ ডিগ্রি পর্য্যস্ত উত্তপ্ত কর যায়। ১৬০ ডিগ্রি 
উত্তাপে তামাকের উত্তম গন্ধ হয় ও ঈষৎ কৃষ্ঃবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই বর্ণ আবরণের 
অন্য অনুপযুক্ত । ১২০ ডিগ্রি আবরণের পত্র কুষ্ণাভাযুক্ত বাদামী বর্ণ প্রাপ্ত হয়। 
কেবল উত্তম বর্ণের জন্যই প্রধানতঃ আবরণ পত্রের এত১ আদর হইয়া থাকে। 
পত্র কিব্তি আর্দ (শত কর। ২০ ভাগ) না থাকিলে তামাকের সুত্রাণ হয় ন।। 
উত্তাপ যথেষ্ট হইলে গাদ। ভাগ্গিয়। নৃতন গাঁদ। প্রস্তুত করিছ্ে হয় । তখন চতুষ্পার্থের 
তামাক অভ্যন্তরে এবং অভ্যন্তরের পাত চতুষ্পার্থে স্কবাপন করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় বারে প্রায় চারি দিনে উত্তপ্ত হইয়া থাকে । পরে আরও গোৌপে উত্তপ্ত হয়। 
এইরূপ পাঁচ বা ছয় বার করিয়৷ সাধাব্নণতঃ গাদ। ভাঙ্গিতে শু গড়িতে হয়। যখন 
উত্ত/প উঠে না, তখন তাম।ক প্রস্বত হইল বুবিতে হইবে । 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রজার নিকট হুইতে তামাক ক্রয় করিয়। পূর্বোক্ত প্রণাপী 
মতে উত্তম তামাক প্রন্তত করিয়। লাভবান হইতে পারেন? 


বর্ধমানে ধানের চাষ 


তর আট 


শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত 


ধান চাষে বেরপ জলের প্রয়োজন হয়, অন্য কোন ফসলের চাষে সেরূপ জলের 
দরকার হয় না। ধান্ট চার! রোপণের সময় হইতে ধানের শাষ নির্গত হইবার পর 
পর্য্যস্ত ধানের জমিতে জল দীড়াইয়। থাক! আবশ্তক। ধান্ত চার! রোপণের মুখ্য 
সময় আবধাঢ় মাপের মাঝাম।ঝি হইতে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যস্ত । ট্হমস্তিক 
ধানের শীষ কান্তিক মাসের ২* আরিখের মধ্যেই বাহির হইয়া থাকে । অতএব দেখা! 
বাইতেছে যে আধাঢ় হইতে কাত্তিক মাস পর্যন্ত হৈমস্তিক ধানের জমিতে জল 
থাক আবহাক। ইহার মধ্যে যদি কোন সময় তেমত্তিক ধানের জমির জল শুক 
হইয়1 মাটি ফাটিয়! যায়, তবে সে বৎসর আর সে জমিতে আশান্তরূপ ধান পাওয়। 
খানম না। প্রতি বৎসর--আবাঢ় হইতে কান্তিক পর্যযস্ত প্রায় পাচ মাস জমিতে 
জল থাকিতে দেখা যায় না। এরূপ সুবর্ষ। কচিত দুষ্ট হইয়া থাকে । প্রতি দশ 


৯১শ সংখ্যা। রী বদ্ধমানে ধানের চাষ ৩২৫ 


পি হা লা শুন রে ক শন, 
লি হইনি নি সাত ৮০822 দি ক ২৯ ০৩2৯ পাটি লালে ৯ তি শী ৩৮ ৮১ তান শি পরি তা পা লাস তত পাদ পি» তছ এজ কান শা এ শত শাক পর 


বৎসরে ২৩ বৎসর এরূপ বর্ষণ হইতে দেখা খায়। ক্কোন কোন বৎসর হয়ত 
এক প্রদেশের কিয়দংশ স্থানে বেশ স্ুবর্ষণ হইয়! প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইল? অগ্ঠ 
স্থানে হইল না। এমন কি কোন কোন বৎসর এক গ্রামের কিয়দংশ স্থানে বেশ 
ফসল জন্মিল, অন্ত স্থানে সবর্ষণাভাবে ভাল ধান ০৪ পরিমাণে জন্মিবার আশ। 
সুদূর পরাহত হইল। 

অন্যান্য ফপলের ন্যায় ধান্যও দোয়শাস জমিতে উত্তম রূপ জন্মিয় থাকে । 
এটেলের আধিক্য জনিতেও ধান মন্দ জন্মে নাবরং দোয়াস জমি অপেক্ষা 
এ'টেল মাটির ধানের ফসল অধিক হইতে দেখা যাগ্ন। এ'টেল মাটির জমির 
জল -শুফ হইলে, মাটি যেরূপ ফাটিয়া! যায়, দোয়াস ব। বেলে জমির মাটি সেরূপ 
ফাটে ন!। দোয়াসপ জমির জল শু হইয়া যাইলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, এটেল 
মাটির জমির জল শুষ্ক হইলে তাহা অপেক্ষা ক্ষতি অনেক বেশি হইয়া থাকে। 
বিশেষতঃ এ'টেল মাটির জমিতে ধান্য চার! রোপণের পূর্বে জল দীড়াইবার 
৮১০ দিন পরে যদি জল শু হইয় ফাটিয়। ষায়, তাহ। হইলে সেই জমিতে পুনরায় 
জল দাড়াইবার পর চাষ দিগেসে মাটি আর গলেনা;ঃ মাটিচাপচাপ থাকে 
এবং তাহার পর মই দ্দিলে বসিয়। যায়। এরূপ অবস্থায় সে জমিতে ন্ুচার রূপে 
ফপল জন্মিবার আশ। থাকে না। বালুকাধিক্য জমিতে মহাজলে জল দীড়ায় না; 
বরং দোয়'স জমিতে জল দাড়াইতে পারে । জল দড়াইবার পর গল শু হুইয়! 
গেলে এটেল মাটিরন্ঠায় ফাটে না। বদ্দি পুনরাম জল দীড়ায় তাহাতে চাষ দিলে, 
কিছু দ্রিন মধ্যে সেই মাটি পচিয়! গলিয়! যাইতে দেখা বায়। 

প্রায়ই প্রতি বসর ঠ্জ্যন্ঠ মাসের শেব ও আবাঢ় মাসের প্রথমে প্রচুর বৃষ্ট 
হইতে দেখা যায়। এ বৃষ্টির জল জমিতে দাড়াইলে, যদি ততৎপরে বৃষ্টির 
অভাবে জমির জল শু হইয়। গিয়! মাটি ফাটিয়! যায়; তবে আর সে বৎসর প্রচুর 
পরিমাণ ধান্ত জন্মিবার আশা থাকে না । আর সেই জল যদ্দি কার্তিক মাসের 
মাঝাম।ঝি পর্য্যস্ত বজায় থাকে, তবে সে বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্ত উৎপন্ন হইয়। 
থাকে । জমিতে জল দীড়াইবার পর জল শু হইয়৷ গেলে যদি দীর্ঘকাল 
রৌদ্র পাইবার পর জমিতে পুনরায় গল দীড়ায়, তবেই জমির মৃত্তিকার পূর্বক 
দোষ নষ্ট হইয়! যায় এবং তাহাতে চাষ দিলে, মাটি পচিয়া অল্প দিনের মধ্যেই 
গলিয়।* যায়। কোন কোন বৎসর মাঘ ফাল্তন মাসে প্রচুর বর্ষণ হইয়। জমি₹ত 
জল দ্াড়াইয়৷ যায়। তাহার পর সুদদীর্ঘকাল রৌদ্র পাওয়ায় জমির মৃত্তিকার সে 
দোষ আর থাকে না। 

আমাদের এ প্রদেশের মুত্তিকায় এটেলের অংশ অধিক, বালির অংশ কম। 
বিশেষতঃ গ্রামের নিকটব্তী' আউশ ও কেলেস জমির মৃত্তিক অপেক্ষ! গ্রামের 


৩২৩ কৃষক- ফাল্গুন, ১৩২০ ॥ ১৪শ খণ্ড । 


স্ব ক ক ৩ ০০৯০০, ০ এরি, চি এছ এসি. এস টে এ এ এটি কও ০ ৪স্ছি এ নি ক্ষ ০২১ এছ চকে জদিন০টিনছ রস £চ এপি এস চস ডি এসি ও্উিস্িস্ি। তস্মি জ ওত জস্থি ৮ মস ডি অনি পিসি ওটি ও সবি ভিজ জি এপি ভন পশ্ পি জাস্ি এসঠ 


নিকটবর্তা হৈমস্তিক ধানের জমির মাটিতে এটেলের অংশ অত্যধিক । এ'টেল 
মাটিতে অন্যন্ত ফসল ভালন।জন্মিলে ত ধান্ঠ মন্দ জন্মে না। এ'টেল জমির জল ধারণ! 
শক্তি প্রবল কিন্ত জল শোধণ শক্তি কম। বেলে মাটির জমির ঠিক ইহার বিপরীত । 
ধানের জমির জল ধারণ! শক্তি প্রবল থাক। নিতান্ত আবশ্তক বটে, কিন্ত. মধ্যে মধো 
ইহাতে জল বস দোবও দৃষ্ট হইয়। থাকে । জমিতে পরিমিত পরিমাণে সার 
প্রয়োগ করিলে জল বসা দো নট হইয়া যায়। সার প্রয়োগে বেলে জমির জল 
শে।ষণ শক্তিও কমিয় যায়। বেলে জমির জল যতণীপ্র মরিয়! যায়, এ'টেল মাটির 
জগ তত শীত্র মরিয়া যায় না; এজন্ঠ ধান চাষের পক্ষে এটেলের আধিক্য জমি বিশেষ 
উপষোগী। শুদ্ধ এটেল ব৷ বালুকায় প্রায় কোন ফনলই ভালজ্ন্মে না। দোঁঞ্জাস 
জমির জল ধারণ। শক্তি এটেল মাটি অপেক্ষা জল শোষণ শক্তিও বেলে মাটি 
হইতে কম। বিশেষতঃ দোয়াস মুত্িকার ৈশিকার্ষণ শক্তি অতিশয় প্রবল। 
এই সকল কারণে দোয়শাস মুত্তিকায় সকল প্রকার উত্তিষ্কই উত্তম রূপ জনগিয়। 
থাকে। 

যে জমিতে এটেপের অংশ অধিক, সে জমিতে ৫1৭ দিন জল দীড়াইয়| ধ/কিবার 
পর, জমিন জল শুফ হইয়। গেলে, বাত (যে।) পাইলেও চাষ দিবার স্ুবিধ। হয় 
না। অমির উপরিভাগের মৃত্তিক। খুব কঠিন হইয়। যায়, খুব বশিষ্ঠ গরুতেও 
লাঙ্গল ভাল টানিতে পারে না। যদিও খুব বণিষ্ঠ গরুতে অতি কষ্টে লাঙ্গল 
টানে, তাহাতে এত বড় বড় মাটির চাপ উঠে যে, সেমাট আর সহক্দে চর্ণ হয় না 
এবং জল দীড়াইলে তাহ! আর ভাল গলে না। এচাপ দীর্ঘ কাল রৌদ্র পাইয়া 
গু হইলে পর যদি বৃষ্টি হয়, তবে তাহার পর যে! পাইলে চাষ ও মই দিলে 
চাপ মাটি চূর্ণ হইতে দেখাযায়। 

বিগত বর্ষে আমাদের এ প্রদেশে গত ফাল্তন মাসের প্রথম হইতে কয়েক দিন 
ধররির়। অতিশয় বৃষ্টি হওয়ায়, প্রায় সকল জমিতেই জল দীড়াইয়। গিয়াছিল। এ্রজপ 
শুফ হইবার পর যে! পাইলে আশানুরূপ গুমি কর্ষণ হয়নাই। কেবল অতি 
কষ্টে বীজ তল। গুলিতে চাষ দিয়াছিল মাত্র । তৎ্পরে ঠচত্র, টবশাখ মাসে 
মোটেই বৃষ্টি হয় নাই। ষ্ঠ ম(সের প্রথমে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় কিছু কিছু 
গ্মিতে চাষ দেওয়া হইয়াছিল। ০কহ কেহ সামান্য সামান্য ধান বাঁজও বপন 
করিয়াছিল। তৎপরে ১৮ই €জ্যষ্ঠ হইতে বৃষ্টি আরভু হইয়। এতিদিল বৃষ্টি 
প্রায় পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইল আকাশ মণ্ডল অনবরত মেঘারৃত থ(কিয়৷ মধ্যে মধ্যে 
বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছিল । এই পাঁচ সপ্তাহ কাল একবারও স্যর্ষ্যোদয় হয় নাই, 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাঠের সমস্ত জমিতেই জল পুর্ণ হইয়৷ গিয়াছিল। 
“এরূপ অবস্থায় কি ক্ষতি হইয়াছে সকলেই, দোখয়াছে। 


১১শ সংখ্যা]. বর্ধমানে ধানের চাষ ৩২৭ 


পা আত আও ওত রি এ জপ সই 


শক্ত ৯ ০ পিসি এ তত ৭ তত সি আছ, তা ভাল কাত 


এখানকার ককের! লোষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জানি জেটে। 
করিয়। শুক্ষ মৃত্তিকায় ধান্ঠ বীর বপন করিয়। থাকে । ধান্ত বীজ বপন করিবার 
পর অন্যুন একমাসে ধান্ চার] রোপণোপযোগী হইয়া থাকে । ভূমির উর্বরতার 
ন্যনাধিক্যতা অহ্সারে ধান্ত চার! রে(পণোপযোগী হইব।র সময়ের ও ন্যুনাধিক্য 
হইয়! থাকে অর্থাৎ ভুমি খুব তেজস্কর হইলে এক মাসের মধ্যেই ধান্ত চার! 
রোপণোপযোগী হয়। নিস্তেজ জমিতে ধান্ঠ চারা রোপণোপযোগী হইতে এক মাস 
অপেক্ষ। অধিক সময় লাগে। এখানকার কৃষকের! অন্যন্ত জমি অপেক্ষা যে; 
জমিতে ধান্য বপন করিয়! রোপণোপষোগী চারা তৈয়ার করে, তাহাতে অধিক 
পরিমাণে প্রতি বৎ্সরই সার-দিয়। থাকে। এক্ন্য বীক্জ তল। অন্ঠান্ত জমি অপেক্ষ! 
অধিক তেজস্কর। ধান্য চার! অধিক দিনের হইলে চারার ডট শক্ত হইয়। বায় 
এবং তাহার বহু সংখ্যক শিকড় চতুর্দিকে অনেক দূর পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
ভূমির মৃত্তিক। জঙ্গমগ্র থাক সন্বেও বীঞ্জ তলার বীজ (ধান্ত চারা) রোপণোপযোগী 
হইবার পর শীঘ্র না উপড়াইলে কঠিন হইয়। যায়, এজন প্র সকল ধান্য চার! 
উপড়াইতে বিশেষ কষ্ট হইয়। থাকে এবং উপড়াইবার সময় অনেক চারার ভশাট। 
ছি'ড়িয়। যায় । পাকলে চার রোপণ করিলে ধান ও ভাল হয় না। তাহার 
কারণ পাকৃলে। চারা লাগিতে ও এ চারা ঘোর হুরিছর্ণ হইতে অনেক বিলম্ব হয়। 
ধান্ঠ চার! রোপণ করিলে তাহার পুরাতন শিক্ড়গুপি পচিয়। পুনরায় নূতন শিকড় 
বাহির হইয়। থাকে। ধান্ধ চারা উপড়াইয়। আটি বান্ধিয়! থাকে | যদি একদিনে 
সমস্ত চার! রোৌপিত ন। হয়, তবে প্র উপড়ান আটি বান্ধ! চারা ২১ দিন বিলবেও 
বোপিত হইয়। থাকে । এর উপড়ান চার ২।১ দিন পড়িয়া থাকিলে, দেখা বায় যে 
পুরাতন মৃলগ্ুলি পচনোনুখ হইয়াছে এবং শিকড়ের মূল হইতে নূতন শিকড় 
বাহির হইতেছে । রোপণের সময় ব রোপণের পর ধান্ঠ চারার পাত হরিদ্রাব্ণণ 
হইয়া যায়। অন্যুন দশ দিনের পর হুইতে অল্প অল্প করিয়৷ কৃষ্ণবর্ণ হইতে আরস্ত 
করে । রে।পিত ধান্য চার! কৃব্বর্ণ না হইলে, তাহার মূল হইতে নুতন চার! 
উদ্ভৃত হয় না। ভূমির উর্বরতার ইতর বিশেষ অনুসারে ধান্য চার! ক্ষ্ণবর্ণ হইতে 
অপ্প বা অধিক সময লাগে অর্থাৎ ভূমি উর্বর। হইলে রোপিত চ।র! শীত্র ঘোর 
কষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে । অনুর্বর! ভূমিতে ধান্য চারা বোপিত হইলে তাহা ক্ৃষ্চবর্ণ 
হইতে দীর্ঘ সমগন অপেক্ষ। করে। উর্বরা ভূমিতে রোপিত চারার বর্ণ যেরপ ঘোর 
হয়, অনুর্বর! জমিতে রোপিত চারার বর্ণ সেরপ ঘোর হয়না । রোপিত চারার 
বর্ণ-ও পত্র দেখিয়। ভাবী ফসলের অন্যান করিয়া! লইতে পার! যায়। উর্বর! 
ভূমিতে রোপিত ধান্যের চারার বর্ণ যেরূপ ঘের হয়ঃ নির্গত নূতন পত্রও সেইরূপ 
বড় ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। উর্বর! ভূমিতে রোপিত চারার মুল দেশ হইতে 


রর কষক-ফাল্গুন, টার ১৪শ থণ্ড। 
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অল্প সময় মধ্যেই : বনু সংখ্যক চার! বহির্গত হইয়া থাকে। (কিন্ত অস্থর্বরত। 
অনুসারে রোপিত চার তেজস্কর হইবার সম্ভাবন। নাই । জমিতে জল না থাকিলে 
ধান্ঠ চারার বর্ণ ঘোর ও পত। বড় হয় না। অতএব ধান গাছের পক্ষে জলই 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত। বরং বিন। সারে ধান জন্সিতে পারে, কিন্তু জল ব্যতীত 
কিছুতেই ধান জন্িতে পারে ন1। 

টপ্যষ্ঠ মাসই ধান বীজ বপনের মুখ্য সময় এ কথ পুর্বেই উক্ত হুইয়াছে। 
উজৈ/ষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত নাবি জেটে। করিয়। এখানকার ক্বষকের! 
ধান্ত বীজ বপন করিয়া! থাকে । টঞ্যষ্ঠ মাসের ১৫ই হইতে ২৬এ ২৭এ পর্যস্ত 
এখানকার কৃষকের! বেশি ধান্ত, বীজ বপন করে। €্জ্যষ্ঠ মাসে শু মৃত্তিকা 
ধান্ত বীজ উপ্ত হইয়া! থাকে । ঠযষ মাসের উপ্ত বীজ সাস্ান্য এক পশলা জল 
পাইয়! অস্কুরিত হইয়। চার বাহির হয়। ক্জ্যষ্ঠ মাসে শুষ্ক মৃত্তিকার মধ্যে 
মধ্যে বৃষ্টির জল পাইয়। চারাগুলি বড় ও মোট। হইয়া থাকে । তাহার পর জমিতে 
জল দাড়াইলে সেই চারা অল্প দ্বিন মধ্যেই রোপণোপযোগী হইয়। থাকে । ধাণ্য 
বীজ বপনের পরই যদ্দি অধিক বৃষ্টি হইয়। জমিতে জল দীড়াইয়1 যায়, তাহ! হইলে 
সেই বীজের অধিকাংশ পচিয়! বাঁয়, যদিও জলে ডুবিয়৷ কক চার! বাহির হয় 
বটে, তাহা এত নিস্তেজ ও সরু যে তাহ] শীন্্র বা সহজে রোপণোপষোগী হয় ন।। 
ধান্ঠ বীঞ্জ বপনের পর জমিতে জল দাড়াইলে ও সেই জল বাহির করিয়া দ্দিলে, 
অনেক উপ্ত বীজ অস্কুরিত হইয়! চার! বাহির হয় বটে, তাহ! এত নিস্তেজ ও সরু 
হয় যে, তাহাও শীত্র রোপণোপযোগী হয় না। বীজ তলার জমির জল কাটাইয়। 
দিবার পর, জমির মাটি শু হইয়া গেলে, সে মাটিতে পুনরায় জল ধাড়াইলে বহু 
বিলন্বে যদি চারাগুলি রোপণোপযেগী হয়. সে চারাগুপি উপড়ান অতিশয় কষ্ট 
সাধ্য হয়। ফলতঃ শুষ্ক মুর্তিকায় ধান্ত বীজ বপনের পর চার! বাহির হইলে, 
কিছু দিন পরে জমিতে জল দাড়াইঙ্লে সেই চার] বেশ তেজস্কর ,ও শীত্র রোপণে।- 
পধোগী হয় । বীজবপনের পর চার? বাহির হইবার পুর্ধে জমিতে জপ ফধাড়াইলে সে 
চার! শীত্র তেজস্কর ও রোপখণোপধষেগী হয় না। এজন্য এখানকার ক্ৃষকের। এরূপ 
নিস্তেজ চারাকে শীন্ত রোপণোপযোগী করিবার জন্য রেড়ির খইল ও গোমুত্রাদি 
বিশেষ তেজস্কর সার বীজতলায় দিয়া থাকে । বোন ধানের চাষ করিতে হইলে, 
জমিকে উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়া টবশাখ মাসের শেষে অথবা €জ্যঠ মাসের 
১৫ই এব মধ্যে ধান্ত বীজ বপন করিয়। ধাকে। এখন বোন। ধানের চাষ প্রায় 
উঠিক্বা! গিয়াছে । এ প্রদেশে এখন খুব অল্পজমিতেই ধান বোন! হইয়া! থাকে । 
পুর্বে রোপণোপষোগী ধান্ত চাত্বার অভাব হইলে বোন! ধানের চারা উপড়াইয় 
অন্ত জমিতে রোপণ কর! হইত । পূর্ব জ্যেষ্ঠ মাসের শেষে অথব। আবাঢ় মাসের 


১৯শ সংখ্যা |] বর্ধমানে ধানের চাষ ৩২৯ 


শস্পী শি দিশা সে অ্টি ছি ভে সি শি ৬৩ তি ৯ পাশ হি জন এ হলি সি ৯ ০৩ দি প্রা এ ও ৩ ৬ এ হিলি টি আপি পদ সবটা অথ আপ ব্রি উপটি উ্চি জি আক্তা আ 


প্রথমে বর্ধ। আর্ত হইয়া জমিতে জল দাড়াইলে, দ্র বীক্গ ত তলায় ধান চারা তখন 
রোপণোপধোণী ন। হইত, তবে বোনা জমির ঢার1-উপড়াইয়। অন্য জমিতে রোপণ 
কর! হইত। এখন বোন। ধানের চাষ প্রাধচই উঠিয় যাওয়ায় সে সুবিধ। ঘটর। 
উঠে ন। বোন! ধানের আর এক সুবিধা এই যে, যদি ভাদ্র মাসে বর্ষা আবস্ত 
হইয়। জমিতে জল দীড়ায়, তাহাতেও বোন! ধান বেশ হইয়। থাকে কিন্ত রোয়। 
ধান তাদৃশ হয় ন!। 

এ বৎসর বৈশাখ মাসে মোটেই বৃষ্টি হয় নাই, এজন্য অনেকেই £বশাখ 
মাসে বীক্জঘ ফেলিবার জমির পাইট করিতে পারে নাই। তজ্জপ্ত €জ্াষ্ঠ 
মাসের প্রথমে বীজ ধান বপন করিতে পারে নাই। তাহার পর যাহার! 
১০ই, ১৫ই €্্গষ্ঠ বীজ ধান করিয়াছিল, অন্ন বৃষ্টির জলে তাহাদের চার। 
বাহির হয় নাই। ১৮ই €জ্যষ্ঠ হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়] সমস্ত প্যষ্ঠ মাসই 
অনবরত যুষল ধারার বৃষ্টি হইয়! মাঠ প্লাবিত হইয়! যায়। বীজ তলার আইল 
কাটিয়া! দিয়াও জমির জল নিঃশেষ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ বীজ ধানই 
পচিয়া গিয়াছিল। যদ্দি ও সামান্ঠ সামান্ঠ চার! কাহার কাহার বাহির হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু তাহা এত নিস্তেজ ও সরু যে আধাটের ২৬ তারিখ পর্ণ্যস্ত 
রোপণোপষোগী হইন্! উঠে নাই । তাহ যে শীস্র রোপণোপযোগী হইবে, সে আশাও 
ছিল না। অনেকে ৫জ্যন্ঠ মাসের প্রথমেই শু মৃত্তিকায় কিছু কিছু বীজ ধান বপন 
করিয়াছিল, শুষ্ক মৃত্তিকাতেই সেই সকল উগ্ত বীজ অস্কুরিত হইয়া চার! বাহির হয়। 
প্র সকল চারাই কতক পরিমাণে রোপণোপধষোগী হইয়। উঠিল বটে, কিন্তু তাহাও 
এত সামান্য যে ২৪ বিঘ। ভূমি রোপণ করিতেই ফুরাইয়৷ গেল। যাহাদের 
ধরূপ চারা ছিল তাহারাই কতক কতক রোপণ করিয়াছিল । অনেকেরই 
সেরূপ চারা ন! থাকায় চুপ করিয়া বলিয়। মাথায় হাত দিয় ভাবিতে 
হইয়াছে । অনেকেরই চারার অতাবে রোপণ কার্য হয় নাই। যে সমন 
হইতে জমতে জল দীড়াইল, চারা পাইলে, আবাদের কার্ধ্য অনেক দুর অগ্রসর 
হইত । চারার অভাবে রোপণ কাব্য সম্পন্ন হইল ন1। 

শু মৃত্তিকায় ধান্য চার। আশানুরূপ না হওয়ায় সকল কৃষককেই নিয়াজ বীজ 
ফেলিতে হইয়াছে । নিয়াজ বীজের চারাও আশানুরূপ জন্মে নাই। নিয়াজ 
বীঞ্জ কিরূপে উতৎ্পন করিতে হয়, যদিও আমর! পুর্বে "বর্ধমান অঞ্চলের ধান চাষ” 
প্রস্তাবে কৃষকে প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ এস্বলে তাহার পুনরুলেখ করিতেছি। 
নিয়াজ বীজের চার! শুষ্ক মৃত্তিকায় উৎপন্ন চার অপেক্ষা কম সময়ে রোপণোপধে।গী 
হইয়! থাকে। নিমনাজ বীজের চারা এক মাপের মধ্যেই রোপণোপযোগী হক্স। 


যে জমিতে নিয়াজ বীজ ফেলিতে হইবে, সে জমিতে জল সেচনের ও জল নির্থমনের 
চর 


৩৩ | ১৪775 ৯৩২০ ১৪শ খও্ড 
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বিশেষ সুবিধা থাক আবশ্তক। বেশ উর্বর! জমিতে নিয়াজ বাঁ ফেলিতে হয়। 
জমি নিস্তেজ হইলে তাহাতে গোময় সার ও থইল প্রভৃতি দেওয়! নিত স্ত প্রয়োজন। 
যে জমিতে জল আছে ধুঙগায় চাষ দেওয়া থাকিলেও খুব ঘন ঘন করিয়া একপ 
ভাবে ৩টী চাষ দিতে হইবে, যে জমির কোন স্থান যেন খাত হইতে বাদ ন। 
থাকে । তৎপরে নিড়াইয়া জমিকে তৃণাদি শুন্ঠ করিতে হইবে । ২৩ দিন পরে 
জমির মাটি একটু পচিলে পুনরায় একট। চাষ দিয় মই দিতে হইবে। এরূপ ভাবে 
অই দিতে হইবে যেন জমির মৃত্ভিক। উচু নীচু নাথাকে। জমির মধ্যে মধ্যে এরূপ 
জুলি কাটিয়! রাখিতে হইবে, যেন বৃষ্টির জল হুইবামাত্র (যতদিন চারা ৩৪ আঙ্গুল 
বড় নাহয়) সেই জুলি দিয়। জল বাহির হইয়া যায়। জমির কোন স্থানেই 
যেন গরু বা মানুষের পদ চিহ্ন না থাকে! এরূপ পদ্দ চিহ্ন থাকিলে তাহাতে 
জল দাড়াইবে, তাহাতে যে বীঙ্গ পড়িবে, তাহ। অঙ্কুরিত না হইয়া পচিয়। যাইবে, 
তজ্জন্ত এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। নিয়াঞ্জ বীঞ্জের জমি বেশ 
সমতল হওয়া আবশ্যক ; জল বাহির করিয়! দিলে, যেন জমির সকল স্থানের জলই 
অবাধে বাহির হইয়। যায়। যেস্থানেই জল দীড়াইবে, সেই স্থানেরই বীজ পচিয়। 
যাইবে। গ্রতিকাঠায় দেড় সের হইতে ছুই সের হিসাবে এক দিন জলে ভিজাইয়! 
রাখিয়। ধান্ত বীজ জমিতে সমভাবে ছড়াইতে হইবে । যেন কোন স্থানে কম, 
কোন স্থানে বেশি বীর ন পড়ে। বীজ বপনের এক দিন পরে জমির সমস্ত 
জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। যেন কোন স্থানে জল দীড়াইয়া না থাকে। 
অথচ প্রতিদিন এরূপ তাবে একটু একটু করিয়] জল দিতে হইবে যেন জমিতে 
জল না দাড়ায় এবং জমির বুক্তিক। শুদ্ধ হইয়া ফাটিয়া না] বায়। এইরূপ করিলে 
৩৪ দিন মধ্যে বাজ অস্কুরিত হইয়! চার। বহির্গত হয়। চারা বড় হইলে জমিতে 
জল দীড়াইবার মত জল দিতে হইবে । এরূপ ভাবে জল দিতে হইবে, যেন 
চারাগুলি জপে ডুবিপ়া নাযায়। যেমন চারাগুপি একটু একটু,বড় হইতে থাকিবে 
তেমনি একটু একটু করিয়া বেশি জল দিতে হইবে। জল যেন কখনই 
৩৪ আঙ্গুলের অধিক নাহয়। এইরূপ অল্পদিনের মধ্যেই নিয়াজ বাঁধের চার! 
বোপণোপধোগী হইয়া উঠে। 

এ বৎসর এখানে যে সকল নিয়াঞ্জ ফেল। হইয়াছিল, তাহাতে আশানুরূপ চারা 
বাছির হয় নাই। তাহার কারণ গত ১৮ই টগ্যষ্ঠ হইতে ২২এ আধা পর্বস্ত 
এ প্রদেশে প্রায় প্রতি দিনই প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে। তজ্জন্ত মাঠ প্লাবত 
হইয়। গিয়াছিল। কৃষকের] অনেক চেষ্ট। করিয়। নিয়াজ বীজের জমি সম্পূর্ণরূপে 
জল শূন্য করিতে পারে নাই। তজ্জন্ত অনেক উপ্ত বীজ পচিয়! নষ্ট হইয়। গিয়াছে। 


ল(মান্ত সামান্ত চার। বাহির হইয়াছিপ মাত্র । 


১৯শ সংখ্যা ।] বদ্ধমানে ধানের চাষ ৩৩১ 
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গার বীজের চার? অপেক্ষ। নিয়াজ বীগের চারার রোপিত « ধান গছ £ বিশেষ 
তেজন্কর হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই রোপিত ধান চারার মুল দেশ হইতে বহু সংখ্যক 
চার] বাহির হইয়া! থাকে। ধুপার বীজের চারায় সেরূপ হয়না। কিন্তু অতি 
বর্ষণে এবং অনাবৃষ্টিতে ধৃশার বীঞ্জের চার] অপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়। থাকে। যদ্দি 
কখন কখন এ প্রদেশের কৃষকেরা চারার জন্য অগ্রে ধান রোপণ করিতে পাবে ন। 
বটে, কিন্তু যদি ভূমির এই গল কান্তিক মাস পর্য্যস্ত দাড়ায়! থাকে, তাহা হইলে 
শ্রাবণ মাসের শেষ নাগাইদ রোপণ করিলেও প্রচুর ফসল পাইবার আশ। আছে। 

এ প্রদেশের ক্লষকদিগের ধান চ।ষই প্রধান অবলম্বন। অন্য কোন চাঁষই 
এখানে হয় না বলিলেই হয়। কোনরূপে যদ্দি এক বৎসর অজন্া হয়, তাহ! 
হইলে এ প্রদেশে হাহাকার ধ্বনি উখিত হইয়] থাকে । এখানকার সাধারণ ক্ববক 
দিগের অবস্থ। নিতান্ত হীন। তাহাদের সঞ্চয় কিছুমাত্র থাকে না। চাষ করিয়! 
যাহা পায়, তাহ! রাজ। মহাজনকে দিতেই কুরাইয়া যাঁয়। পর্বের ম্যায় এখনকার 
কুষকের] কষ্ট সহিষুণ ও পরিশ্রমী নহে। যদিও কোন কোন কৃষকের রাজ! 
মহাঁজনকে দিয়। কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহ] তাহাদের বিলাপিতায় ফুরাইয়৷ যায়। 
পুর্বে যে কার্ধ্য একজনে সম্পন্ন করিত, এখন সে কার্ণ্য ছুই জনের কমে 
সম্পন্ন হয় না । 


গোপালবান্ধব--তারতীয় গোঞ্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও বজ্ঞানিক পাশ্চাত্য 
প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, গো-সেব! ইত্যাদি 
বিষয়ে “গোপাল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি ও গো-পালক সম্প্রদায়ের 
হিতার্থে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাপীর গৃহে তাহ গৃহপঞ্জিকা, রামায়ণ, 
মহাভারত বা কোরাণ শরীফের মত থাক] কর্তব্য। দাম ১২ টাকা, মাশুল ** 
আনা1। যাহার আবশ্তক, সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও 
উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ধি-সদস্ত, বফেলে। ডেয়ারিম্যান্স্‌ এসোসিয়েসনের 
মেন্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় পত্র 
লিখুন।' এই পুস্তক কৃষক অফিসেও পাওয়া] যায়। কৃষকের ম্যানেজারের নাগে 
পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পিতে পাঠান যায়। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাবায় অদ্যাবধি 
কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সন্বরে না লইলে এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতার্শ 
হইবার অতাধিক সম্ভাবন!। 


৩৩২ কৃষক- ফাল্গুন, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


5 ০ হ্যারি ই ও ক ৭ 5 উঠ উঠা জলা উজ প্রত চিত তি তিক তি তত সি সত ওত টি সি ও সর ই উপ সইপগি হজ হে জা হিপ তা হাটি সই ইট সিটি ছক হি সি এটি হক সি টি জলা ৮২৩২ শি সিকি সরি সিল কন সিটি সপ এন্টি লি ইতি দল ৬ 


মাটকড়াই 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম, ডি, এস, ভি, (লগুন) লিখিত 


চীনাবাদাম-_-ফল, মূল নহে । এই গাছের শুটি বা ফল মাটীর নীচে উৎপক্ন 
হয়্। উহার ফুল একটি লম্বা! ঝৌটার মত পুস্পকোধ (০81): ) নশের প্রান্তে থাকে 
| এবং বীজাধার তলায় থাকে 
ফুলচী বৰারিয়। যাইবার পর 
ফুলের বোট। লব্খ। হইয়! নীচের 
দিকে ৰাকিয়! পড়ে এবং 
কয়েক ইঞ্চি মাটীপ্র নীচে 
। চকিয়া।যায়। উহার প্রাস্ত- 
, ভাগের.বীজাধারটাএসেই খানে 
বাড়িতে ১ আরম্ভ করে, এবং 
ঈষৎ হবিদ্রা রঙের, কোচকান, 
ঈষৎ বাক) শুটিতে পরিণত 
হয়; অনেক সময়ে উহার 
মধ্যদেশটা সরু হয়। এই 
কোয়ার মধ্যে ১ হইতে ৩টী 
পর্ষ)স্ত বীজ থাকে । যদি ফুলটা 
মাটবাদাম বা চীন। বাদাম । ঝরিয়। যাইবার পর কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে ফুলের বোটাটী (9119) ঘটনাক্রমে আপন সুচাল অগ্রভাগ মালির 
ভিতর ঢ.কাইয়৷ দিতে না পারে, তাহ! হইলে উহ শুকাইয়া মরিয়। যায় ; সুতরাং 
ফলটিকে বাড়িতে দিবার নিমিত্ত মাটী শক্ত ও জমাট ন! হওয়। ও ঝুর! থাক! 
অত্যাবশ্তক ।-_কষক, মাঘ । 
মাটকড়াই (4১7০1719 157)০5০0) ইহার অপর নাম মাটবাদাম, চীনাবাদাম বা! 
বিলাতী মুগ। মাটকড়াই বা চীনাবাদাম সম্বন্ধে আমি যঙ্কিঞিত ইন তপুর্বের 
লিখিয়াছি। এখন এ সম্বন্ধে আরও বাহ! কিছু বাকী বল। দরকার । মাটকড়াইর 
চাষ মনব্রিশাস, ছ্রেট সেটেলমেন্ট, রেনুন ও মান্্রাজ প্রদেশে বহুল রূপে হইয়া! থাকে । 
বীজ বপনের কাল হইতে ইহ! পরিপক্ক হুইয়! ঘরে উঠিতে প্রায় ৫ মস সময় লাগে। 
বর্ষ।র অব্যবহিত পূর্বেই ইহা বপন কর উচিত এবং আঙিন মাসে উঠাইয়! খ্ষীদ্রে 
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শুধাইয়। বীজ জন্ত রাখেবে। বেনে বা পলী মাটী:ত ইহার চাষ ভালরূপ হস, 
ইহার ক্ষেত্রে যাহাতে জল না জমিতে পারে তাহ। দেখা কর্তব্য । ইহার মাটী 
গ্রস্তত করিতে হইলে চারি পাঁচ বার আড়ে, দীর্ঘে চাষ দিবে এবং মই দিয় ঢেল। 
ভাঙ্গিয়া দিবে। পরে শতাড়ী” বা ড্রিলের দ্বারা এক কুট অন্তর বীজগুলিকে রোপণ 
করিয়া শ্েতে মই দিয় দিবে । মধ্যে মধ্যে ঘাস ও আগাছা নিড়াইয়। দিবে । শেষ 
বার জমি চষিবার পূর্বেই সার দেওয়। প্রশস্ত । প্রত্যেক একরে ১৫ হইতে ২০ গাড়ি 
গোষয়, সহরের আবঙ্ঞন1, ছাই বা এই রকম অপর কোন রূপ সার প্রয়োগই যথেষ্ট 
বোধ হয়। য| তা বীঙ্গ ক্রয় করাও উচিত নহে। বেশ পুরুষ্ট এবং পরিপক পুর্ব 
বৎসরের বীজ ক্রয় কর! কর্তব্য এবং রোপণের পুব্বে বঙ্গ গুলি হস্তের দ্বার খোল 
তাঙ্গিয়। দানাগুলি বাহির করিবে। বীঙজণশুলি একফুট অন্তর রোপণ কর! 
কর্তব্য এবং হাল বা সারি গুলি এক হইতে দেড় বিঘৎ অন্তর পার্খে যেন হয়। গাছ 
বড় হইলে যদি দেখা যায় যে গাছের গোড়ার মাটী শক্ত হইয়াছে তাহা কোদালি 
ব। নিড়।ন দিয়। উস্কাইয়! ২।১ বার টিন। বা আন্স। করিয়! দিতে হয়। গোড়ার মাটী 
আন্স। হইলে ইহাতে ফসল বেশী হয়। গ।ছের ভাট। শুখাইয্সা যাইছেই বুঝিবে যে 
কড়াই তৈয়ার হইয়াছে । তখন তাহ। ক্ষেত হইতে তুলিবে। শুক্ক ডাটায় বেশ 
পশু খাগ্ভ হয়। ইহ অপর প্রকার ভুষী বা খড়ের সহিত মিশা ইয়] গবাদি পশুকে 
দেওয়। যাইতে পারে । আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর ধারে কত জমী পতিত 
রূপে পড়িয়। আছে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। এই সকলম্থানে বদি 
মাটকড়াই চাধ অনায়াসে হইতে পারে। মান্দা প্রদেশের অন্তর্গত লিঙ্গাবল্লী, 
পালুর, দক্ষিণ আর্কট প্রভৃতি স্থানের ক্ৃষকগণ বেশ ভাল জাতীয় চিনাবাদাম 
উৎপাদন করে। বাবর এ সকল স্থান হইতে আনাইয়া আমাদের দেশের 
ক্ষ কগণ পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারে । 

মাটকড়াই চাষের জন্য জল সেচনের আবগ্তক হয় না। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক 
জমিতে ইহার চাষ ভাল হয়। 

মাটবাদামের তৈল অতি পরিষ্কার প্রায় অলিভ তলের সমতুল্য। অলিভ 
তলের পরিবর্তে বিশুদ্ধ মাটবাদামের তল ওষধার্থে এদেশে ব্যবহার হইতে 
দেখ! যায়। ইউবরোপেও ইহা! অলিভ তল ব অন্য তৈলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। 
ইহাতে তৈলের পরিমাণ খুব অধিক। একশত মণ বাদাম হইতে প্রায় ৩৭ হইতে 
৪২ মণ কথন বা ৫* মণ পর্য্যস্ত 0তল পাওয়। যায়। 

মাটবাদাম এক্ষণে বাজারে ৮২ হইতে ১০২ টাক দরে বিক্রয় হইতে দেখ! 
যয়। ইহার টতলের দর যেমন বাড়িতেছে বাদামের দরও তদনুসারে বাড়িতেছে। 
কলিক;তার বাজারে মান্দ্রাজী মাটকড়াই যথেষ্ট আমদানী হইতেছে । [বাম্থাইয়ের 
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মাটকড়াইয়ের তৈশ্ের মাত্র! অধিক, মান্দা বাদামে তল ব কম হয়। বাঙগায় 
বন্ত শুকর ও শিক্ালের উৎপাতে কড়াইয়ের চাষ উঠিয়! যাইতেছে । বাঙপায় 
বাদামে €গলের মাত্রা অধিক এবং ইহা খাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সুস্বাছু। 
নুপরিষ্কত মাটকড়াই তৈলের দাম প্রতি মণ ১২২ কিম্বা ১৪২ টাকার কম নহে। 

খাদ্য-_খাছ্ের হিসাবে ইহার আদর যথেষ্ট। মাটির নীচে ফল হয় বপলিয়। 
ইহার নাম মাটবদাম বা মাটিবাদাম বা! মাটিকড়াই। ভারতের বাজারে 
যথাতথ। মাটবাদাাম ভাজ! বিক্রয় হয়। ইউরোপীয়গণ কখন কখন সখ করিয়। 
মাটবাদাম খাইয়। থাকেন। ইহাতে শরীর পোষণ উপযোগী শ্বেতসার, শর্করা, 
তল এবং এলবুমেন জাতীয় পদার্থ আছে। তৈল নিষ্কাষিত হইবার পরও 
ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সার পদার্থ থাকে, সেই জন্ত ইহার খৈপ খুব সারবান এবং 
গবাদির তেজস্কর খাছ্। 

ইহার লত। পাতাগুপি শুফ করিয়। রাখিয়। দিলে অসমস্কের শুফ ঘাসের মত 
গবাদির থাদ্ে লাগে। এই শুদ্ক তৃণ খাইলে গাভীর ছুধ বাড়ে । মটবাদামের 
খৈল নিয়ম মত গবার্দিকে থাওয়াইলে তাহারা স্থুলকাঁয় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। খেল 
জমিতে দিলে জমির তেজ বাড়ে। 


সপ বা মাছুর 


শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত 

উত্তর বঙ্গের মধ্যে দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গা সবডিভিসনের এলাকায় 
বিস্তর: সপ প্রস্তত হয়। এখানে মাহুরকাঠির যথেষ্ট চাষ হইয়] থাকে যে গাছের 
হারায় সপ গ্রস্তত করে, তাহাকে স্থানীর লোকের "মুখা” বলে। প্র জাতীয় 
আরও একপ্রকার মোটা মোট। গাছ তত্তৎ দেশে এবং অন্ঠান্ত জেলাতেও দেখা 
যায় তাহাকে “নাগর মুখ!” বলে। ইহ দ্বারাও মোটা রকমের সপ প্রস্তত হয়। 
বোধ হয় এ অঞ্চলের মুখাগুলি উচ্চ ভাঙ্গা জমীতে রোপণ করিঙছগে সকল দেশেই 
হইতে পারে। ত্র সকল মাছুর ছুই চাত্সি আনা হইতে চারি ব৷ পাঁচ টাক 
পর্যন্ত এক এক খানি বিক্রয় হয়, বালক ব!লিকারাও সুন্দর তাবে মাদুর বুনিয়া 
বেশ ছুপয়স! উপার্জন করিতেছে। 

এখানকার লোকে চক্র, টবশাখ মাসে এক বা দেড় ফিট গভীর করিয়। 
জমীতকে কোপাইয়। ফেলে, কিছু দিন এ ক্ষেত্রে বাতাস পাইলে তাহাতে পুফরিণীর 
পুরাতন পক আ্নয়! সা রূপে ছড়াইয়। দেয়, দোয়ণাস বালুকাময় ভুমি কিন্বা 
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এটেপ মাটা ইহার চাষের (উপযুক্ত, ছায়াযুক্ত স্থানে কি পুফরিণীর পাড়ের নিয়ে 
উহ1 ভালরূপ জন্িয়া থাকে । চার রোপণ করিবার পূর্বে এ ক্ষেত্রের চতুর্দিকে উচ্চ 
করিয়া আইল বাদ্ধিয়! দেয়, যেন বৃষ্টি হইলে উহার জল গড়াইয়! বাহির হুইয্ব। 
যাইতে ন৷ পারে, কয়েকদিন এ জমীতেই থাকে । 

অনস্তর বৃষ্টি আরস্ত হইলে টজ্7ষ্ঠ আবধাড় মাসে এ জমীতে এক একটী পটী 
প্রস্তুত করিয়। তাহাতে পুরাতন গাছের মুগ হইতে বহির্গত ছোট ছোট চার সকল 
আনিয়! রোপণ করিতে হয়, রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিন্বা ক্ষেত্রে রস থাকে 
তাহ! হইলে আর জল দিবার আবশ্তক করে না, ২১ মাসের মধ্যে এ রোপিত 
চারাগুলি কিছু বড় হইলে উহার ঘাদ ও আগাছ! পরিক্ষার করিয়। দিতে হয়। 
আর কোন বিশেষ যত্র করিতে হয় না। 

আশ্বিন, কার্তিক মাসের মধ্যে এ গাছগুলি ৪ ব। ৫ হাত লম্ব। হইয়) কাটিবার 
উপযুক্ত হইলে তখন এ গুলিকে কাটিয়। লয়, পুনরায় ক্ষেত্রের আগাছাদি পরিফার 
করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়। দিলে এ কন্তত 
পুর(তন গাছের চতুদ্দিক হইতে বহু পরিমাণে চার! জণিয়। থার্চে। এ চারাগুপি বড় 
হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে নার একবার তবরল পাঁক সেচিয়। দেয়, তখন চারা- 
গুলি খুব তেল ও মোট! হইয়। চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। 
তখন এ গুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইয়! মুল গুপিকে কোন ছায়াযুজ স্থানে 
লাগাইবার চারার জন্য রাখিতে হয়। পুনরায় নূতন করিয়া এ ক্ষেতে পাঁক সার 
দিয় চার লগাইতে হয়, ক্রমানয়ে একই ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিগে 
কাঠি উত্তমরূপে জন্মে না, এজন্ঠ ছু এক বৎসর অন্তর ক্ষেত্র পরিবর্তন করিলেই 
ভাল হয়। 

কাঠিগুলি কাটিবার পর অগ্রনে বড় ছোট পৃথক্ক বাছিয়। মোট। সরু অন্ুপারে 
সেগুলিকে লম্বা! দিকে দুই চারি অধবা ততোধিক খণ্ডে চিরিয়। ফেলিয়া, খুব লম্ব। 
লম্ব। কাঠিগুপিকে প্রস্থের দিকে মাঝমাঝি ছুই খণ্ড করিয়। কাটিয়! ফেলিতে হয়। 
একদিন বৌদ্রে রাধিবার পর ২১ দিন জপে ফেপিয়। ও জল হইতে উঠাইবর 
পর বৌদ্রে পুনর্ধার শুকাইয়! প্র কাঠির ছ্বার৷ মাছুর বুনিতে হয়। পাটের দিব 
দ্বারা মাছুর বুল! হয়। উত্কুষ্ট মছল্পন্দী মাছুর কিন্তু সুতা দিয়াবুনে। বয়ন কালে 
এক কি দেড় ফিট বিস্তৃত ও ৫1৬ হাত লম্ব। কাষ্ঠের হাতার প্রয়োজন হয় এই 
হাতাটিতে লম্বালম্বি ভাবে পাশ। পাশি ছুইটী করিয়! ছুই সারিতে অনেকগুণি 
ছিদ্র থাকে। প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার স্চায় সারের দীর্ঘ বিস্তারের 
মাপে দড়ি ব সুতার টান করিতে হয়। টানার ছুই মাথয় ছুই খার্ন 
কাষ্ঠের হার! টানার দড়িগুলি সাবদ্ধ থাকে ও পূর্বোক্ত হাতাটীর ছিদ্রের মধ্যে 


৩৩৬ ক্কৃষক--ফান্তন, ১৩২০ 1 ১৪শ খণড। 


ক হার. এলি পি জি তস্ি শাশি ০ পা সল্ট পা ও শপ তি লা জলি 


দিয়া টানার দড়ি গুলি থাকে, ঠিক কাপড় বুনিবার হ্যায় এক ক একটা কাঠি টানার 
মধ্য দিয়! চালাইয়। ছু এক ইঞ্চ বুনা হইলে এ হাতা দ্বার! সেঃ গুলিকে একত্র বেশ 
করিয়া ঠপিয়। দ্বিতে হয়। প্র প্রকার বয়ন কার্য শেষ হইলে ততপরে উভয় দিকের 
মাথাগুলি দড়ির মধ্য দিয় মুড়িয়। বাধিয়! বেশীর তাগ সমান করিয়া কাটিয়! দিতে 
হয়। ইহাতে বৎসরে গড়ে ছুই মাসের বেশী পরিশ্রম লাগে না। প্রতি বিঘায় 
বৎসরে প্রতিবারে ৫০৬০২ টাকা হিসাবে শতাধিক টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে 
এবং তাহাতে প্রায় ২৩ শত টাকার মাছুর প্রস্তুত হইতে পারে। সব্বপ্রকার 
খরচাদি বাদে বিঘায় প্রায় শতাধিক টাক ল!ত হইয়া! থাকে । 


সরকারী কৃষি সংবাদ 


বাঙলার অরণ -- 
বাঙলার বনের মধ্যে সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আসামের 
জঙ্গল ও দার্জিলিডঙের জঙ্গলই উল্লেখযোগ্য । আরও ছোট খাট জঙ্গল নান। 
স্থানেই আছে। বাঙপায় এই বিস্তৃত অরণোর ৪,৮৮৮ মাইল মাত্র গতর্ণমেণ্ট দ্বার! 
সংরক্ষিত। সংরক্ষিত জঙ্গলের সীমানার মধ্য হইতে বিন! অনুমতিতে কাঠ, পাতা 
কিছুই কাটিয়। আনিবার কাহারও অধিকার নাই, এমন কি বিন! ছাড়ে কেহ এই 
জঙ্গলে পণ্ড, পক্ষী শিকার করিতে পারে ন। এই অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ৭ জন 
তত্বাবধারক এবং ৪৪৬ জন সহকারী কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। সংরক্ষিত 
জঙ্গলের সন্নিহিত প্রায় ৪,৭৭* মাইল জঙ্গল গোচারণের জন্ত নিন্দিষ্ট আছে। 
স্থানীর চাবীদিগকে প্রত্যেক গো-মহিষ প্রতি সামান্য কিছু ক্ছি কর দিতে হয়। 
ইহাতে ও কিছু আয় হয়। 
বিগত বর্ষে (১৯১২--১৩) কাষ্ঠাদি বিক্রন্ন দ্বারা খরচাদি বাদে ৯৯৫,৪৬১ 
টাক লাভ হইম়াছে। বিগত ৫ বৎসরের গড় হিসাবে ৬,৭২,৬৫৬২ টাকা লা 
হইতে দেখা যায়। ১৯১১--১* সালে ৭৭৯,৮৪৬, টাকা মুনফ। হইয়াছিল। 
এই সকল বনে বাঘের উৎপাতও' ক্রমশঃ কমিক্ন] আসিতেছে । বিগত বর্ষে ৭টি 
মাত্র লোক বাঘে মারিয়াছে, তৎপুর্ধ বৎসর ১৪২ জন লোক বাঘের দ্বার! হত 
হইয়াছিল! 
মধ্য প্রদেশে কৃষি-বিভাগের কার্যয-_- 
| কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকিলেও এখানে ক্ৃষি-কলেজে 
পাঠের উপযু ক্ত চাঁধী ছাত্ডের ভাব দেখা যাইতেছে। ০ই ভন শিশুবাল 


১১শ সংখ্যা । এ সরকারী কষি- সংবাদ ২৩৭ 


তা৩ ০ ৮শতি ২ কীি পাতি তাস তিন পথটি পক এটি উপ চি 


হইতে: ছেলেদের বিরিকা দিবার টা ইত এবং মাঠ ও মধ্য | ইংরালী 
গুলে কৃষি-শিক্ষার ব্যবন্থ! হইতেছে। 


পরীক্ষা ক্ষেত্র-__ 

এখানকার চাষীর! পরীক্ষ। ক্ষেত্রের পরীক্ষিত বিষয় গুলির 
থার অন বিল্তর রাখে । এতদক্ণে তুল। চাষ লাত-জনক হইতেছে। কিন্তু 
প্রচুর জমি পড়িয়া! থাক! সন্বেও ইক্ষু চা হয় না। গভর্ণমেণ্ট এই সকল স্থানে 
পুফরিনী আদি খনন বিষয়ে অনেক পয়সা ব্যয় করেন? গভর্ণমেন্ট ঘর্দি কোন 
ক্রমে সেচন জলের সুবিধ। করিয়! দিতে পারেন, তবে ইক্ষু চাষ হওয়া সম্ভব । 


বীজ ক্ষেত্র__ 

এখানে কয়েকটি বে-সরকারী বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । তাহারা ভালজাতীয় তুলা, তিল, গমের বীজ উৎপাদন করিতেছেন। 
গভর্ণমেণ্ট কল্মচারী সময়ে সময়ে তাহাদের কার্য তাবধারণ করেন। এই সকল 
ক্ষেত্রের কাধ্য অধিকমাত্রায় পরিদর্শন কর! স্থানীয় কৃষি-বিভাগের প্রধান কার্ধ্য 
হওয়। উচিত। 


গবাদি পশু উৎপাদন-_ 

এখানে ছুইটি পণ্ডপালন ক্ষেত্র আছে। এই ছুই 
ক্ষেত্রপালিত গবাদি পশুগুলি স্থানীয় সাধারণ গবাদি পশ্ড অপেক্ষ। অনেকাংশে 
ভাল বলিতে হইবে । নাগপুর কৃষি-কলেঙ্জগের সংশ্লিষ্ট একটি গোশ।গ। আছে। 
তথ! হইতে ছুপ্ধার্দি সরবরাহ হয়। তাহার কার্ধ্য ও দৃষ্টাস্ত দেখিয়া একটি 
বে-সরকারী গোশাল! স্থাপিত হইতেছে । ইহার! গানীয় গোয়ালাদ্দিগের সহিত এক 
জোটে এবং উন্নত প্রণালীতে কাধ্য করিবেন। এক গভর্ণমেন্ট কি করিতে 
পারেন ; যদ্দি আদর্শ ক্ষেত্র গুলিতে লোকের শিক্ষ। হয় এবং সেই দৃষ্টান্ডে স্থানীক় 
লোকে কাধ্য করে তবেই আশ! পুরণ হইবে । 


রি রেসম চাষ এখানে ভালরূপ সম্ভব নহে। এই কানে এতদঞ্চলের 
কুষি-খিতাগ রেসম চাষের পরীক্ষ। ক্ষেত্র উঠ্লইয়। দ্িয়াছেন। . 


কৃষিদর্শন |- _সাইরেন্দেষ্টার কলেঞ্জের পরীক্ষোর্তীর্ণ কষিতন্ববিদূ, বঙগবার্পা 


কলেজের প্রিশ্নিপাল শীযুক্ত জি, লি, বনু এম, এ, প্রবীত। ॥ 7 স্ৃধক অঁফিল | 
৩ 


৩৩৮. কৃষক- ফাল্কুন, ১৩২০ ১৪শ খণ্ড । 
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৬, ১৩২৬ ৪৯ । | 


ভারতে ফলের বাগান প্লচন। 


বাগানে গাছ বসাইবার প্রণালী নির্ধারণ কর! মিতাস্ত সহজ ব্যাপার নহে, 
ইহাতেও অনেক বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন । বাগানে বৃক্ষ লতার্দি রোপণ কালে 
একট। মূল কথ। মনে রাখা উচিত যে, মন্য্য ও জীব, জন্তর মত বৃক্ষ লতাদির 
হাওয়া ও রৌদ্রের প্রয়োজন হয়। কোন গাছে আট পিঠে রৌদ্রের প্রয়োজন, 
কোন গাছের বা অল্প ছায়াতে কোন ক্ষতি হয় না। হ্ুর্য্যোদয় হইতে 
হূর্য্যাস্ত পর্য্যস্ত রৌদ্ব ন। পাইলে গোলাপ বাচিবে ন। ৰ। তাহাতে ফুল হইবে না, 
কিন্তু আনারস গাছ কিছু কিছু ছায়াবুক্ত স্থানে জন্মিতে ভালবাসে । বাশ বাগানের 
তিতর এই জন্ত কেহ কেহ আনারসের আবাদ করেন। বাশের পাতার ভিতর 
দিয়। যে টুকু রৌদ্র আসে বা বাশের পাতা পড়িয়া! গেলে যে কিছু দিন অধিকতর 
রৌদ্র পায় তাহাতেই আনারস গাছের বৃদ্ধির ও ফল গ্রসবের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়। 
মনে হয়। চাপাকল। গাছ কোন গাছের তলায় না৷ হইপেও গাছের তলাটি বাদে 
তাহার ছায়াতে বেশ হয় এবং এ সকল ছায়।য় গাছের কার্দিও ছোট হয় না। 
কিন্ত কাচকল। গাছ ছায়ায় হয়না । কাট!লী কল গাছ ছায়ার বসাইলে ১৫২০ 
ফিট লম্বা হইয়! উঠিবে এবং অনেক বিলম্বে অতি ছো!ট কাদি ফেলিবে। কাটাল 
অপেক্ষাকত ছায়ায় ফলে কিন্ত আম লিচু ছায়ায় ফলিবে না। এই প্রকার, প্রত্যেক 
গাছ, লতা, গুল্সের এক একট! শ্বভাব আছে। উদ্ভ।ন রচনায় সিদ্ধ হস্ত হইতে 
গেলে বৃক্ষলতাদির শ্বভাব বিচার করিয়া তাহাদিগের যথাযথ স্থান নির্দেশ 
করিতে হয়! 

ভুগোলকের যে অংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত তাহাতে বৎসরের অধিকাংশ দিন 
আমর] নুরের গতি অঙ্গসারে দক্ষিণ দ্দিক হইতে অধিক মাত্রায় নালোক প্রাণ্ড 


৯১শ সংখ্যা।। ভারতে ফলের বাগান রচন! ৩৩৯ 


বাট - জীন পাদ ক ০ প ভ ভিসি ৯ পি আশ ভাসি পট কটি জা ২০৮ পাস হজ পি তাসি শাক এসডি আসি পিজা পাস সস, পি জাত পিসি এস পান পরি কি এ ০5 আত পা শি তীদি কান লাস তাত আন্টি তি লাস লী এসি এ আছ সি কি কি লি এসি জা ও 


হই এবং ূর্বদিক হইতে উদর়কালীন সুর্যের যে আলোক পাওয়! যায়, তাহা 
বৃক্ষ লতাদির পরম হিতকর। নুতরাং উদ্ভান রচন1] কালে পূর্ব বা দক্ষিণ 
দিকে বড় গাছ .বসাইয়। বাগানে আলে। প্রবেশের পথ বন্ধ করিতে 
পারিব না, পুর্ব ও দক্ষিণ ছাড়িয়া উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বড় বড় 
গাছ গু?লর স্থান নির্দেশ করিতে হুইবে। হাওয়ারও গতি অনুসরণ করিতে 
হইবে। বাওল। দেখণের পুর্বে ও দক্ষিণে বাতাসই প্রবল, অতএব বাগানে 
হাওয়! চলাচলের পথও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। বাঙল! ছাড়াইয্স। গেলে বেহার ও 
যুক্ত প্রদেশে পশ্চিমে বাতাস প্রবাহিত। অতএব এ সকল স্থানে পশ্চিম দিকে 
ছোট ছোট গাছ বসাইয়৷ হাওয়ার পথ খুলিয়া রাখিতে হয়। সর্ব কিন্তু উত্তরে 
বাতাস পরিরবর্জনীয়। বাগানের উত্তর দিকে পাহাড় ব। উচ্চ ভূমি থাকিলে ত 
ভাল নতুব কান্ঠদায়ী বড় বড় গাছ বসাইয়। বাগানে উত্তরে বাতাসের অবাধে 
প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে । উদ্যান রচনার একটা কৌশল এই যে, উদ্যানে 
অযথ। একটুও জমি পড়িয়৷ থাকিতে দেওয়! হৃইবে না। এই যেউত্তর দিকে 
কান্ঠদ্ায়ী ছুই তিন সার গাছ বসান হইল তাহার তলায় ত অনেক জমি পড়িয়। 
থাকিবে তাহার উপায় কি করা, তাহ! ত তাবা উচিত। কাঠ হইতে আর কত 
লাভ হইবে? মনে করিয়া দেখ যে তোমার বাগান নিত.স্ত ছোট নহে, ছোট 
হইলে ভাবনাটাও ছোট হইত । বাগান বড় সুতরাং রাস্ত। চাই এবং বড় রাস্ত। 
চাই। রাস্তয় ত অনেক জমি বাজে নষ্ট হয়, অতএব বড় রাস্তাটা উত্তর দিকে এ 
দুই সারি কাষ্ঠদায়ী গাছের মধ্য দিয়! কর। আবশ্তকীয় ছোট ছোট রাস্তা গুলি 
এঁ রাস্ত৷ হইতে বাহির হইয়া চারি দিক্কে যাইবে । উত্তরদিকের গাছের শাতল 
তঙ্গায় বাগানের আহত ফল শস্তের খটি করিতে পার। দুপুর বৌদ্রে গাভী 
বলদ।দির দাড়াইবার স্থানও সেই দিকে নিপ্গি্ট হইবে। 

কে।ন্‌ গাছ কত উ"চু হয় কিম্বা আশে পাশেই বাকি রকমবাড়ে ইহ! জানিব। 
লইলে তবে প্রত্যেক গাছের ব্যবধান ঠিক করিতে পার যায়। কলমের আম 
গাছ অপেক্ষা আটির আমগাছ অনেক বড় হয়। সেইজন্ত কলমের আমগাছ 
৩* ফিট অন্তর এবং আটির আমগাছ ৪০ ফিট অন্তর বসাইতে হইবে। লিচু 
লকেট গাছের ব্যবধান ৩০ ফিট পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়, পেয়ারাও তাই.। 
কাটাল *গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন । গাছ খুব বড় হয় কিন্ত বড় হইতে দীর্ঘকাল 
সময় লাগে এবং একট, ঘন বসাইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। জামরুল, 
পিছু, লকেট, পিয়ার, কাটাল গাছ বৎসর বৎসর ছা টিতে হস সুতরাং এই সকল 
গাছ ৩০ ফিট অন্তর বসাইলে ক্ষতি হন্ন না। সবগাছই- প্রতি বৎসর অল্প বিস্তর 
ছ'টিতে হয়। গাছ ছ'টিলে তাহাদের বেশ মন মত আকার হয় এবং তাহাতে ফলও 


ছি এ পা, হি, রি সি রসি প্রত পি পি শি রও এন্ড ছি তত লট শীত লী 


৩৪০ ফ্ষক-_ফান্তন, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড 


5] ১৯ চস, ৬০ ০ পা এন এ এ চি এ, এ এটি ৯ ৯ বা এস সি এস পর 


ভাল হক্স। বেল ও ও ম্যাঙ্গো্টানের গাছ, আম গাছ অপেক্ষা উচ্চ হয় সুতরাং সে 
গুলির বাবধান আম অপেক্ষা অধিক হওয়া আবগ্ধক এবং উদ্যান রচনা কালে 
উত্তর মাথার সারিতে তাহার্দিগকে বসাইতে হয়। পুর্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে 
আতা, পেঁপে, কাগজী, সরবতী লেবু বা কলার বাগান করিবে । নোনাও কিন্তু 
আতার জাতি হইলেও, বাঁতাবী, কমল? লেবু, লেবুর জাতি হইলেও উহাদের সহিত 
একঝ্স বসান চলে না। ছোট বড় হিসাবে তাহাদের ব্যবধান নির্ণয় করিতে হইবে 
এবং গাছগুলির উচ্চতান্গসারে তাহাদিগকে ক্রমশঃ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম মাথ! 
ঘে'সিয়। স্বান দিতে হইবে। ₹ 

এক এক জাতীয় গাছ পৃথক পৃথক (1911) ব। স্তবফে রোপণ কর ভাল । 
এক সানি পিয়ারা গাছ তার পর এক সারি স্তাসপাতির, তার পর এক সারি 
কমল। লেবুর গাছ রোপণ করিলে উদ্য।নের পাইটের সময় বিশেষ অন্ুবিধা ভোগ 
করিতে হয়, ফল আহরণে কষ্ট হয় এবং জল সেচনের সুব্যবস্থা! হয় না। নিমন্ত্রণ 
বাটিতে যেমন ফলাহার, লুচী-ও. ভাত খাইবার কিনব নিরামিষ আমিব খাইবার 
আমন্ত্রিত লোকগণকে একত্র খাইতে বপাইলে অসুবিধ। হয় এখানেও সেই রকম 
অন্থবিধা হয়। বাগানের পরিমাণ অনুসারে এক একক (৩ বিঘ।),.ছুেই একর, 
তিন একর ব। ততোধিক একর জমি লইয়। এক এক রকমের ফলের গাছ বসাও। 
জমি ও আবহাওয়! বুঝিগ্। তিন, চারি ব1 পাঁচ রকম ফল গাছ বসাইবার চেষ্ট। 
করিবে । যে ফলের আবাদ কর তাহ। একটু সংখ্যায় অধিক ন। হইলে ব্যবসায়ের 
ক্থবিধা হইবে না একথ। আমর পূর্বেই বলিয়াছি। 

এক এক ম্তবক বৃক্ষ বোপপ করিয়া মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ জায়গ। ছাড়িয়। 
আবার এক ভ্তবক গাছ রোপণ করিলে বাগানে হাওয়। এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়! ফিরিয়া চলাচল করিতে পারে। এই গুলি হইল হাপছাড়িবার 
জায়গ।। এই গুলি নাথাকিপলে গছগুলি সারি ধর! হইয়। অবিচ্ছিন্ন প্রাচীরের 
মত দাড়াইয়৷ রহিল, রৌদ্র, বাতাস বাগানে ঢ.কিয়া পথ পাইল ন1) বুক্ষগণকে পথ 
ছাড়িয়। দিতে বলিলেও তাহারা এক ইঞ্িও সরিয়1 ঈাড়াইবে না। বাতাস স্বীয় 
বলে এ গাছের ডাল নাড়িয়! অন্ত গাছের মাথাট। হেলাইয় কোন ক্রয়ে আপনার 
কাধ্য সাধিবার চেষ্টা করিল এবং বথাসাধ্য করিল, কখন ব1 রাগে ভাল পাল! 
তাঙ্গিল। রৌদ্রের সে প্রভাব নাই সে দড়াইয়৷ রহিল অবশেষে ক্রোঞে রাঙিয়। 
উঠিয়া! মাথায় চড়িয়। বপিল, আওতার গাছগুলি দেখিল যে বড় হইতে না পারিলে 
আর রোদ পাইবার আশ! নাই, অতএব তাহার! বাড়িতে দৃঢ় সক্কল্প করিল কিন্তু 
আশে পাশে বাড়া হইল ন| কেন না লম্বা হইতে হইবে লম্বা হইয়। উঠিয়। হুর্্যকর 
মথায় ধারণ করিল। সকল উভান পালকের মনে রাখা উচিত যে. রোদ; বাতাস 


পাশ ৯৮ প, শনশ এস পি এরি পন্য এজ তও কেজি চেছ। জজ চান এসি এছ, এজ রা এ এসি "রি ৪ 


টি সংখ্যা | ] ভারতে ফলের বাগান রচন৷ ৩৮১ 


শত জন শী পিস শা্য পাজি উজ জন্য পি ক লে ভক্চ শা শক্চ ভাস এসি টি বাজি শি তাজ হক সত ক পর সস্হ্‌ চি শত এ লেজ ০৯ ৩ আত পিস পরি কি -শ ৯ পাশ লশ পা শা সি শীষ আসি শি, তা 


তাহাদের সাহাধ্যার্থ তাহাদের হয়ারে সবাই উপস্থিত, তাহাদিগ্ে . ছুঝার খুলিয়। 
দিগপে বিনা খরচে তাহার কত কার্যযই সাধিত হইবে। বড় বড় সহরের মাঝে 
ম।বঝে যেমন পুষ্প উদ্যান ব! ঘাপ মাঠ রচনা করিবার আবশ্টাক, যেমন মানুষদের 
ই!প ছাড়িবার জায়গ! চাই, তেমনি বৃক্ষলতাদিরও চাই। বৃক্ষা্দি পায়ে চপিয়। 
ইাপ ছাড়িবার জায়পায় ন। আসিতে পারিলেও এক একটি বৃক্ষ স্তবক চারি দিক 
হইতে রৌদ্র বাতাস পাইয়া শাখ। প্রশাখ। হেলাইয়৷ দেলাইয়া ফাক! স্থান্রে 
নিন্দল বাতাসট1 উপভোগ করে। ফাকা স্থানট] অকেজে হইয়া! পড়িয়। থাকে 
ইহাঁও সঙ্গত নছে। কারণ ব্যবসায়ের জন্য বাগান করিলে লাভের দিকে দৃষ্টি 
আগে চাই। এই সকল স্থান সজী চাবে নি আদ।, হলুদ, আনারস চাষে 
নিয়োগ কর) যাইতে পারে। : 

সম হুত্রে গাছ ন। বসাইলে বা গাছ নিতান্ত ঘন বসাইলে বাগান টি 
মেরামতের অস্থবিধা হইবে । বৃহৎ বাগান কোদাল দিয়া কফোপাইতে হইলে 
চলে না। লাঙ্গল চালাইবার সুবিধামত গাছের সারি. গুলি হওয়। উচছিত.। €চৌঁক। 
'বুচনা করিয়। গাছ বসাইলে সবগাছ সমান্তরালে বসে. নাঃ. কিন্তু ক্রিকোণাকারে 
বসাইশ্লে সব গাছের সমান অন্তর হয় এবং এই প্রণালীতে গাছ বসাইলে একরে 
অধিক গাছ ধরে। কলা, নারিকেল গাছ ৮ হাত বা ১২ ফিট অন্তর .বসাইতে 
হয়। চৌকাক্ষেত্র রচনা করিলে একরে ৩*২ট। কলা. বসিবে কিন্তু ভ্রিকোণাকারে 
বসাইলে ৩৪৭ট। গাছ ধরিবে। বিশ্বাস না হয় নিয়েন চিত্র দ্েখুন। 
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চখের নজরে অনেক সময় গাছের সারি গুলি সোজ হয় না। আমাদের 
দেশের চাষীরা যেষন বেগুন ক্ষেতে চারা বসাইবার সময় দড়ি দিয়। সানি ঠিক 
কৰিয়। লয় এবং কত অন্তর চার! গুলি বসিবে তাহাও দড়ির গায়ে গোময়ের ফেট। 
ব। কালির দাগ কিম্বা আলকাতার। দ্বার! চিভিত থাকে, ফল গাছ বসাইবার সময় 
.সেই রকষ এক গাছি ঘড়ির আবশ্তক। একগাছি অপেক্ষ। ছগ।ছি দড়ি হইলে 
আরও ভাগ হয়। এক গাছি দড়িতে কত অন্তর সাবি তাহার ঠিক হইবে অন্য 
গ!ছি আড়া আড়ি চালা ইয়! গছ হইতে গাছের দুরত্ব ঠিক করিয়া দিবে। দড়ি খন 
স্বন ছিণড়িয়। যায়, দড়ির বদলে লোহার পাকান তার ব্যবহার করাও চলে। গাছ 
ব্সাইবার সন্ধি স্থল গুপি ছোট ছোট খোঁট। পুতিয়! লইয়া পরে গা -বসাইতে 
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আরম কর। কর্তব্য । এইস্প কৌশলে গাছগুলি নিশ্চননই পমান্তরাগে বগিবে এবং 
সারি সমহ্ত্র হইবে। সারিগুপি সমরেখ। হুইসকি ন। (দেখিবার জন্ত বার বার, 
আকবার এপ্দিক, একবার অন্য দিক হইতে এক চোখ বুজিয়। চাহিয়া! দেখিতে হইবে 
ন।। দড়ি পাতিয়া গাছ বসাইলে আর একট! লাভ আছে। জমির কোথাও 
উচুনীচু থাকিলে তাহাও ধর পড়ে, গাছগুলি কেবল সমহ্ত্রে নয়, সমতলে বসান 
হয় ইহাও দেখ! দরকার, ইহাতে জল সেচনাদদির সুবিধ। হয়। 

ছুই একটি প্রথান কথ! মনে রাখিলেই গাছ বসান ব্যাপারট। ছুরূছ বপিয় মনে 
হয় না। গাছের কলম ব৷চারা যেমন বড় ব৷ ছোট, গঞ্জরটিও পরিসরে ও গভীর- 
তায় তদ্রপ হইবে। একটি নারিকেল গাছ বসাইতে যত পরিসর গর্তের আবশ্ত ক. 
একটি সুপারি গাছের জন্ত তাহ! দরকার হয় ন৷ অথচ উভয় স্থলে গর্ভট সমান 
গভীরই হইবে। বাশ কিন্ব( কল! গাছের মুলট। বাড়িস্বা মাটির উপর ভাপিয়। 
উঠে সুতরাং ইহাদদিগকে ১ হাত বা! ততোধিক গভীর গর্ত করিয়৷ বপাইতে হয়। 
আচট জমিতে গাছ বসাইতে হইলে কিঞ্ৎ অধিক পরিমাণ জমি কোপাইয়! 
খুঁড়িয়া তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত কমিটি তৈয়ারি থাকিলে 
আবশ্টকান্ুধান়ী গরঠট করিলেই চলে। হাপরে(১) গাছঞ্জল যে ভাবে থকে-_-খে 
দিকে তাহার ভালাপাল। ও শিকড় বিস্তৃত থাকে, নিদ্গি্ট ক্ষেত্রে বসাইবার সময় 
সেই ভাবে বপাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক শৈত্/প্রধান স্থানে হাপর 
হইতে গাছ তুলিয়া লইয়। শিকড় সংলগ্ন মাটি [বচ্ছিন্ন করিয়া ফেল। হয়, কখন ব। 
ছুই একট। শিকড় ছণাটিয়া ফেলা হয়। মুল শিকড়ের অগ্রভাগ যংসামান্টা ছটা, 
৫শত্যপ্রধান শুষ্ক প্রদেশমাত্রেই এই প্রথা আছে, কিন্তু গ্রীক্ষপ্রধান দেশে গাছগুপি 
হাপর হইতে তুলিবার সময় শিকড়গুলি আঠাল মাটি দ্বারা গুল বাধ। হয়। 
গাছগুপি স্বক্ষেত্রে বসাইবার পূর্বে ছুই এক. দিন ছাওয়ায় রাখিয়। গুপের মাটি 
নিরস হইয়। কিকিৎ টানিয়। গেলে তবে গাছ জমিতে বসান হয়। এইরূপ গুস 
বাধ গাছের চারিদ্িকের মাটি সিক্ত হইলেও গুল সহজে ভাঙ্গিয়া বায় ন।। এক 
কিনব ছুই বর্ষ! পর্য্যন্ত গু ঠিক থাকে। তাই বলিয়৷ কিন্ত গাছগুলির শিকড় 
চুপ করিয়। থাকে না। শিকড় গঞ্জাইয়! গুলের মাটি ভেদ করিয়৷ বাহির হয় 
এবং সংলগ্ন মাটিতে বিস্তৃত হইয়। পড়ে। কলম বা চারার হাপরে থাক! কালে 
গোড়ার যে অংশ মাটি ঢাক। থাকে নিন্দিই স্থানে বসাইবার সময় ষেই পর্য্যস্ত 
চাক! দিতে হইবে। গাছগুলি সাধারণ জমির তল হইতে কিঞ্চিৎ উ*চু করিয়! 





€১) হাপরে **চৌকা, যেখানে, গাছের চারা বা কলমণ্ডলি বসাইয়া রাখা হয়; ইহাকে ইংরাজিতে 
এগোতে ৮৪৫ বলে। রী 
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বপান ভাল, কেনন! চারিদিকের মাটি টানিয়। গোড়ায় । দেওয়া বরং সহজ, কিন্ত 
গছ নীচু বসান হইলে গোড়ায় জল বিবে, তাহা শোধরাইয়! লওয়! নিতাস্ত 
সহজ কাধ্য নহে। যে জমিতে রস বেনী থাকে, সে জমিতে গাছ উচুই বসাইতে 
হর। | | 

গাছগুলি সকাল বেল ব1 সন্ধা বেগ! হাপর হইতে তোল। কর্তব্য। প্রচণ্ড 
রৌদ্বের সময় গাছ তুলিতে বা বসাইতে নাই। শিকড়ে গরম ব! শীতের হাওয়! 
লাগিলে বিন্বা প্রথর রৌদ্র লাগিলে অনিষ্ট হয়। দিনের অবসানে গাছ বপান 
ভাল, কারণ রাত্রের ঠাও'ম্ব গাছ অনেকট! সামলাইয়। যাইতে পারে। হাপর 
হইতে গাছ নাড়িয়। অন্তত্র বসাইবার সময় সতর্ক হইলে, গাছগুলি তুলিবার ও 
বসাইবার সমন ধীরত। ও নিপুণতার সহিত কার্য কৰিলে গাছ প্রায় মরে না। 
গাছের শিকড়গুপি গুল বাধিয়া বসাইবার ন্ঘর্থ তাহাদিগকে অতিরিক্ত ঈীতাতপ ও 
আদ্রত। হইতে রক্ষ। কর]। শিকড় মাটি বিচ্ছিন্ন করিয়। বসাইবাপও একট। অর্থ 
আছে, এরপস্থলে শিকড়গুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়! লওয়। যায়। রুগ্ন 
অকেজে। শিকড় বা শিকড়ের অংশটুকু বাদ দেওয় যায়। নারিকেল, শুপার্র, 
কল। প্রভৃতি গাছের মত অন্ত গাছগুপির ইচ্ছান্ুরূপ শিকড়াংশ বাদ দেওয়। যায়। 
শিকড় ছ'টার আবশ্তকতা আছে । শিকড় ছ'াটিবার গুণে গাছে শীত্র ফল ধরে। 
স্থনিপুণ অস্ত্র চিকিৎসকের মত পেটের নাড়িভূ'ড়ি বাছির করিয়। লইয়, দুষ্ট অংশ 
বাদ দিয়া ধুইয়। পরিফার করিয়। আবার যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিলে যেমন 
রোগী মরে না, সেইরূপ গাছগুলি ত্র সহকারে উঠাইয়।! নিপুণতার সহিত অন্যত্র 
বসাইতে পারিলে গাছও মরে ন।। 

ইতিপুর্বে আমর। বপিয়!ছি যে, এক এক জাতীয় গাছ পৃথক ক্ষেত্রে বসাইবে। 
নতুবা গছের পাইটের ও ফলহরণের ব্যাঘাত ঘটে । এক জাতীয় বিভিন্ন 
প্রকারের গ্রাছ পৃথক বসাইতে পারিলে ফলাহরণের আরও সুবিধা হয়। কিন্তু 





কৃষিতত্ববিদ্‌ শ্রীবুক্ত প্রবোধচন্্র দে প্রণীত 
রুষি গ্রন্থাবলী । 
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তি শি কাস এত শি এ জাত পি এ হলি পশলা শা ০০ তা পি পিউ শি সপ অস্ত" জা মি 


ধর্তমান কালে বিজ্ঞান বলিতেছে যে এক কার্যে একটু ক্ষতি আছে। বিজ্ঞান 
'দেখিগ্লাছে যে, বৃক্ষের কুঙাগুপি নিঞ্ নিজ -পরাগরেণু নিথিক্ত হইলে গর্ভ ধারণ 
করে বটে, কিন্তু ফস তেমন ভাল হয় না এবং প্রচুগ্ও হয় না। .এক প্রকারের 
ভিন্ন গাছের পরাগরেণু নিষিক্ত হইলে তাদৃশ শুভ ফল প্রদান করে না বলিয়া, 
মা্ছষের শ্বগোত্রে বিবাহ যেমন নিষিদ্ধ, গাছেরও শ্বগোত্রীয় .পরাগরেণু নিষেক 
তেমনি ফলঘায়ী হয় না বলিম্না উহাও নিধিদ্ধ হওয়। উচিত-। ন্বঞ্জাতীয়. ও. 
 শ্বশ্রেমীর গাছ এক. সঙ্গে থাকা চাই, কিন্তু কেবল মাত্র স্বগোত্রের গাছ 
একত্র থাকিলে চলিবে: না। যেমন . যেখানটায় পিয়ার. ,বাগান:;করিতে 
হইবে সেখানে কাশীর পিয়ারা, পাটনাই পিয়ারা, জ্েেশী পিয়ার এক সে 
মিশাইয়। বসাইতে হইবে, বিভিন্ন গোত্রের গাছ পরম্পর পাশা পাশি ঠেকাঠেকি 
থাকিবে। এক সময় ফুল হয় এমন সব গাছ একত্র বসান চাই, ভিন্ন 
গোঝ্রের পরাগরেণু নিষেকের ন্ুবিধা হওয়া আকগ্যক। ঘরে ছুয়ার দিয়! 
বিজ্ঞান তাহার পরীক্ষা! করিয়! নিশ্চিন্ত হইয় বপিয়! নাই। একথ। হাটে বাজারে 
প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশীয় বণিকগণ্‌ ব্যবসার়ার্৫ধ ফলের বাগান রচন। কালে 
এই "বিধি অবলম্বন করিয়া! ভাল ফল ও অধিক মাত্রায় ফল উৎপাদন করিতেছেন । 
ইহাতে ফল আহরণ ও নির্বাচনের কষ্ট হইলেও এই প্রথার মর্ম তাহার! বুঝিয়া- 
ছেন এবং ইহ। প্রচলন করিতেছেন। 

-শ্বাছ, বসান: পর্যাস্ত উদ্যান রচনা: কাধ্য শেষ হুইয়৷ গেল তারপর বাগানের 
কারকিৎ্ মেরামত, ফল আহরণ, ফল নির্বাচন, ফল বাজারে পাঠান--এ গুলি 
এক একটি স্বতন্ত্র ব্যাপ।র এবং বলিতে গেলে স্বতন্ত্র এক একটি প্রবন্ধ হইয়া! পড়ে। 
যাহা কিছু বল। হইল তাহ! সংক্ষেপেই' বলা হইল । প্ৃষ্টাস্ত গুলি দ্বার] বুঝিয়া লইতে 
হইবে যে ফলের বাগান রচনা করিতে হইলে ক্ষি বৃদ্ধি কৌশল অবলম্বন কণ। 
"আবশ্তক্ক। অনেক বিষন্ন সুবিচার করিয়া, অনেক গুলি ব্যাপারের সমাধান 
করিয়। তবে ফশের বাগান রচনায় হাত দিতে হয়। 
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১৯শ সংখ্যা ।] ভারতে ফলের বাগান রচন! ৬৪৫ 


যাহ। কিছু করিবে তাহ। সম্পূর্ণ ভবে করিবে, অসম্পূর্ণ কোন কার্াই শুভ ফল 
প্রদ।ন করে ন। ভারতের হিন্দুমাত্রেই এ কথা বুঝে। যাগ, ষঙ্ছে। পু 
হোমাদিতে কোন অঙ্গছানি হইলে যেখন তাহ। ফলদায়ী হয় না তেমনই ব্যবহারীক 
কষিকম্ম ব। উদ্ভান রচন। বা যে কোন কল্ম বপ তাহাও এক একট। ম্হাযজ্ঞের 
সামিল; তাহার কোন অংশে হানি হইলে ফল মনোমত কখনই হইবে না। 
বাবহারিক ষন্ঞ তপশ্চারণে আজ কান ইংবরাঙ্গগণ অগরণী স্রতরাং ভাগাযলক্া ত 
তাহাদের করায়ভ্ত। আঞ্জ কালকার স্ুবিধ। তাহারাই-উপতোগে সমর্থ। বাজ্যে 
র।জ্যে কধিবিভাপ প্রতিটিত, কত তব্বনুসন্ধানাগ!রে কত তথ্যই আবিষ্কৃত হইতেছে, 
তাহার] তাহ।র সন্ধন রাখে এবং তরন্ুসারে কার্য করিয়। থাকে । আমাদের 
দেশের লোকের সাধনার আসম্থ। কমিয়। আসিয়াছে, মনছূর্বল হইয়। পড়িয়াছে, কার্ধয 
করিবার শক্তি কমিয়া আপিয়।ছে, পরস্পবেন প্রতি বিখাস তিরোহিত হইতেছে। 
তাহাদের টাকার যোগাড় হয়না, তাহাদের জমির যোগাড় হয় না, জমি ও অর্থজুটেত 
বুদ্ধিতে কুলায় ন।। সাধনার দেশে আমর! সাধনায় আহ শুন্য, তাই এ ছুর্দশ। | 


কৃষি কলেজ-_কুমি কলের গুলিতে শাশানুবূপ ছার ভুটিতেছে ম1। 
ইহার কারণ থু'জিয় পাওয়। যায় না। কৃষি আমাদের দেশের প্রধান অব্লম্বন। 
টবজ্ঞানিক কুষি প্রণালী শিক্ষায় লাভ নাই এ কপ! কেহই বলিবে না । লাভ যদ্দি 
থাকে তবে স্রযোগ পাইয়াও কেন ছার্রগণ এই সুযোগ উপভোগ করিতে বিরত 
এই কথ আমাদের বারস্ার মনে আসে। হইতে পারে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
নির্বাচনের কিছু একটু দোষ আছে, সে রকম কত শত দেষত বিশ-বিদ্যলয়৪পির 
পাঠ্য নির্বাচনে দেখতে পাওয়। যায় তথাপি কিন্তু শিশ্ন বিদ্যালয়ের স্কুপ, কলেজে 
ছেলে ধরে না। আমদের অন্থমান ঘষে এখন হয়ত অনেকেই ভাবিতেছেন ঘে 
কৃষিকন্মট। কাজের মধ্যেই নহে । চাকরি করাট। আমাদের অস্থি ও মজ্জাগত 
হইয়। ঈাড়াইয়াছে। কিন্তু চাকৃরি আর জুটে ৫ক? চক্‌রি না জলে আমর। 
করিব কি এই (বেল একবার ভাবিয়! দেখিবে নাকি? আমাদের প্রচুর যুলধন 
নাই যে আমর! শিল্প বাণিজ্যে লাগিয়। যাইব । সম-জোটক'তাহই কি আছে যে, 
দশজনে মিলিয়া এক একট কাজ গুছাইয়] করিব। তখন যে কৃষিই আমাদের 
একমাত্র অবলঘ্ন হইবে। ছোটই হউক নার বড়ই হউক কৃধি-ক্ষেত্রই আমাদের 
একমাত্র কন্মক্ষেত্র হইবে । আমর! সকল কাঙ্জেই নিরুৎসাহ, বিশেষ কৃষিতে । 
জমিদার পুত্রগণের ও কৃষক সন্তানগণের সুবিধার জগ্ত সাপরে ছয়মাস ধাপী 
ব্যবহারিক কৃর্ষিবিদ্য। শিক্ষা দ্রিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত বর্ষে এ শ্রেনীতে 
মোটে ১১টি মাত্র ছাত্র জ্কুটিয়াছিল। ক্বি-বিভাগের ভিরেক্টার বলেন ঘষে কৰক 
৪ 
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পুঅগণকে | বোধ হয় আরও অধিক প্রলুৰ করিতে হইবে) তাহাদিগকে 
যাতায়াতের খরচ এবং কলেজে অবঙ্থিতি কালে তাহাদিগের যে আর্থিক ক্ষতি 
হইবে তাহাও পুরণ করিয়। দিতে হইবে নতুব। কাজ ক্ষতি করিয়া, পয়সা লোকসান 
করিয়। তাহাদের আমিতে ইচ্ছ! হইবে ন। দীন কৃষক-_পুব্রগণ সম্ঘন্ধে এই 
কথাট। সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে কিন্ত জমিদার পুত্রগণ কি কারণে শাসেন ন। 
তাহার কারণ খুঞ্জিয় পাওয়া যায়না । তাহাদিগকে অর্থ সাহযা +রিতে হইবে? 
জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই পীড়ন অতি পীড়ন করিয়া জমির কর আদায়ে 
মঙ্জবুত বিলম্ত যদি জানিতেন জমির কর জমি হইতেই উৎপন্ন হয় তাহ। হইলে 
তাহাদের এবং তাহাদের প্রঙ্জাবর্গের বিশেষ সুধ হইত। স্কাহাদের ছেপে পিলের। 
এখনও বদি কষি-কম্ম শিক্ষায় মনোযোগী হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতেও একট! 
আশ।র সঞ্চার হয়। 


বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্র__বিদেশী চিনির যেরূপ আমদানী বাড়িতেছে এবং তাহ! 
দেমন সস্তা, ভারঠায় চিনি সেই রকম সমস্ত! না হইলে বাজারে প্রতিযোগিতায় 
দাড়।ইতে পারিবে না। ইক্ষু কারখানার একজন ইঞ্জিনিয়ার হোম সাছেব 
বলেন যে ভারতের কারখানাগুলি সবই ছোট। চিনির বিপুপ কাট তির 
তুলনায় সে সকল কারখানায় কম খরচে এত পর্য্যাপ্ত চিনি প্রস্তুত হইতে পারে না 
যে এ দেশের চিনিতে বাজার ছাহয়। যাইবে এবং বিদেশ চিনি আমদানী করিবার 
আবশ্বকত। থাকিবে না। এখলাহাবাদ প্রদর্শনীতে চিনি প্রস্ততৈর যে কলকজ। 
প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহ। উন্নত প্রণালীর হইলেও তাহাও ছোট বলিয়। মনে হয়। 
অল্ল সময়ে অধিক চিনি যতদুর সম্ভব কম খরচে উৎপন্ন হইবে তবে ত প্রতি- 
যোগিতায় সম্তভ। চিনির সহিত টিকিয়। যাইবে। নিদ্দিই সময়ে উৎপন্ন চিনির 
পরিমাণ ঘত অধিক হইবে তদনুপাতে খরচের হার কমি যাইবে । এই হেতু 
পঞ্জাবে ৫* হাজার একর লইয়া একট। সুবিস্তৃত ইঙ্ষু আবাদ করিবার চেষ্টা! 
হইতেছে । এই সঙ্গে এক বড় রকমের চিনির কারখান। স্থাপন করিয়া, তাহাতে 
চিনি গ্রস্ততের বড় বড় কল কব্জা বসাইয়। কম দামে চিনি প্রস্ততের আয়োজন 
করা হইবে । ছোট ছোট কারখানাও নিকটে কাছে থাকিবে । ৫* হাজার 
একবে আখের চাষ বড় সহঙ্জ কথা নয়। ইহাতে পর্য্যাপ্ত ফসল জন্মিলে ছুই 
চারিট। ছোট বড় ইক্ষু চিনির কারখান। চলিতে পারে। বড় কারখান! গুলিতে 
চিনি প্রস্তত হইবে, ছোট কারখানাগুপি গুড় পরিফার কার্যে নিয়োজিত হইবে। 
জাত। ও মরিসস্‌ চিনির সহিত বাজারে প্রতিযেগিত। করিতে গেলে ভারতের 
কারখানাগুলির উন্সতি বিধান কর অখ্থে আবশ্যক | 
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নৃতন তৈল বীজ-__পৃথিবী জুড়িয়। কতই কল কারখান। প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
নান রকম রাসায়নিক কার্ষেয ও ওষধার্কে ততল ও চর্ষির আবশ্যক হইতেছে । 
এখনকার লোক আর কহ অরণাচারী নহে ষে তাহাদের ফলমূল খাইয়। ব। 
মুগয়ালন্ধ পশু মাংস আহার করিয়া এবং গাছের তলায় শুইয়। দিন কাটিয়! যাইবে। 
মানুষের এখন কত রকমে অভাব। বর্তমানকালে যে সকল তল ব। চর্বি মিলিতেছে 
তাহাতে কিছুতেই কুলাইতেছে না। মানুষ সেইজন্য নুতন নৃতন টতল উৎপাদক 
বীজের সন্ধানে ফিরিতেছে এবং যাহাতে তল আছে বলিয়। মনে হইতেছে তাহ! 
হইতে তল বাখির করিয়। পরীক্ষ। কর! হইতেছে । কে আর আগে 
যুল। কিন্বা তুল! বীজের তৈলের তব লইত। ভ।রতের লোকে সরিষার তল ও 
রেড়ির তলের সন্ধান পাইয়। পরম তু হইয়াছিল । ক্রমশঃ নারিকেলের শাসে 
তৈল হয় জানিল। নাব্রিকেলের আবাসভূমি সিংহল ও ভারতীন্ন দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
প্রচুর তল উৎপন্ন হইতে লাগিল। মহুয় বাঁজ হইতে €তল টতয়ারি হইল। 
মাট বাদামের তলে বাঙ্জার ছাইয়। গেল। সরিষার তলে শোরগু'জ। ততল 
ভশাজাল চলিতে লাগিল। পোস্তদানারও €তল উৎপার্দিক! শক্তি জান! গেশ। 
পিংহল হইতে সংবাদ পাওয়। যাইতেছে যে প্যারা রবার বীজ হইতে আবনশ্যকান্থ- 
যায়ী তৈপ পাওয়াযষায়। বিটিস্‌ পুর্ব আক্রিক। বলিতেছে যে তামাক বাঞ্জ ফেলিয়! 
দিয় নষ্ট করিও না, ইহার মধ্যে তৈল আছে। কাবুল ও পাব্বত্য বাদামের তৈল 
ওবধার্থধে ব্যবহারের উপযোগী । আবার খোবানীর দানার ভিতর তল পাওয়। 
গিয়াছে, গোগু£কাষ্ট বাদামের ৩ কথাই নাই। তন্বানুপন্ধিংসুর। বলিতেছেন থে, 
গম ও চাউলের মধ্যে যে তৈল তাহ। কোন রকমে জমাইয়। ফেলিতে পারিলে 
তাহার ভিতর হইতে খন চর্বি মিলিতে পারে। 


পত্রাদি 


আলুতে সার- জ্ীশনীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঝিনাদহ, যশোহর। 


উত্তর-__-আলু চাষে সর্ববাদীসন্মত কেন একটা সারের কথ জানিতে চান,. 
কিন্তু তাহ নিগ্ভারণ করিয়। বল! কঠিন, কারণ এবিবয়ে কেহই একমত হইতে 
পারেন ন। জমির অবস্থ। বুঝিয়। ব্যবস্থা সকলকেই করিতে হয়। 

আলুতে পটাস সারের সমধিক প্রয়োজন। বাঙলায় এটেল মাটিতে পটাশ 
পাওয়া! যায়, কিন্তু খুব শক্ত এটেল মাটিতে আলু চাধ চশেন!। এ'টেল মাটির 
আলু বাড়ে না। আলুর জন্ত হাল্ক। দোল মাটি চাই এবং তাহাতে উত্তিজ্ 


স্ পত জপ ৭ তস্৮ শা পনর 


৩৪৮ বির" কারীর ১৩২০ ॥ টি বি 


সার যথেষ্ট থাক। আবশ্যক । আলু চাষে কস্ফরিক : অন্নও ৷ বেষ্ট থাক। আবহক, 
উহার মাত্র পটাপ হইতে কিছু কম। নাইট্রোজেন তদপেক্ষ। অল্প পরিমাণে 
দরকার হয়। ইহাই হইল আলুতে সার দিবার মুলস্থপ। আমর] পটাসের জন্ত 
খনিজ পটাস বা ঘুটের ছাই, ফম্ষরিক অস্নের জন্য পুরাতন গোমন মিশ্রিত 
গোয়ালের আবর্জন! সার দিতে বপিতে পারি । এই গোয়ালের অ।বর্জন। সারে 
গোময় ও গো বুত্র মিশ্র+ জনিত যথেষ্ট মামোনির়। থ।কায়, ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় 
নাইট্রোজেন পাওয়। যায়। অধিকস্ত পচ। খড়কুটিতে জমির প্রাকৃতিক গঠনের 
পরিবণ্তন হয়, মাটি আল। হয়_-তাহাতে আলুর ফলন বাড়ে এবং এরূপ জার্মর 
আলু সুস্বাদু হয়। আলুতে হাড়চর্ণ দিতে গেলে অনেক পুর্বে অর্থাৎ বর্ধারস্তেই 
দেওয়। কর্তবা, কারণ হাড়চুণ পচিতে বিলম্ব হয়। হাড়চর্ণেচণখাকায় জমির 
আমে নিয়া ও পটাস বিমুক্ত হইয়। পড়ে। তখন গাছ ইহা অনায়াসে এ২৭ 
করিতে পারে। এতদ্বারা আলুতে হাড়চর্ণ ব্যবহারের ইহাও একট। কারণ বুঝা। 
যাইতেছে । বদ্ধমানণ-ক্ষেত্রে আলুর চাষে রেড়ীর £খলই সর্বোৎকৃষ্ট সার বপিয়। 
পরীক্ষায় প্রতিপর হইয়াছে। কেড়ীর খৈলে নাইট্রোজেন, ফণ্ফরিক অন্ন ও 
পটস তিনটাই আছে। তবে ফস্ফরেক অন্নও পটাপের মাত্র। অপেক্ষকূত কম। 
এ মাটিতে স্বভাবতঃ পটাস অধি€ থাকিতে পারে, সেই জন্য অঠ সার অপেক্ষ। 
রেড়ীর খেলে অধিক কান্য করির।ছে। রেড়ীর থলের আর একটা গুণ, ইহ! 
শ্ীঘ্ঘ গলে এবং ইহাতে উত্ভিস্জ পদার্থ থাকায় জমির মাটি আন! করে। সমন 
€খল সারের এ সকল শুণ আছে, তন্মধ্যে রেড়ীর ৫খল অধিক তেজস্কর। যে 
কোন ফসঙ্গ উৎপন্ন কর নাঃ তাহাতে জমির অবস্থা! বুঝিযা সার পূরণ করিয়া দিয়। 
উতিদের খাদ্য যোগাইতে হইবে, তবে ফলনও মাত্রায় বেণী হইপে। 
নিষ্ে আলুতে কতকগুলি পরীক্ষিত সারের উল্লেখ কর গেল। 
8115 137 151511015117511665 (51৮-৮০ (010৯5) ডান, পরীক্ষিত সর__ 
একর শ্রুতি 
ূ ১৯৫৯ পাঃ নাইট্রেট অব. সোডা ব! 
নাইট্রোপেন ২ ১২৯ পাঃ সলফেট অব আমোনিয়। বা 
॥ ৮০* পাঁঃ গোয়ালের আবজ্ঞনা সার 
| ৩৯০ প1ঃ এমিভ ফস্ফেট ব 
ফস্ফর্সিক এপিজ্ড ৩৫০ পাঃ বাসিক লাগ ব। 
৩৫০ পাঃ বোন সুপার 
১৫ পাঃ মিউরিয়েট অব. পটাস 
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৮০* পাঃ গোমছ ছাই 


১১শ সংখ্য। | ] |. সার-সংগ্হ, ৩৪৯ 


ইংলগ্ডেব বিখ্যাত আলু উৎ্প।দনকারী _-সটন সাহেব একর প্রতি সহরের 
আনজ্জনা ১৫ টন ও উপযুক্ত মাত্রায় ছাই দিতে বলেন। এক টনের 
ওজন ২৭ মণ। 





ধান্যের উপর ব্যাধি__শ্রীনফএচন্দ্র দাস রায়, গোরালাজার, বহরমপুর । 
মহাশয়ের গত পৌধমাসের কষকে ২৬৭ পুষ্ঠায় "্ধান্তের ব্যাধি নামক" নামক 
প্রবন্ধে নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও ঢাক] গেল।র অধিকাংশ স্থপে ধান্তের "পাতা উপর" 
"তোড় উপর।” ও পপাকা উপরা” নামক ব্যাধির উল্লেখ করিয়৷ লিখিয়াছেন যে 
"যে ধান্তে “উপরা।” ব্যাধি হয় নাই এরূপ বীজ বপন কর! উচিত ।” এ সম্বন্ধে 
অদ্য লগনের “দি নিয়ার ইষ্ট 0190 উ8৮1586) নামক কাগজের হর। জানুয়ারী 
১৯১৪ সাল, ৩০৫ পৃষ্ঠায় তুলার বীঙ্জের "পিঙ্ক বল্‌ ওয়াশ (1১015 1১911 ৬ 0১019)), 
নামক পোকার প্রতিকারের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে যে. সাড়ে বার সের জলে 
এক তোল। “সাইলিন্‌” (0১1117)) গুলিয়া তাহাতে ছুই ঘন্টাকাপ তুপার বীজ 
ভিজাইয়! রাখিলে সমণ্ড বীজগুলি নির্দেষ হইবে এবং জলে ভিজাইলে যেরূপ 
বীজ অস্ছুরিত হয়, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ হইবে । যদি ছয় ঘন্টা পর্য্যস্তও এরূপ 
বীজ ভিঙ্জান থাকে তাহাতে ও বীজের অস্ধুত্র উৎ্পাদিকা শক্তি নষ্ট হইবে না। 
কিন্ত ভিজ। ম।টিতে এ বীঙ্গ বুনিতে হয়, কারণ শুক্ন। মাটতে মঙ্কুরিত বীজ বুনিলে, 
অন্কুর শুকাইয়াযায়। এক্ষণে যেযেম্থানের ধান্যে উপরা ব্যাধি হইতেছে তথাকার 
বীঞ্জধাগ্ঠ, বুনিবার পুর্বে তাহা উপরোক্ত রূপ "সাইলিন্‌” মিশ্রিত জলে ছুই ঘন্ট 
হইতে ছয় ঘণ্ট। পর্দ্যন্ত ভিজাইয়। বুনিয়া দেখিলে তাল হয়। 


সার-নংগ্রহ 


খণ-দান-সমিতি 

আমাদের দেশে এখন শতকরা আণা জন কষিদীবী। নান। কারণে আমাদের 
কৃষক সম্প্রদায় দারিদ্র্য পীড়িত ও খণঞ্জালে জড়িত। 

এ কৃষককুলের রক্ষা-কলে আমাদের *দেশে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট 
সোসাইটি” ব। সমবায় খণ-সামতির প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে। কুষককুলকে অনেক সময় 
অমান্থষিক অতিরিক্ত সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে খণ করিতে হয়। ফলে 
কবককুল খণ-জালে এমনই জড়াইয়৷ পড়ে যে, তাহা হইতে তাহাদের সহজে উদ্ধার 
পাইবার উপায় থাক্কে না। এইরূপ ধারণার বশে খণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা । 
কষককুল চিরকালই মহাজন- সম্প্রদায়ের নিকট খণগ্রন্ত | 


৩৫০ ক্লষক-_ফাল্কুন, বদির ১৪শ খণ্ড | 


জন্য - ৩০ ্ 


তাহাদের রক্ষাকলে ধণ- সমিতির প্রতিষ্ঠা, এ খণ. সমিতির প্রতিষ্ঠা বা জারির 
সঞ্ন্ধে অতিজ্ঞত। কষকমাজেত্সই যে আছে, এমন কথ বলা যায় না। এখনও হে 
নেকেই হৃহার উপকারিতা ব সুবিধা উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই ব৷ 
[ইতেছে না। 
তবে খণ-সমিতির দ্বারা যে অনেক উপকার হইতেছে এবং ক্রমে যে ইহার 
কার্ধ্যপ্রপারণ হুইরা উঠিতেছে, ইহ অবশ্য স্বীকার্ধয। ফসল বা নগদ টাকায় খণ 
দেওয়। ব্যবস্থায় অনেকেরই উপকার হইতেছে। এ সমিতির কার্ন্যব্যাপারে দেশের 
লোক যে একটা সমজোটতার পরিচয় দিতেছে ব1 দিতে শিখিয়াছে বা পরিচয় 
দিতে পারিতেছে, ইহা স্পষ্ট বুঝ। ধায় । এবার বুঝিবার একটা সুযেগও ঘটয়াছে। 
এস খণ-সমিতি সম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর একটী করিয়া! “কনফারেন্ন” বা পরার 
সমিতি হইয়! থাকে । বার বার এইবার ছয় বার হইল। বিগত পরার্্শ 
সমিতির অধিবেশনকালে লাট বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল উপশ্থিত ছিলেন। 
অনারেবল লায়ন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নানাস্থান হইতে নান 
লোক আসিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
লর্ড কারমাইকেল সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্বন করিয়া বলয়াছিলেন, 
"আমি পূর্বাপর আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া 
আসিয়াছি। সমিতির অবস্থ। সম্বন্ধ আপনার! আমার অপেক্ষ। অধিকতর অবগত 
আছেন। আমার এই মাত্র মনে হয়, নূতন স্থানে কন্মক্ষেত্র গঠন করিবার পুর্বে 
পুরাতন কর্দক্ষেত্রুলিকে অধিকতর কার্ম্যোপযোগী করিবার চেষ্টা করা উচিঠ। 
বিগত এক বৎসরে আপনাদের সতার সংখ্যা শতকরা ২* বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়ছে। 
এত্ছ্বাযতীত সমিতির সভ্যসংখ্য। দ্বিণ ও সমিতির মুলধন ৪ গুণ হইয়াছে । ইহ! 
হুইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, পুরাতন সভাগুলির কার্ধ্যক্ষেত্র ও অর্থবল খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আর একটী আনন্দের কথ এই যে, সমিতি যেখণ প্রদান করিয়াছেন, 
তাহার সমস্ত আদায়ের সম্ভাবনা হইয়াছে । অনুমান ১২।০ লক্ষ টাকার মধ্যে 
কেবল মাত্র ২৫১***০ হাজার ব্যতীত আর সমস্ত টাকাই নিয়মিত সময়ে আদায় 
হইয়াছে । এখন সমগ্র প্রদেশের মধ্যে আধথিক আদান প্রদানের জন্য একটী 
কেন্দ্রসভা গঠন কর প্রয়োজন হইয়াছে । আপনার দেশের কষক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কার্য্যক্ষেত্র নির্দি করিয়াছেন, স্থতরাং ইহাদ্িগের সাহায্যে আপনাধিগের 
আর্বিক অবস্থা ভাল করিবার সম্ভাবনা! নাই। বাঙগগল! দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে 
যে সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খণ প্রদান করিতে হয়, ঠিক সেই সময়ে 
দেশের শিল্প ও ব্যবসায় গুলিকেও সাহাধ্য করার প্রয়োজন হইয়া থাকে । সুতরাং 
এই উতয় দিকের অভাব পূর্ণ করিবার জন্ত আপনার এককেন্দ্র সত! গঠন করিয়। 
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অর্থ গরবরাহের মুবন্রোবস্ত করুন । ইউরোপের জনসাধারণ সমবায় 'ও পাহচধ্যের 
দুর্জয় শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন--ভারতের জনসাধারণও এই শক্তি 
অনুভব করিতে আরন্ত করিয়াছেন, ইউরোপের গ্কাম্ব ভারতবর্মেও এ বিধয়ে 
জনসাধারণের ও দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । এখন সকলেই 
বুবিয়াছেন, এই একমাত্র উপায়ে বাগলার কৃষকগণক্ে দারিত্র্যের গভীরতম পক্ক 
হইতে উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। আমি অনেক ভারতবাসীর সাহঙ আলাপ 
করিয়। অবগত হইয়াছি, ভারতের কোটী কোটী লোক দিবসে এক বারের অধিক 
আহার করিতে পায়না। আরও কোটী কোটী লোক একপ গভীর দরিদ্রতাগ 
মধ্যে নিমঙ্জি ত যে, খাদ্যশগ্ঠের মুল্য সামান্ত বৃদ্ধ হইলেই তাহার্দিগের নিরতিশয় 
কষ্ট হইয়া থাকে । ইহাধিগের আবে অর্থবল নাই, সুতরাং সামান্য আর্থিক 
বিপর্য্যয়েই ইহার কাতর হইয়া পড়ে। গবর্ণমেপ্ট এইরূপ দরিদ্রতা দূর করিতে 
সর্বতোভাবে সক্ষম নহেন। সমগ্র দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন 
করিতে পারিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে । আমার বিশ্বাম আপনার 
সমবায় খণদান সমিতির চেষ্টায় উহা সম্ভবপর করিতে পারিবেন। আমর! প্রকৃতই 
এমন এক বিরাট আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহাতে ভারতের অ|র্থক ও €নতিক 
উন্নতি সাধন হইবে এবং পরের প্রতি দয়! ও সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য 
করিবার শিক্ষা প্রদান করিবে । পরম্পরের উন্নতি চেষ্টা ও উন্নতি সাধনের ফলেই 
যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয় থকে, আমর কর্মের মধ্য দিয়া তাহ। 
উপলব্ধি করিতে পারি । আমার বিশ্বাস বাঙলার যুবকগণ এই পবির ক্াধ্যভার 
গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উপযোগী । যখন বন্যার ফলে বর্ধমান বিভাগের অনেক 
স্থান তাসিয়া গিয়াঞিল, তখন তাহার! কিরূপ অপুর্ব একপ্রাণতার সহিত কার্য 
করিয়াছিলেন? এখনও বন্াপ্ল।বিত মেদিনীপুরে তাহাদিগের মঙ্গলহস্ত নিয়োজিত 
রহিয়াছে! বন্তার সময়ে যুবকগণ যে মহাপ্রাণতার পরিচয় পএদ।ন করিয়াছেন, তাহ! 
হইতেই আমি তীহাদ্দিগের পরার্থে আত্মেৎসর্গের প্রবৃত্তি অগ্থুতব করিতে সক্ষম 
হইয়াছি। যুবকদিগের সাহ।য্যে এরূপ সমাজ সেবার কার্য্যে প্রবৃন্ত হইলে উহাতে 
দেশের অসীম উপকার সাধিত হইবে--লামি বাঙ্গপার যুবকগণকে এই মহৎ্কার্যের 
জন্তা আহ্ব!ন করিতেছি ।” 
 কুজত্রদেশে হিজর ভব দুদ হার্ড ঘানার লোক 
থাটিতেছে। কান করি তে অশক্ত প্রায় ৩৬ হাঞ্জার লে।ককেও. অর্থ সাহায্য করা 
হইতেছে। 

গভর্ণমেপ্ট কূপ খনন, বাধ নির্মাণ করাইতেছেন, কারণ স্থানে স্থানে অরকষ্ট 


অপেক্ষা পানীর জলের কষ্ট প্রতি বৎসরই ভনগুভুত হয়। গবাদির খাদ্য শশ্ত ক্রয়ের 
জগ্ত সরকারি দাদন দিখার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
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বাগানের মাসিক কাধ্য 


চেত্র মাস 


সব্জীবাগান ।-__-উচ্ছে, ঝিঞ্গে, করল।, শশ।, লাউ, কুমড়। প্রভৃতি দেনী সবজী চাষের 
এই সময়। ফালক্তন মাসে জল পড়িলেই এ সকল সজ্জা চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রপ্তত 
করিতে হয়। তরমুঞ্জ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফান্তন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। 
সেই গুলিতে জপ সেচন এখন একটি প্রধান কৃার্য্য। ঢেড়স ও স্কোয়াস বীজ এই 
মময় বপন করিতে হয়। ভুট্রা দান। মাসের শেব করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি 
পশ্থর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বাঁটের চাষ কর।হুইয়াথাকে। সেঙ্পি 
ফান্তনের শেষেই তুলিয়। মানানের উপর বাপি দিয়া ভবিষ্যতের জন্ রাখিয়। দিতে 
হইবে। ফান্ত:ন এ কার্য শেষ করিতে না পারিশণে চৈজ্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্দা 
সম্পন্ন কর! নিতান্ত আবশ্তক। আশু বেগুনের বীজ এট সময় বপন করিতে হয়। 
কেহ কেহ জলপ্দি ফলাইবার জন্য ইতিপুর্বরে বেগুন বীঙ্জ বুন্দিয়া থাকে । 

কবিক্ষেত্র ।--এই মাসে বৃষ্ট হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাব দিতে হইবে এবং আউশ 
ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাশ ঝাড়ে, কণল। গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় 
পাঁকমাটী সার দিতে হয়। এখানে বাশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাকা 
লোককে ম্মরণ করাইয়। দেওয়া কর্তব্য । গফান্তুনে অ।গুন, টৈত্রে মাটী, বাশ রেখে 
বাশের পিতামহকে কাট ।॥” বাশের পতিত পাতায় ফাল্তন মাসে আগুন দিতে 
হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাশ না হইলে কাটিতে নাই। 

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অড়হর, আউশ ধান বুনিতে হয়।_-ঠৈত্রের শেষে ও 
ইবশাখ মাসের প্রথমে তুল বীজ বপন করিতে হয়। ফাস্ভন মাসেই আলু তোল! 
শেষ হইয়াছে । কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিগে 
ঠচঞ্স মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। যাহতে পারে। 

ফুলের বাগান।--বিলাতী মরস্ুমি ফুলের মরস্ম শেষ হইয়। আসিল । শীতেরও 
শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেন, মল্লক1, জুই 
ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত কর। আবশ্যক । 
শীত প্রধান পার্বত্য প্রদেশে মিগ্নেনেট, ক্যাডটাফ ট, পপি, স্তাষ্টারসম, ক্রল্প প্রভৃতি 
ফুলবীক্ষ এই সময় বপন করা চলে। পার্বত্য প্রদেশে এই সময় সাপগম, গাঞ্জর, 
ওল কপি প্রন্ততি বীজ বপন কর। হইতেছে, আমু বসান হইতেছে। 

ফলের বাগান ।__ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্ত কোন বিশেষ 
কাধ্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সে লিচু গাছে জাল 
ঘ্বার। ঘ্িরিতে হইবে। , 
52555558252 

গোলাপ গাছের রাসায়নিক সার- ইহাতে নাইরে, অব. পটাস্‌ ও. 

সুপার ফস্ফেট -সব -লাইম্‌ উপযুক্ত মাত্রায় আছে। সিকি পাউও্ড ২ পোয়া, এক 
গ্যালন অর্থাৎ প্র।য় /৫ সের জলে গুলিয়। ৪.৫ট। গাছে দেওয়। চলে। দাম প্রতি 
প/উগ্ড ॥*, দুই প(উণ্ড টিন %* আনা, ডাক মাশুল ম্বতন্ত্রলাগিবে। কে, এল, 
ঘোষ, 77৮৮1-8- 04000৭958) ম্যানেজার ইগুয়ন গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 
১৯৬২, ব্হবাজার শ্রীট. কলিকাত।। 






৮ ৃ রি রর 7৯ হি | 
খাদি বিষয়ক মার্মদিক পত্র। 


১৪শ খণ্ড । | ঈচ, ১৩২০ সা সাল | ১২শ সংখ্য।। 
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আয়ুচর্যযা ও সুস্থ থাকিবার পন্থ! 





জনৈক সুচিকিৎসক লিখিত 

প্রাতঃকালে দ1তন কাঠের দ্বারা দত্ত সকল পরিক্ষার কর আবশ্তক। দাতন 
কাষ্ঠ চারি প্রকার,_কষায়, মধুর, তিক্ত এবং কটু । তিজ্তের মধ্যে নিশ্ব শ্রেষ্ঠ 
কষায়ের মধ্যে খদ্দির, মধুর মধ্যে মৌল্‌ ও কটুরসের মধ্যে করঞ্জ। এইচারি, 
প্রকার দাতন কান্ঠের মধ্যে শ্লেম্ম! প্রকৃতির ব্যক্তি কটুরাগ বিশিষ্ট বৃক্ষের দাতন 
করিবেন। পিত্ত প্রকৃতির ব্যক্তি মধুর রস বিশিষ্ট এবং বায়ু প্রকৃতির ব্যক্তি 
কষায় রস বিশিষ্ট দাতন করিবেন। 

মধু, ব্রিকটু, ব্রিফল!, গজর্পিপুল, তল ও পৈন্ধব লবণ এই সকল চুর্ণ সহযোগে 
দান কাষ্ঠের দ্বারা নিত্য দত্ত মার্জনা করিবে ও জিব ছুলিবে। সাবধান ধেন 
দত্ত মূলের মাংস ক্ষত না হয়। এইরূপ দত্ত ধাবন করিলে মুখের নির্মলতা, 
অন্গেরুচি, মনের প্রফুল্লত। আনয়ন করে। 

নিষেধ। গলরোগে, তালুরোগে, ওষ্ঠ রোগে এবং গ্িহব। বোগে দাতন করা 
নিষিদ্ধ । তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত চুর্ণ, তল দ্বার! দত্ত মাজ্জন। বিধেয়। 

কিন্বা৷ গেরিমাটী, চা খড়ি, আমলা, তেঞ্পাতা, দারুচিনি, এলাইচ, সমুদয় চুর্প 
করিয়া তাহার সহিত দগ্ধ সুপারী গুঁড়। করিয়া! দিবেন; পরে কিছু কপুর দিন! 
ম।জন প্রস্তত করিয়। দত্ত ধাবন করিবেন। 

সরিষার তৈলের কুলকুচ। করিলে মুখের বেরস্য, ছূর্গঞ্ধ ও জড়ত। দুর হয়। 

ব্যায়াম- ব্যায়াম করিলে শরীরের স্বচ্ছন্দতা, মনে সুখ অনুভব ও ঘ্ধেহ 
নিগ্ধ হয়। সকল অঙ্গ সমভাবৈ বৃদ্ধি পায়, দেহের কান্তি বৃদ্ধি, দিপ্ত!গ্সিঃ নিরালস্য 
হর্যতা, লবুতা, শরম, রুম, তৃষ্ণা, শীত এবং উষ্ণ এই সমুদায় ক্লেশে সহিষুণতা গুণ 

৯ 


৩৫৪ রুষক-- চৈত্র, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


ছু এ, পচ এস্চি এস ওকি পা তি এটি এপি পনি জি শি পনি তান এসি আছি এসি এসিড একি পি এছ পি কি চি এসি, একেসি এছ এছ জপ এছ এস এছ একি আছি এডি ৩ পি চোটি চা, নি এন্ড উড পা ওল এন ভা জন ভা জি এসসি এ এসি পিছ পচ খুটি আছ জি জা পশ্ছি ওল ও ৭ - ৭৮ জমি এস্সিি এসিড এছ, এস টাহি হ্যাকার 


উৎপন্ন হয়। ব্যায়ামের দারা আরোগ্য লাভ হয়, দেহের সুলতা নিবারণ করে, 
জ্বরে ছঠ।ৎ আক্রমণ করিতে পারে ন1। ব্যায়াম শালী ব্যক্তির দেহেয় মাংস দৃঢ় হয়। 
এইজন্চ সকলের পক্ষে ব্যায়াম হিতকারী | শক্তির অর্থ মাক্রান্থসারে ব্যায়াম 
কর্তব্য অর্থাৎ হাপাইলেই ব্যায়াম কর! হইল মনে করিবে। বক্তপিত, কৃশ, 
শোষ রোগী, শ্বাস, কাশ এবং ক্ষতরোগীর পক্ষে ব্যায়াম নিহিদ্ধ । 

' তল লেপন- -সুশ্রতোক্ত শীতল তৈল মস্তডকে মাখিলে শিরোরোগ গ্রশমিত 
হইয়া কেশ বদ্ধিত হয় ও উকুন, মরামাস প্রভৃতি জন্মায় না। তৈল ব্যবহারে 
সব্ঘশবীরের ক্লেদ দুর হইয়! লোমকুপের কাঁ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। 

আান-+ম্নান করিলে আহারে কুচি, মলনষ্ট, সমুদায় ইন্দ্রিয় শোধিত হইয়া 
মনের প্রফুল্লতা, পুরুষত্ব লাভ হইয়৷ থকে । নিজের দেহের দোষ ও বায়ুর 
প্রকোপ বুবিয়৷ শীতল ব। উষ্ণ জলে ন্নান করা বিধি । 
শ্লীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে শন্নান করিলে, শ্লেশম্বা ও বায়ু কুপিত হয়। 
গ্রীক্মকালে পরম জলে স্নান করিলে পিস্ত ও রক্ত কুপিত হয়। 
অন্ুলেপন- _সৌভাগ্যকর, বর্ণকর, প্রীতি এবং বলবর্ধন কর। স্বেদ, 
দৌর্গন্ধ, শ্রম ও ক্লম নাশক । 
আহার- আহারে প্রীতি, বল, আম়ুং তেজ, উৎসাহ, স্মৃতি বর্ধন হয়। যেমন 
ক্ষুধা! থাকিবে তাহার অর্ধেক মাত্রায় আহার করা কর্তব্য। অপরার্ধ বায়ু ও জলের 
জন্ত খালি রাখিতে হইবে । সমাপ্রি ব্যক্তির দিবসে একবার ও রাত্রে একবার 
অন্ন ভোজন হিতকারী। নুর্বল দ্িগের পক্ষে এক কালীন আহার হিতকর। 
তাম্বল সেবন বিধি--কপুরাদি দিয় তাম্ুল খাইলে মুখের নির্প্ত] 
সুগন্ধি ও দেহের ক্লান্তি এবং শোভ। বর্ধন হয়। 
পদ প্রক্ষালনে_ পদের ময়ল। নষ্ট, শ্রমদুর, দৃষ্টির , প্রসন্নতা ও মনের 
প্রফুল্লত৷ হয়। 
পদে অভ্যঙ্গ _গ্রদান করিলে শ্জ টি সুখানুভব, প্রখর দৃষ্টি ও পদের 
ত্বক কোমল হয়। 
নেত্র অগ্জন- নেত্রে অগ্রন প্রদান করিলে নেত্র দাহ, কু$, মলনাশ, র্রেদ ও 
বেদনার শাস্তি হইস্স। দর্শন শক্তি বৃদ্ধি করে ও কোনরূপ নেঞ্পীড়। হয় ন1।' 
স্বচ্ছন্দ শয়ন ও উত্তম উপবেশনে শ্রম ও বায়ুর শাস্তি হয়। তথ্বার| শরীরের 
পুষ্টি, সুখ নিদ্রা এবং মনের ধারণ[শক্তির রিনি হইয়। থাকে । পশ্চিম শিওর 
হইয়া! শয়ন করিবে না। 
দেহের কেশ, নখ, এবং রোম কামাইলে মনে আনন্দ জন্মে ও উৎসাহ বাড়ে। 


রি সং ংখ্যা, | 4 বাগানের বেড়, | ৩৫৫ 


* পাতা ভা জাত তোল পাউডার ও আটক সরি এও ভি 


মন্তকে গার খারণ ছিলে আবাত, বায়, আতপ, ধুনি লাগেনা ও বর্ণ, তেজ, 
বল এবং কেশ বৃদ্ধি হয়। ছত্রধারণে বৃষ্টি, হিম, আতপ হইতে রক্ষা! পাওয়! যায়, 
দৃষ্টি প্রসন্ন হয়+ 
বষ্টি ব্যবহারে _হিংঅক জন্তর তয় থাকে না। শ্রমের লাঘব হয়। এবং 
পদন্থলন হইতে রক্ষ। পাওয়। যায়। পথ ভ্রমণে শরীরের সুলতা দুর হয়। 
-___পি্ী 


বাগানের বেড়া 


শ্্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত । 


সম্পাদক মহাশয় বড় বিস্তৃত উদ্ভ[ন রচন। করিয়] ছাড়িয়! দিলেন। বাগানের বেড়া 
দিলেন না। আমি তাহার বাগানটায় বেড়] দিয়] দিতে পারি কি না তাহারই 
চেষ্টা করিব। বাগান রচনার সময় বাগানের বেড়ার কথ। মনে পড় । গো, মহিষ, 
ছাগল, ভেড়া বাগানে ঢ,.কিয়। বাগানের চারা সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। 
তোমার দুই, তিন বা! ততোধিক বৎসরের পরিশ্রম এক মুহুর্তে নষ্ট হইয়। যাইতে 
পারে। তোমার বিস্তৃত বাগানে স্থানে স্থানে সব্সী চাব করিতে হুইবে। বন্ত 
বরাহ বা শিয়াজের উৎপাতে তোমার সঙ্জী ক্ষেতের তছকুপ হইতে পারে । বাগানের 
মৃত্তিক। সারবান করিবার জন্ত তোমাকে বৃক্ষাদির অন্তরালে ও তল দেশে শণ 
ধঞ্চে বুনিজে হইবে, কিন্ব। কলাই বা মাট কলাইয়ের চাঁষও তুমি করিবে, বাগানের 
মধ্যে নিচু জমি পাহলে তাহাতে ধান্ত রোপণ করিতে তুমি ছাড়িবে ন! কিন্ত 
পালে পালে হরিণ শশকাদি আসিয়া তোমার ফসল নষ্ঁ করিয়। দ্িবে। ইহার 
প্রতিকার কি? ইহার প্রতিকার করিতে হইলে বগানে বেড়! দিতে হয়। 
বাগান ছোট হইলে এ সমস্যার মীমাংস! সহজেই হয় কিন্তু ছুই্পাচ কিম্বা দশ 
হাজার বিঘা! বড় ফলের বাগানের বেড়া একট। বড় ব্যাপার। তুমি হয়ত 
বলিবে যে বেড়া দিতে পর্পসা খরচ হইবে, কিন্তু তাহ1 যে অবশ্ কর্তব্য । অধিক মূলধন 
যে(গাড় ন। হইলে বড় বাগান রচনা করিতে যাওয়া ভুল। যে খরচ অবশ্তঠ কর্তব্য 
তাহার জন্য ক্কপণত। করিলে চলিবে কেন? সত্য কথা-_ভবিষ্যতের দিকে তৃষ্টি 
রাখিয়া খুলধন নিগ্লোগ করা একাস্ত প্রয়োন, মূলধনের একটি পয়সাও বাজে 
খরুচ ন| হয় ইহা দেখিতে হইবে । কিন্তু তোমার মনে থাকে যেন বে, ফলের 
বাগান রচনা করিয়। তিন চারি বৎসর কাল তোমার পররশ্রমের সম্পূর্ণ ফল তুমি 
পাইবে না। তৃতীয় বৎসরে তোমার খরচের মত টাকাট। উঠিতে পারে কিন্তু তখনও 
তু মিংাভের মুখ দেখিতে পাইবে না। টাকাটাব্যান্ষে রাখিয়া সুদে খাট]ইলে সে 





৩৫৬ ... স্কৃষক- চৈত্র, ১৩২০ [১৪শ খণ্ড। 


লাভ হইত তাহাও হইবে না। ভবিষ্যতে এক গুণের পরিবর্তে দশ গুণ লাভ 
হইবে বলিয়। ঘরের টাক? জমিতে ছড়ান হইয়াছে । লাভের আশাও যেমন 
বলব'তী, টাকাট। লোকসানের ভয়ও তাহার পিছনে তেমনি ঘনীভূত হুইয়|! থাকে । 
এমন অবস্থায় তোমাকে যদি বলা যায় যে তুমি মুলধনের অষ্টমাংশ বেড়ায় খরচ 
কর, সে কথ। তোমার কাণে পৌছিবে মাত্র, মনে লাগিবে না কিন্তু তুমি হয়ত 
স্বচ্ছন্দ মনে শতাংশের একাংশ বেড়ায় খরচ করিতে পার, কেন না শুবিষ্যতে 
দশগুণ লাভের আশ। তোমার আছে অতএব তোমায় সহজে, কম খরচে বাগান 
রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। রর 

মেহদী, ডুরেপ্টা, চিতা, গাবভেবেও্া। পারিজাত ব! মাদার এই সকল গাছের 
সুন্দর বেড়া হয়। বেড়ার গাছে কাটা থাকিলে গরু বাঞ্জুর সহজে তাহার ধারে 
ঘেঁসে না। ডুরেগু॥ ইঙ্গাভললিস্‌, মাদার গাছে কাটা আছে। এইজন্য এই গুলি 
বেড়ার পক্ষে অধিক উপযোগী । অতবিস্তুত স্থানে যে একই রকমের বেড়ার গাছ 
লাগাইয়া বেড়। সহজে প্রস্তুত করিয়া! লওয়৷ যায় তাহা ফখন মনে ভাবিও না। 
আর স্থান না হইলে ভুবেন্ট। ব। ইঙ্গাডলসিসের বেড়া শীত্র বাড়িয়৷ উঠে না। 
মাদার গাছ অপেক্ষাকৃত শুফ মাটিতে জন্মে। ডুরেন্ট।, ইঙ্গাডভলসিসের বেড়া ঘন 
ঘন ছাটিতে ন। পারিলে গাছ বাড়িয়া! জমি আওতা করিয়া ফেলে । গাব-ভেরেও। 
ইহ। এক প্রকার বুনা ভেরেও! বা এরও । ইহার বেশ ভাশ বেড়া হয় বটে কিন্ত 
ফল পাকিবার পূর্বে বেড়! ন। ছ'!টিলে, ফল ফাটিয়। বীজ চারি দিকে বিক্ষিপু হয় 
এবং বাগানের ধারে অনেক দুর পর্যযস্ত গাব-ভেরেগার বন হইয়া যায়। 

বাগানের উত্তর দিকে দেবদার ব। বউ গাছ বসাইয়া তাহার গায়ে কাট 
তার চালাইয়। বেড়া দেওয়া যায়। দেবদার, ঝাউ প্রস্ৃতি গাছ বেশ সরল সোজ। 
হইয়। উঠে এবং এইগুলি শীঘ্র বাড়ে। ইহাদের তক্তায় বহ প্রয়োজনীয় কার্য 
সাধিত হর সুতরাং এই বেড়ার ধারের গাছ গুলিতে ভবিষ্যতে একট আয়ের গদ্থা 
হয়। বড় গাছের মাঝে মাঝে ছোট চার] বসাইয়। নৃতন গাছ জন্মাইয়! বড় গাছশুলি 
কাটিতে হয়। বেড়। ঠিক থাকিবে, তখন নূতন গাছে তার সংলগ্ন কর] হইবে । 

বেউড় বাশেরও বেশ ঘন বেড়া হয়। এই বাশের গায়ে কাট! আছে। ইহার 
বেড়া অতিক্রম করিয়। গে! মহিষও উ্কিতেই পারে না এমন কি চোরেও এ 
বেড়। ভেদ করিতে পারে ন।; ইহ হুর্ভেন্ধ। কিন্তু ইহার বেড়তেও জমির 
আওত। হয় এবং মাটি টান বা শু হয়। অকেজে। জায়গার ধারে আশে পাশে 
যতদুর সম্ভব ইহার বেড়। রচন1 কর! মন্দ নহে। | 

বাগানের ধারে ধারে জিঝলীর খুঁটি পুতিয়া তাহাতে কাটা তার বাধিয়! 
বেড়! দিবার পদ্ধতি বাওগ। দেশে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যানন। দিবালা 


চন সংখ] [ ্ | বাগানের বেড়া, ৩৫৭ 


৬ ভান এরি বসি পি হস সা পদ কে 


গাছ খুব চে বাড়ে। ইহার কাষ্ঠ কিন্তু আট দশ বৎসরে ব্যবহার উপযোগী 
হয় না অথচ ইহার শিকড়ের টানে জমি শুক হইতে থাকে । তবে ধদি একট] 
কৌশল কর! যায় তা'হলে প্রিবালীকে বিশেষ কার্ষ্যোপধোগী করিতে পারা. ঘায়। 
জিবালীর খু'টী লাগাইয়। বেড়া দিয় মধ্যে মধ্যে শুপারি চার1 বসাইয়। গাছ তৈয়ারি 
করিয়৷ লইলে ভবিষ্যতে সেই গুলিই খু'টির কার্য করিবে তখন জিবালীগুলি কাটিয়া! 
ফেলিলেই চলে । কিন্তু সর্বত্র শুপারি জন্মিবে না। কোথাওব! শুপারি গাছ 
বাড়িতে বহু বিলম্ব হয়। 

বাগানের সর্বত্র যে গাছ বসাইয়। বেড় -দেওয়! সম্ভব তাহ! নহে। কোথাও 
খুব গভীর পগার কাটিয়া, কোথাও ঝিল কাটিয়া, কোথাও মাটির চাপ দ্দিয়া উচু 
করিয়। পাহাড় বাধিয়। বাগান রক্ষা! করিতে হয়। যদি সরস মাটি পাওয়া যায় তথধে 
পগারের ধারে ধারে আনারসের আবাদ করিলে গবাদি পশ্ত হইতে বাগান রক্ষার 
অধিকতর সুবিধা হয়। 

বেহার, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাগানের পাহাড়ের উপর কী 
মনসার গাছ বসাইয়। বাগানের বেড়া রচনার বিধি আছে। ফণী মনসার গাছ 
খুন অনাবৃষ্টি সহ, সেইজন্য শুফ্ প্রদেশে বেড়া দিবার পক্ষে ইহ। বিশেষ উপযোগী । 
কিন্তু বেড় ছাট নিতান্ত প্রয়োঞগজন। বিশেষতঃ এই রকম গাছের বেড়া। 
নতুবা মনসা তাহার অধিকার বিস্তার করিয়া বাগানের মধ্যস্থলে আনিয়। 
হাঙর হুইবে। যাহার্ধিগকে বাগানের রক্ষ। কল্পে হথজন করিলে তাহাদিগকে 


দমনে রাখিতে না পারিলে তাহার তোমার বাগানের সন্বভোগী হইয়। তোমারই 
সব্বনাশ করিবে। 


বাগানের ধারে, পগারের ধারে অরহুর কড়াইয়ের বেড়া দেওয়া মন্দ 
পরামর্শ নহে। ইহাতে বেড়া দেওয়া ও বেড়ার মেরামতের আয় উঠিয়া যায়। এক 
বৎসর অবহর গাছ করিলে তিন বৎসর বা ততোধিক কাল সেই গাছ সজীব 
থাকিতে পারে। গাছগুলি সোজা রাখিবার জন্ত তাহাদের গায়ে বাশের চট বা 
বাখারি বধিয! দিতে হয়। বাঙল! দেশের সরস মাটিতে তিন বৎসরেরও অধিক 
গাছগুপি সজীব থাকে। কিন্তু অন্যত্র শুক প্রদেশে এক ছুই বৎসরের অধিক 
জীবিত থাকে না। অরহর একট! খন্দ, প্রতি বৎসর ইহার চাষ অলাত নাই। 
এক লাইন গাছ কাটা হইতে না হইতে আবার তার পাঁণ নুতন এক লান 
লাগ।ন হইল। এই প্রকারে চির দিনই বেড়া ঠিক করিয়। রাখ। সায়। 

বাগানের ধারে কাসাভা, শিমুল, আলুর চাব করিলেও বেড়ার সমস্ত! মিটিয়! যায় । 

আর এক প্রকারে লাভজনক বেড়ার স্থঞঙ্জন হইতে পারে। কাগনী, গোড়া 
প্রভৃতি লেবু গাছের গায়ে কাট! আছে। ইছাদের পাত। ব1 ডাল সাধারণতঃ 


৩৫৮ কষক-_ভৈত্র, নি (১১৪শ খণ। 


৯৯৩ পি সি ০ জপ সপ সত সপ ছিল টি সতী ভিউ ৯ শন, কিউ সি পিন পনি 


গঝাদিতে খা না। লেবু গাছ বসাইয়! বেড়! ততয়ারি করিয়া লওয়! কিছু সময় 
সাপেক্ষ | ৪ ব।€৫ বৎসরের কম গাছগুলি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে না। গাছগুলি 
খুব ঘন বসাইলে কিন্ত ফল তাল হইবে না। ঘন না হইলে আবার বেড় হয় না, 
সুতরাং একটু কৌশলে এই বেড়ার কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কৌশল-- 
গাছের ভালগুলি ছাটিয়। বাকাইয়া, বাধিয়। বেড়ার আকৃতি করিয়৷ লওয়। ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। একবার কিন্তু লেবুর বেড়া! জন্াইয়! তুলিতে পারিলে, বেড়! 
হইতেই বিশেষ একটা আর হইয়] বায়। 

এতক্ষণ আমরা কাজের বাগানে কাধ্যোপযোগী বেড়ার কথ বলিতেছিলাম। 
আমাদের দরকার ছোট ফলের গাছণগুলিকে গবাদি পশুর কবল হইতে রুক্ষ। করা, 
মানুষও অবাধে বাগ।নে প্রবেশ করিয়। ফল চুরী বা নষ্ট করিতে না পারে তাহ! 
দেখা। এই কারণে আমাদের কাটা বেড়ার আবশ্তক* এই কারণে আমাদের 
স্থানে স্বানে গভীর পগার কাট! আবন্তক, কোন দিকে পাহাড় পাইলে তাহার 
গায়ে যদি সম্ভব হয় মুর্খ বা লত। গোলাপের চাষ করিয়া! সেই দ্িকট! গরু মানুষের 
পক্ষে হুর্ভেদ্য করিয়া রাখা প্রয়োজন, কোন দিকে জল ক্রোত পাইলে তাহার 
পাঙ্ছাড় উচ্চ করিয়া বাধা উচিত। সখেবু বাগানে কিন্তু সৌখিন বেড়া দ্বিতে 
হইবে। 

বেড়া সৌধিন হইলে যে একবারে অকেছ্ধে। হইবে একথ। আমর! বলি ন|। 
মেহুদ্দির বেড়। ছণাটিয়। তৈয়ারি করিতে পারিলে ঘন হুর্ভেগ্ধ প্রাচীরের মত হয়। 
ভবে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়, অধিক পরিশ্রম, অধিক ব্যয়ের 
আবশ্বক হয়। 

এরেলিয়। গাছ গুলি চিত। বা! চিত্রার গাছের মত খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং 
এই গাছ ছণাটিয়! ঠিক করিয়! রাখিতে পারিলে বেশ সুদর্শন বেড়া হয়। এই 
গাছের বেড়াক়ও গে।-মহিষ আটকান য।য়। গবাদির স্বধন্দম এই তাহার। সম্মুখে 
একটা যা! তা বেড়া দেখিলে বা কোন বাধ প্রাপ্ত হুইলে ফিরিয়া যার়। 
ছাগলের স্বভাব একটু স্বতন্ত্র তাহার। গলিয়! ঘুষিয়৷ ফাক পাইলে তাহার মধ্যে 
খ্রবেশে করে । আবার ছাগলের কিছুই অথাদয নহে, লোকে কথায় বলে “ছাগলে 
শকি হানায়, পাগলে কি ন। বলে” । এইপ্ন্ত ছাগল আটকাইতে হইলে একটু 
বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। আমধ কিন্ত জানি যে ছাগলে এরেলিগ্জার পাতা 
খায় না। ূ ৃ 

একালিফ। এক বকম পাতা বাহার গাছ। বেড়ার মত সারিবদ্ধ বসাইয়! 
ছ'1টিয়। কাটিয়! ইহান্াার| বেশ বেড়। তৈয়ারি করা যায়। ইহার ডাল কাটিয়া 
বসাইলে গাছ জনন যায়। [৬ 


১২শ সংখ্য3 1] বাগানের বেড়া - ্‌ ৩৫৯ 


ব্য ও রও কত জা পি” বলি 





স্টিম সস সি, উজ সা হক জা “৮ ৩০০৮... উস আএ- উশা্০এ, া ২এস মস টি সত এ আস জপ ৯ স্পা সাত এস তর এ উপ দাউ আত ০০ ই বই ও. ই বি এ ৪৩০ ১০, সাজা রর আর 


রঙ্গন ফুলের গাছেরও বেশ সুন্দর বেড়া হয় এবং :নান! রঙের ফুল ফুটিলে 
বাগানের অতুলনীয় বাহার হয়। কিন্তু ইহার বেড়া তৈয়ারি.কর1$একটু সায়াস 
সাপেক্ষ । কামিনীর বেড়। অতি নয়ন রঞ্জন । ঘন রোপিত কাচকাট। কামিনী গাছ 
গুলি সার বদ্ধ দীড়াইয়। থাকিতে দেখিলে মনে হয়, বিধাত। বুঝি রাত্রে নির্জনে 
সবৃজ্জ প্রাচীর নিন্মাণ করিয়। রাখিয়া! গিক্াছেন। বেড়ার জন্ত ডালছ*াট। গাছে 
কুল কমই হয়। যাহা ছুই চারিটি হয় তাহাতেই বাগানে আমোদিত করে । 
ইহার বেড়! প্রস্ততে কষ্ট আছে। 

হোসেন হেনার বেড়। সহজে হয়। ইহা ডাল পুতিলেই গাছ হয়। সদ্য 
বৎসরে গাছ গজাইয়! মানুষের মাথার সমান উ“চু হয়। ইহার ফুলেয় গন্ধ একটু 
তীব্র এই কারণে বাপগৃহ হইতে কিঞ্িৎ দুরে এই গাছ রোপণ ..কব্রিতে হয়। 
দ্ুরাগত গন্ধ বাতাসের সহিত মিশিয়। ঘ্রাণপথে আদিলে মনমুগ্গ করে । 

যে সকল গাছে ফুল হয় এবং ফুলে গন্ধ আছে, সেই সমুদয় গাছের বেড় দিলে 
আর একটা লাভ হয়। ফুলে কুলে পরাগ নিধেক কর। মক্ষিক। ও পতঙন্গের 
কার্য । পরাগ নিষেক ব্যতীত ফুলের গর্ভকোষে বীজ সঞ্চার হয় না। উদ্ভান 
সহচর মক্ষিক। কুলকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত বাগানের ধারে, ভিতে চারি দিকে ফুল 
ফুটিয়া উঠিলে উদ্ভান পালকের বিশেষ সুবিধা হয়। বার মাস কোন ন। কোন 
ফোট। ফুল পাইলে মক্ষিকাকুল বাগান ছাড়িয়া কোথাও যায় না, সেখানেই বাস। 
বাধিয়৷ থাকিতে চায় এবং ফলের ও ফুলের গাছের মধু আহরণ করিয়। উদ্যান স্ব(মীর 
একট। নূতন আয়ের পন্থা করিয়। দেয়। সু5তুর উদ্যান স্বামী মক্ষিকুগের সুবিধার্থ 
উদ্যান মধ্যস্থ ক্ষেত্র গুলিতে সাময়িক শস্তের চাষ করিতে চেষ্টা করেন । 

আজ কাল লোহার খু'টী পুতিয়! কাটা তার ব। তারের জালের বেড় দিবার 
বেশ সুব্যবস্থ। হইয়াছে। কিন্তু এই বেড়। প্রস্তত করিতে বিস্তর ব্যয় পড়ে। বিস্তৃত 
বাগানে এককালে এই রকম বেড়া খাটাইষ1 দেওয়। অনেক পয়সার খেলা । সুরূতেই 
ব্যয় বাহুল্য না করিয়। অবস্থা বুঝিয়া ক্রমশঃ কার্ধ্য সমাধান করাই সুবিবেচনার 
কার্য । বাগানের মধ্যে আলু মাটবাদাম, শসা, ফুটা, কাকুড়ের চাৰ করিতে 
হইলে তারের জালের নিতান্ত আবশ্যক । অন্ত যে কোন বেড়া দাও তাহাতে খরচ 
অধিক পড়বে এবং অধিক দ্বিন টিকিবে ন। এবং তাহার দ্বার! শিয়াল, শুকর, বুনে। 
মুরগী আট.কাইতে পারিবে না। বুনে। মুরগীর উৎ্পাতও উপেক্ষার বিষয় নহে। 

লত| গে।লাপের বেড়। দিলে এবং সেই গোলাপ গাছের সময়মত তির 
করিলে তোমার সখ মিটান হইবে এবং হয়ত বেড়ার খরচ উঠিন্ন। যাইবে । 

বেড়া দিলেই কি সর্বতোভাবে বাগান রক্ষা! কর। হইল এ কথ! সম্পাদক মহাশয় 
জিশু।স। করিতে পারেন। আমি শ্বীকার করি যে, খেড়। দিলেও রক্ষণাবেক্ষণের 


৩৬০ কৃষক- চৈত্র, ১৩২০ 


[ ১৪শ খণ্ড । 


জন্য রক্ষী চাই। ঘাটিতে ঘাটিতে মঞ্চ বাধিয়। রক্ষীগণ বাগান রক্ষায় নিযুত্তঃ 
থকিবে তবে বাগানের গাছপালা ও ফল রক্ষ/ হইবে। বেড়া দেওয়। থাকিলে 
তবে রক্ষীতে বাগান রক্ষা করিতে পারে ; নতুব। গে। মহিবার্দি ব| দুষ্ট লোক কোন্‌ 
দিক দিয়া বাগানে ঢ,কিবে কোথা দিয়া বাহির হইবে, শত রক্ষীতেও তাহ। নির্ণর 
করিতে পারিবে ন। ১এই জন্ত আমি আপনার বাগানে বেড়া দিতে এত ব্যস্ত । 


বেড়ার ব৷ বেড়ার খুঁটীর উপযুক্ত গাছ 


ডুরেন্ট। ও 

পারিজাত এ 
পালিতামাদার 

মানিলা তেতুল -... 

রঙ্গন | রি 

কামিনী 


বিলাতী মেহদী 


মেহদী 
ঝাঙচিতা 
লাল 95 হি 


সাদা, ৯০০ ০০৬ 


পাম কেন্টিয়। 


শুপারি 


বাগ তেরেওড। ব। গাব ভেরেগ্ডা। ... 
'বিবালী ঠা ১০০ 


দেবদার 5৩৩ ১৩০ 


[05191)0 811195103 10, ৮১10 1)5৮, 
কাট। বেড়! ছয়। 
[01/700591))1), জাতীয় | 
1075 01)7117% জাতীয়, কাট। আছে। 
[19 00155. কাটা বেড়া হয়। 
1১070. ফুলদার বেড়া হয়। 
11 07৮ 62০010% 
[,5/901010, 811)%, লবণাক্ত জমিতে 
জন্মিতে পারে । ডালে গাছ হয়। 
ইহার ভালপাত। বাজারে বিক্রয় 
হয়। পাতা হাত পায়ে রঙ করে। 
1157019১ 219 0655 জাতীয়। 
11 0101)200 00017010815 

1)০0, ৮090£& 

1)০, £9512.1)10 
[06061 1১12). ঘন বসাইলে 
ইহার ঝাড় গুলি বেড়ার মত, 
এমন কি প্রাচীরের মত দেখায়, 
বেশ স্দৃথ। 
/৯70028 0920690150 খুটী হয়। 
থ্য০১০])182, (709911)1109116. | 
(0011) ৮/০০4০৮, থু'টীর জন্য 
ব্যবহার হয়। 
1301025] 1)1109, ভারতের সমতল 
ভূমিতে জন্মার। 


নানক জি 


১২শ সংখ্যা । ] বাগানের বেড়।,. ৩৬১ 





দেবতরু ব। পাইন বৃক্ষ ৪ 090 0601:53 09০9007% 
পাহাড়ে হয়, গুড়িটি লন্বা হইয়! 
উঠে, কোনটি ৪হ* ফিটের কম 


হয় না। 
সাল ৬০০ রাঃ 1০01187578, ঢ917 বেশ খুটি 
. শকাছ করে। 
মারিকেল সনির রঃ (0০09 17001£618  ১, হি . 
বাশ রর রে 13701907924 1011011/0092+ কাট! 


বাশ, 01)108 13৪70০০০---চীন! 
বাশ। ইহাতে সৌখীন নুৃষ্ঠ 
বেড়া হয় । অন্ত বাশের মত 
ইহার শিকড় ২৯২২ ফিট দুর 


বিস্তৃত হয় না। 

ধাউ তি ছা (07517571172 711011006--ব্লে 
গুগ্ধ জমিতে জন্মে। 

লানটান! রি রর যেখনে বুছি অধিন হয় তথায় 


ইহার বেড়! ভাল জন্মে। ভালে 
গাছ হয়। ছাটিয়। ক্াখিতে মন! 


পালিলে বড় জঙ্গল হয়। শা! 
ফল হয়। 


জতার বেড়ী-__খুব ছুয়ে দূরে খু'টী পুতিয়। তাহাতে গাল্ভানাইজভ কিছু 
মোট। রকমের ছুইটি তার খাটাইয়! তাহাতে শত মূলী 4.8087709 কি! আস্টিগোল! 
4১001200012 10209)0৪ লত| উঠাইয়া দিলে বেশ বেড়া হয়। একটিতে কীট। 
অ(ছে বলিয়৷ গবাদ্দিতে খার না, অপরটির পাতার স্বাদ কষায় এই হেতু গবাদিতে 
খায় না! । এই রকমের আবে! অনেক লতা আছে, ষেমন এই বেড়াতে চোর 


আটকান যায়। 
বিপধোনিষ্। ভিন -... রি 13/0201212 $111919-- লত।, 
* ইহাতে কাটা আছে। হুন্দর ফুল 
| হয় । ন| ছশাটিলে জঙ্গলে পবি- 
ৃ ণত হয়। 
গোলাপ ঃ ্ মার্শাল নীল আদি লত! গোলাপ: 


€513000505 59598 বু 98395 


ভাসি বসির এপি তত পাস পিসি এ কস রসি এসএ সি এটিই এ স্টিভ এক-একটি এস এও সনম স্টান্ট 


৩৬২. কলুষক-_-চৈত্র, ১৩২০ [১৪শ খগড। 
গোপলাপেবও বেশ 'তেড়া হয়। 
ডালে গাছ হয়। (51221) 
গোলাপের এত কীট যে তাহার 
মধ্য দিয় সাপও প্রবেশ করিতে 
পারে ন।। টা 

্‌ বেড়। প্রস্তুত প্রণালী--আচট জমিতে বীজ পুতিয়া, ব। ডাল কিন্বা গাছ 
দিলেই বেড়া হয় না। সরস মাটিতে বীজ বা গাছ যি ব1 প্রথমে গঞ্জায় কিন্তু 
পরে মাট কঠিন থাকায় তাহার শিকড়-চালাইবার সুবিধা ন। পাইয়। মরিয়। যায় 
ব1 মৃত প্রায় হইয়। থাকে । অতএব ধাহার। মনে করেন যে বেড়। প্রস্তুতের জন্চ 
বিশেষ কোন কষ্ট নাই ব। ইহীতে কোন নিপুণতার আবশ্তক নাই তাহাদের 
থারণ। ভুল। উদ্যান রচনায় উদ্যন রচয্জিত। যে নিপুণত। দ্বেখাইয়াছেন সেই রকম 
নিপুণতা বেড়া রচনায়-আনশ্টক। বেড়াটি কাজের হইবে, দেখিতে ভাল হইবে, 
এবং তাহ হইতে কিছু যথ' সম্ভব আয় হইবে, কোন্‌ স্থানে কোন্‌ বেড়া সাজ্িবে 
তাল, কোন্‌ খানে কোন্‌ জমিতে গ্রন্মিবে ভাল ইত্যাদি অনেক বিখয় ভাবয়া তবে 
বেড়। দিতে আরম্ভ করিতে হয়। ৬বড়। দির নিশ্চিন্ত হৃইয়। বপিয়। থাকাও চলেন। 
বেড়া ঠিক করিবার জন্য, বেড়! উচু হইয়া! ন! যায়, বেড়া নিচু ন1! হয়, বেড়া 
চওড়া হইয়া ন। যায়, বেড়। পাতল। না হয়, বেড়ার ধারে জঙ্গল না হয় এই জন্য 
তোমাকে ছুরী, বাঁচি হাতে করিয়া বেড়ার ধারে ধারে ঘুৰিয়৷ বেড়াইতে হইবে। 
বেড়! প্রস্ততের সময় তোমাকে রীতিমত অন্ততঃ একহাত গভীর ১ হাত প্রশস্ত 
খাদ খুঁড়িতে হুইবে। তাহা হইতে পুরাতন মাটি তুলিয়৷ খাদের ছুই পার্খে ম। 
করিয়া রাখিবে। পরে খাদের ভিতরের মাটি কোদাল বা খোস্তা দ্বার। আল! 
করিয়! দিস্বা তাহার সহিত গোয়ালের আবজ্ঞনা সার মিশাইয়। তাহাতে বেড়ার 
গাছ বা বীঞ্জ বা ডাপ বসাইয়৷ দিতে হইবে। গাছ তেমন বাড়িতে থাকবে 
তাহাদের গোড়ায় খাদের ছুই পার্শেপ মাটি ক্রমশঃ টানিয়। দিবে। এই রকমে 
যে বেড়! হইবে তাহাই স্থায়ী হইবে এবং শীঘ্ব তোমার বাগান রক্ষার উপযোগী 
হইবে। আমার বেড়া দেওয়াট] ঠিক হইল কি না তাহ! সাধারণে বিচার করিয়। 
বলিঙে আমি বড়ই প্রীত হইব। 


কৃষিদর্শন |- _সাইরেন্সে্টার কলেজের পরীক্ষোভীর্ণ কবিতন্থবিদ্‌, বঙ্গবাপী 
কলেজের প্রিম্দিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি, বনু এম, এ, প্রণীত । কুষক অফিস। 
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০০ শ্জ এ 


বঙ্গে কযি-বিভাগ 





বর্তমানকালে কতিপয় কার্যকরী ক্ৃষি-ব্যবস্থার দ্রিকে খঙ্গীয় কৃষি-বিতাগের 
দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

€৯) তাহারা কয়েকজন কৃষি-পরীক্ষ প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়। রুষির পরীক্ষিত 
তত্বগুণি জমিদারের জমিদারীতে যাইয়া, চাষীর ক্ষেত্রে যাহয়৷ বুঝাইয়! দিবার 
ব্যবস্থ। করিয়া দেন। সম্প্রতি পুর্ব বঙ্গে প্রতি সবভিভিসনে এক একজন কৃষি- 
পরীক্ষা! প্রদর্শক (0017701)517601) দেখিতে পাওয়া যায়। কধি-বিভাগের ইচ্ছ। 
যে প্রতি থানায় থনায় একজন রুধিতত্বপ্রচারক থাকে । গতর্ণমেন্টকে এই 
প্রকার ব্যবন্থা করিতে অনুরোধ কর হইয়াছে। 

(২) গভর্ণমেন্ট কৃবি-ক্ষেত্রের সংপগ্- গোশালা থাকিলে অনেক স্ুবিধ। হয়। 
সর্বত্রই দুধের অনাটন। স্থানীয্ন গাভী বলদেের উন্নতি বিধান অবস্ত কর্তব্য হইয়। 
পড়িয়াছে। চাধাবদের সঙ্গে সঙ্গে পশু পালনের ব্যবস্থ!। হইলে কৃধি-ক্ষেত্র হইতে 
ল(ভের সম্ভ।বন। অধিক। রঙপুরে এই কারণে এবন্পকার ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। 
ফল আশাপ্রদ হইলে বে-সরকারা এই রকমের অনেক কৃষি-ক্ষেত্র অবিলবে 
স্থাপিত হইতে পারিবে বলিয়া আশ! কর। যাইতে পারে। 

(৩) বর্তমানকালে বঙ্গের রেশম ব্যবসায়ের ক্রমশঃ অবনতি তটিতেছে। 
লুগ্ুপ্রায় রেশম শিল্পের উন্নতি বিধানর্থ মালদহে ছুইটি, বোগবাতে একটি 
পলুপালন ক্ষেএ স্থাপিত হইয়াছে । 

(8) পাটের আবাদের খবর এতাবৎ কাল পুলিসের লোকের নিকট হইতে 
সংগৃহিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পল্লী পঞ্চায়েতগণের উর এই খবর দিবার ভার 
পড়িগ়াছে এবং পঞ্চায়েতগণের খবর সত্য মিথ্যা তদারকের জন্য কৃষি-বিভাগের 
কর্মচারী ও জেলার সরকারী কন্মচারীগণ আদিষ্ট হইয়াছেন। আমর বলি সঠিক 
খবর পাইতে হইলে কিছু খরচের ব্যবস্থা কর! উচিত। পঞ্চায়েতগণ অবৈতনিক 
অনেক কাধ্য করেন তাহাদের উপর ক্রমশঃ নূতন কাজ চাপাইলে তাহাদের কাজ 
ক্ষতি করিয়া বিনা লাভে এইরূপ কার্য করিতে কেহই সন্তোষ বোধ করিবেন না। 

কৃদ্ষি-ক্ষে্র__কৃষি-বিভাগের অধীন ৬্টী কৃবি-ক্ষেত্র আছে, ঢাকা, বাঞ্জসাহী, 
রঙপুর, বুড়ীর হাট, চুণ্চড়া ও বর্ধমান । ইহা ব্যতীত কালিম্‌ পং ও চট্টগ্রাম আদর্শ 
ক্ষেত্র এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট । 0 

ক্কবি-বিভাগ কর্তৃক সার পরীক্ষা--ইহ। স্থির হইয়াছে বে পাটাদির আবাদে 
ক্ষেতে চুণ দিলে ফপন কিছু ন। কিছু বাড়ে কিন্তু এই সঙ্গে হাড় চূর্ণাদি ফস্ফেট 


৩৬৪ কৃষক---চৈত্র, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড । 


সার্র ব্যবহার করিলে ফলনের মাত্রা পর্যাপ্ত দীড়ায়। অন্যদিকে আবার কেবল 
ফম্ফেট সার ব্যবহার করিলেও ফলন বাড়ে বটে কিস্তএঁ সঙ্গে চুপ ব্যবহার ন। 
করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সুপার ফস্ফেট অন্নরসাত্মক সার, সেই কারণ 
এই সারের সঙ্গে চুণ মিশাইয়। ব্যবহার না করিলে রিং এই সারের কাধ্য 
হয় না। 

আউশ ধানের ক্ষেতে চুণের আবস্তকতা দৃষ্ট হয় না। 

এক খণ্ড জমিতে চুপ সার পরীক্ষার ফল দেখ,-_ 

ক) চুণ ব্যবহার করিয়। একর প্রতি অধিক পাটের প্ীরিমাণ ৪ মণ ২২সেন্স-_- 

টাক, আনা, পাই 


পাটি ৫০ ইউসি সিজার ইিউস্ষিড টা এনিজ এন্ড রঙ এ, এন 














৯॥* হিসাবে শী -৪৩---৮-৩-শৰ 
খে) সেই জমিতে চুণ ও হাড়ের গুড়। ব্যবহার করিনা বৃদ্ধি ফলন-_ 
স্রিষা-৫ মণ ১৬ সের ২ ছটাক ৪1 হিসাকে নি রহ 
জমিটি হইতে পুর! ফসল বৃদ্ধি তাহার মূল্য-_- ৭১--_+০৯---৪ 
সারের খর5 
চুপ ৩* মণ 1॥৮* আন! হিসাবে ১৮-১২-৯ 
হাড়ের গুড়া ২॥* মণ ৩০ আন] হিসাবে * ৮-১২-৯ 
গোময় উ ১৬৬ ৬ ৭- ৬-০ 





৩৪-৮-৩ ৩)৪-৮-৩ 
ইহাতে দেখ! গেল যে সারের খরচ বাদ দিয় ৩৭-১-৪ ট।ক। লাভ হুইয়াছে। 


চুণ-সার-_ঢাকার শক্ত লাল মাটিতে (14860116 ০11) চুপ খুব ফলপ্রদ। 
ইহাতে মাটি আল্লা হয়। এই মাটিতে চুণ ও হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ 
ফল পাওয়। গিয়াছে । 
. সবুজ-লার- ধঞ্চে, শণ, মাট কলাইঃ বরবটা এই কয়টি খন্দ সবুজ সারের 
'জন্ত ব্যবহার হয় । ধক গাছ ছোট থাকিতে থাকিতে চবিয়া ফেপিতে না পারিলে 
উপযুক্ত ফল পাওয়৷ যায় না। কাঠ শক্ত বা ছাল কড়া হইয়! গেলে সারের কার্ধ্য 
ঠিকমত হয় না। গাছ তিন চারি ফিট হইলেই চবিতে হয়। এই অবস্থায় ,চবিলে 
একর প্রতি ৬* হইতে ৭* পাউগও নইট্রোজেন এবং একটন গু উদ্ভিজ্জ সার 
প।ওয়া যয়। গাছ বড় হইলে নাইট্রোজেনের মাত্র কমিয়! যায় এবং পত্র 





০৮০. ও পপ পাপ সজল ঝ এ ওত জপ 


০ ইহা মিলের দর এই দরে সাধারণে খরিদ করিতে পারে না। তাহাদিগকে মণ ৪৬ কিম্বা 
৪1» টাকা দরে খরিদ করিতে হয়). ৃ 
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শাখাদিও শক্ত হওয়ায় শীত্ব পচে ন। ১ পাউও প্রার অর্ধ সের, ১ টন 
প্রায় ২৭। মণ। 
শণ-_হাক্ক। মাটিতে শণ জন্মায় ধঞ্চের মত শক্ত, রসা মাটিতে জন্মে না। 
ইহাও ছোট থাকিতে চষিত হয়। ইহ] হইতেও সম্মাত্রায় নাইট্রোজেন ও উত্তিজ্ঞ 
সার পাওয়। যায় । শণের মধ্যে জব্বলপুর শণই তাল। 
মাটকলাই--ইহাও সবুঙ্জ সারের পক্ষে ভাল কিন্ত সারবান মাটি ব্যতীত জন্মে 
ন।। গাছ শীঘ্র শক্ত হইয়। যায় এবং শান্তর পচিয়। মাটর সহিত মিশে না। ইহাতে 
নাইট্রোজেন মাত্রা একর প্রতি ৭ পাউগ্ড এবং ১ টনের উপর শুফ উত্ভিজ্ঞ 
সার মেলে। 
বরবটী-__ভাল সবৃঙ্ধ সার হাস্ক। মাটিতে বেশ হয়, শক্ত মাটিতেও মন্দ হয় মা, 
চুণ দেওয়া জমিতে সর্বাপেক্ষ। তাল জন্নে। ছোট থাকিতে থাকিতে চবিতে হয়। 
শপ, ধঞ্চে, মাট কলাই অপেক্ষ। শীত্র পচিয়। জমির সহিত মিশে। ছোট থাকিতে 
না| চষিলে চব। যায় না, লাঙ্গলে লত। জড়াইয়| যায়। দেড় মাসের মধ্যে গাছ 
বাড়িকা! যায়। তখন কোদাল দ্বার কোপাইবার দরকার হইয়] পড়ে । বিস্তৃত ক্ষেত্র 
কোদাল দ্বার কোপান সম্ভব হয় না। একরে ৮* পাউগড নাইট্রোজেন এবং 
১টনের উপর শুষ্ক উত্ভিচ্জ সার পাওয়া যায় । পাট, শণ, ধঞে মাটকলাই সময়মত 
চাব না করিলে চলে ন। কিন্তু শীতের শেষে বৃষ্টি হউলেই এবং ভাদ্র মাস পর্য্যস্ত 
যখন ইচ্ছ। বরবট বোন। চলে । জগদি চাষেই ফলন ভাল হয়, নাবী হইলে সে রকম 
হয় না। তখন অধিক বীজ ঘন করিয়া বপন করিতে হয়। সবুজ সারের মধ্যে 
ইহ] সর্বাপেক্ষা উপযোগী বণিয়। বিবেচিত হয়। 
পাট ব্যতীত অন্য প্রকার খন্দ- _সিড। বা বেড়েলা--১৯১২ সালে ঢাকার 
একর জমিতে উহার আবাদ হইয়ছিল। ক্ষেত হইতে দুই বিঘা! ৯ কাট! জমির 
গাছ কাট! হুইয়ছিল। উৎপন্ন অসের পরিমাণ ৭ মখ ১১ সের। এক একরে 
উৎপন্ন অশাস ৮,৯* মণ। ইহার পুর্ব বৎসরে একরে ১২ মণ আস পাওয়! 
গিয়াছে । গাছ অনেকট। ঢে'ড়স গছের মত, কিন্তু পাতা ও ফুল খুব ছোট ।, 
এগেভ ব। মুর্গী-_আনারসের মত ইহার তেউড় (89০1073 ) ব। হোক 
(০1111) পুতিয়া গাছ করিতে হয়। ইহার পরাক্ষ] চলিতেছে। 
রিরা__রিয়। চাষের বা তাহার আস প্রস্তুতের কোন ধিশেষ বিবরণ আমরা! 
এই বিবরলীতে খু'জিয়। পাই নাই। 
এই প্রদেশের উপযোগী ধান, তৈলশম্য মুগ- ইত্যাদি বিভিন্ন 
প্রকার ধান লইয়। সন্কর উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে । যে ধানের ফলন অধিক সেই 
ধানেরই এদেশে আদর অধিক। পরীক্ষায় কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। লোপা. জলে 
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বীজ ধান ফেলি! দিলে যে অপুষ্ট ধান গুলি ভাপিয়। উঠে সে ডি! বাদ দিতে হয়। 
পুষ্ট বীজ গুলি ভুবিয়া যায়। জাপানে এই প্রথার বীঞ্জ বাছাই হয়। সর্বেই 
অধিকাংশ বীজ বাছাইয়ের এই নিয়ম । বেগুন, মটর বীজ ও এই উপায়ে পুষ্ট 
অপুই বাছিয়া লওয় যায়। ইহ! সাধারণ চাধীতে জানে, এই শিক্ষার জন্য 
আমর। কৃষি বিভাগের সাহায্য চাহিন।। 

অগ্ঠ প্রদেশ হইতে তিল বীজ আনাইয়। এই প্রবেশে চাষের চেষ্টা হইতেছে। 
সানীর তিলের সহিত সাক্র্য্যে হয়ত এখানকার উপযোগী উৎকৃষ্ট তিল বীজ জন্মিতে 
পারে। এই প্রকারে লঙ্কা র চাষও হইতেছে। ও 

পুমাতে কীটতত্ব ও ছত্রকতত্বের আলোচনা_পুষাতে কীটতন্ববিদ 
ও ছক তব্ববিদ ছার। কীট ও ছত্রক তহ্বের বিশে আলোচন। হইতেছে। 
আলো!চ্য বর্ষের চায়ের পাত। ও পল্লবের নৃতন পোকা, শিবপুরে সিনকোনা আবাদের 
নূতন কীট আক্রমণ, ঢাকায় আমের কঠিন-পক্ষ পতঙেগ বিবয় আলোচন। হইয়াছে। 
কীট তন্ববিদ পোকার নম বলিয়। দিয়াছেন এবং সাহা হইতে রক্ষার উপায় 
যথাসাধ্য নির্ণয় করিগাছেন। অনেক স্থানে পোক। ধকিগ্পা মারিতে বলিয়াছেন। 
যেখানে সম্ভব তাহ! কর যাইতে পারে কিন্তু পোকা অতি বৃদ্ধি হইলে দৈব 
প্রতিকার ছাড় উপায় নাই। আক্রান্ত বৃক্ষ দিতে লেড ক্রমেটের পিচকারি দেওয়] 
কর্তবা বলিয়াছেন। পলেড ক্রমেট ওষধের দোকানে পাওয়। যায়। 

টাঙ্গাইল, সুর্রী, খুলনা, বনগ, কুড়িগ্র।ম কৃষি প্রদর্শনীতে কীট উপদ্রবের 
কথা আলোচিত হইয়াছিল। পোকার জন্ম, বৃদ্ধি ও মুত্যু কাহিনী সাধারণ দর্শক 
মগ্ডলীকে বুঝাইবার চে) হইয়াছিল । পিচকারী, পোক। ধর। থলে, ধোয়৷ দিবার 
বাক্স প্রস্ভাতি পোক। প্রতিকারের কতকগুলি যন্ত্রার্দের ব্যবহার বুঝান হইয়াছিপ। এই 
প্রকারের কাজ ফলপ্রদদ বলিয়! প্রত্যক্ষ কর হইয়াছে বটে কিন্তুসাধারণ চাবীর 
এই প্রকার চেষ্ট। সাধ্যায়ত্ব নহে। এই সকল বিষয়ে জমিদারগণের সহায়ত! 
আবগডক। 

ছব্রক তত্ব সব্বন্ধে ধানের উপর! ব্যাধির বিষর পরপ্রবঙ্গে. অলোচন৷ করা 
হইয়াছে, কবি বিভাগ বলিতেছেন পাটের শিকড়ে ধল] সম্বন্ধে পু্তিকা শীঘ্রই প্রকাশিত 
হইবে । আখের পোক। সম্বন্ধে, বিস্তুত আপগোচন। হুইবে। আলুতে ধস! 
(1১175 0191)0)075 105665651596) লইয়! আলোচন। চপিতেছে ইত্যাদি কীট কিনব 
ছত্রক তন্বালোচন। সম্বন্ধে কিছু সুনিযমিত আলোচন! আমরা দেখিতে পাই। 
ইহ! ক্কবি প্রধান ভারতের খুব মঙ্গপদ্দায়ক ব্যবস্থা বলিতে হইবে। বিগত বর্ষে 
রাজসাহীতে আলুর এই ছত্রক রোগে বিশেষ ক্ষতি ছুইয়াছে। কল গাছের 
মাজর। (1৮ 65০75০) রোগে বর্ধমান ও ঢাকার মুণ্পীগঞ্জে কতই নর্থ হইতেছে। 
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১২শ সংখ্যা । ] বলে কৃবি-বিভাগ ৩৬৭. 
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প্রতিকার জানিতে পারিলে কি ন। উপকার হইবে? আলুর ক্ষেতে বন্দে! 
মিশ্রণের পিভকারা দেওয়ার উপক্কারীত] চাষাদের বুঝান হইতেছে। | 
' রেশন চাষের উন্নতির অন্ত কবি-বিভাগ সঙ্ষন্ন করিয়াছেন বে ঠাহার! পলু 
'পালনার্য নান স্থানে আড্ড। করিবেন। ভাল বীজ €টি চাষীদের মধ্যে বিতরণ 
করিবেন । ভাল বীঞ্জ গুটি ১৫০ টাক। কাহন দরে বিক্রয় করিতে না পারিলে 
এক একটি নস্ণরি চালাইবার খরচ উঠিবে না। কোথার কতগুলি তু'তের ক্ষেত্র 
আছে তাহ! গ্রামের পঞ্চায়তগণের নিকট হইতে খোজ লওয়। হইতেছে । ছোট 
নপণরি খুপি হ্থানীয় লোককে বেচিয়৷ ফেলিয়া কয়েকটি বড় পলু পালন গৃহ 
(00৮) স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে । গুটি পালন ও প্রস্তুত কার্ধ্য তবাব্ধান 
জন্ত ফরাসী বিশেবদ রাখ! হইয়াছে। বহুরমপুরে ছাব্রগণকে পলু পালন শিক্ষা, 
দিবার ব্যবস্থ। আছে। গত বর্ষে তথায় ৬ট ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে ছুইটি পরীক্ষায় উত্তার্ণ হইয়াছে । উভয়কেই ২৫০২ টাক পলু পালনার্থ 
গৃহ নি্দাণের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে । তাহাদের নসরি গুলি আদর্শ স্থানীয় 
হইবে বলিয়া আশ। কর! ষায়। এই বিভাগে বিগত বর্ষে ৬১,৩৭২ আন। খরচ 
হইয়াছে, আয় ৮,৫৮৯।%* আন] মাত্র । ক্ষি-বিভাগ আশ! করেন, যে নূতন 
পদ্ধতিতে কাজ হইলে আয়ের মাত্রা বাড়িবে এবং ব্যয় সংক্ষেপ হইয়।৷ আসিবে । 
মতশ্যের চাষ__চাষের আম্ুপঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারেই কষি-নিতাগ মনোযোগী 
হুইয়াছেন। পৃথিবীর অন্যত্র বাধাজলে রুই, কাতল।, মিরগেল কিন্ব। কালবোস: 
মাছের ডিম ফোটে এবং তাহাদের বংশ বদ্ধি হয় কিন্ত এ দেশে তাহা হয় না কেন 


তাহার কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যাইতেছে না। বাধ জলে তাহাদের বন্ধ্যা দোষ হয় 
কেন ভবিষ্যাতে তাহার অনুসন্ধান কর হইবে। 


ইলিশ মাছের ডিম ফুটান__ইপিশ মাছের ভিম ফুটাইয়। চারাগুলি অঙ্গুলি 
প্রমাণ হইলে সেই গুপি লইয়। নান! স্থানের নদী খাল বিলে আবাদ করিবার চেষ্ট! 
করিতে কৃধি-বিভাগ ম।নস করিয়াছেন। আমেরিকাতে এই প্রকারে আবাদ হয়। 
মুঙ্গেরের নিকটবর্তা স্বান এই কার্যের উপযে!গী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল ফলত 
তাহা নহে। এখানে ডিম ফুল না। এহ কারণে আরও তর্দস্তের আবশ্যক । 
এই বিভাগে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর নিঘুজ্জ হইয়াছেশ। 
কষি-প্রদর্শনী স্থলে তিনি কিন্বা তাহার অধীনস্থ কম্মচারীগণ উপস্থিত হুইয়। 
মৎন্ডের আশাদ সম্বদ্ধে নানা কথার আলোচন। করেন এবং মত্স্যতব সন্বস্ধীয় প্রবন্ধও 
সাধারণকে দেওয়। হয়। ম্ন্ত ব্যবপায়ীগণকে লোন। মাছ, শু'ট.কি মাছ টতস্নাগ্সি 
করিবার প্রথ। দেখান হয়। এই বিতাগের এই সবে হাতে খড়ি। নুতন কিছুই 
দেখিতে পাওয় যার নাই। এখনও যাথাকে গ্রাম্য কথায় বলে "কাট! মাছের 
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পৌটা গালা হইতেছে। অধিকতর দৃঢ়তার সহিত কার্ধা করিবার জন্য ডেপুটি 
ভিরেকউরের ব্যবহারার্ধে একখানি হীমলঞ্চ বা বা্পীয় বোটের বন্দোবস্ত হইবে। 
ভবিষ্যতে বোধ হয় আমর! তাহার নিকট হইতে অনেক কার্ব্যকরী কথ শুনিতে 
পাইব। এখন কাজের মধ্যে এই ধে, অনেকগ্চলি মতগ্তের শান্বীয় নাম নিস 
হইয়াছে এবং মাছের ছুই এক বকমব্যাধি ও রোগ নির্ণগ্ হইম্াছে অন্ততঃ 
কাগঞ্জে কলমে দেখিতে পাইতেছি। মাছ শুতপি পোক।, মাছের বসন্ত, 
মাছের পেটে। চিরকালই দেখ! বায়। মক্ষীভুক মাছগুলি নিদ্দি হইয়াছে। 
চিন্রকালই তাছার। কীট, পোকা, মক্ষিকা ধরিয়! খায়। কামান পাতিয়! 
কোন কালে যশ! মারা হয় না। রোগ ও তাহার প্রতিকার প্রাকৃতিক 
বিধানে হইয়া থাকে । এই তবশুপি সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া মন্দ নহে। 
আমরা অনেক সময় আততায়ীর প্রশ্রয় দিই কিন্তু মিত্রগণের কোন খোজ 
করি ন। ব। তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সহায় ন! হইয়। তাহগ্্দেরই বংশ উচ্ছেদ করিয়। 
ফেলি! শোল, বোয়াল, টেংবা, তেচোখো মাছ কীট ও ময়লাদি খাইয়! জল 
পরিফার রাখে ও মানুষের শক্র নিপাত করে । শোল, বোয়াল মাছ পোনার 
চার। খায় বটে, কিন্ত আবার সেঞ্চলিকে তাড়। দরিয়া তাহাদের বৃদ্ধির সহায়তা করে 
এই হিসাবেও তাহার! উপকারী । 

সাবর কলেজে বৎসরে মৎস্য তন্ব সম্বন্ধে ৮ট বক্তৃত! দেওয়। হইবে স্থির 
হইয়াছে । মৎস্যের আবাদ ও মৎস্যের ব্যবস। তত্ব আলোচিত হইবে। 


'বঙপুর ক্ষেত্রে গোশাল।- ইহার সংশ্লিষ্ট গোশালাই এই ক্ষেত্রের বিশেধন্ব 
এথানে ১** বিঘায় আলু, ৫* নিঘায় তামাক, ৫ নিঘায় সবজী, ১৫০ বিঘায় গবাদির 
খাদ্য ৩, মটর, মাটকজ্জীই চাষ করা হইবে । ইহাতে হর্ব। ঘাস জন্মান হইবে। 

এই গোশালায় ২৯ গাতী, ২৩ট। বাছুর এবং ১ট1 যণড রক্ষিত হইয়াছে। 

ঢাক ক্ষেত্রের কথা আমর] বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি "অপর কয়টি ক্ষেতের 
ফার্ধ্য আমর ক্রমশঃ আলোচন। করিব। 





গোলাপ গাছের রাসায়নিক সার--ইহাতে নাইট্রেট, অব, পটাস্‌ ও 
্থপারর ফস্ফেট -সব.-লাইম্‌ উপযুক্ত মাত্রায় আছে। পিকি পাউও-$ পোয়া, এক 
গ্যালন অর্থাৎ প্রায় /৫ সের জলে গুলিয়া ৪1৫ট। গাছে দেওয়। চলে। দাম প্রতি 
পাউগড 1০, ছুই 'পাউও টিন. ৪” আনা, ভাক মাগুশ স্বতন্র লাগিবে। ৫ক, এল, 
ঘোষ, দার"; (1590499) ম্যানেজার ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েপন, 
৯৬২: বছবাঞ্জার ইাট, কলিকাত।। 
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সরকারী কৃষি সংবাদ 


ঢাকাতে সরকারী কৃষি-ক্ষেত্র--১৯১২-১৩ ৃ 
এই ক্ষেত্রের মাটি 05651865 ৪০81)। 

এতদঞ্চলের সাধারণ মৃত্তিকাই এই বাকম। এখানে মধুপুর জঙ্গল নামে একট! 
জঙ্গল আছে, অব্রস্থ সমস্ত উচু জমির মাটি এই জঙ্গলের মাটির অনুনূপ। মাটি 
মেটেল, জল হুইয়৷ গলিয়া কাদ। হয় এবং বৌড্রে শুকাইয়। ফাটিয়া] উঠে। এই 
সৃত্তিকার জল ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। এই কারণে উচ্চ জমিগুলি নিকুষ্ট। 
ইহাতে ফস্ফেটের ভাগ খুব কম, চুপ নাই বলিলেই হয়, লৌহ সমধিক পরিমাণে 
আছে। পৌধ, মাঘ হইতেই জমির রস মরিয়।যায়। রবি খন্দ, ঘাহার চাষ কার্তিক 
মাসে আরস্ত হয় এবং ফান্তুন ঠত্রে যাহার ফসল টতৈয়ারি হইয়। উঠে তাহ। এই 
মাটিতে হওয়] সম্ভব নহে । নিচু জমিগুলি বেশ সারবান, ধান হইবার উপযুক্ত । 

এখানকার মাটিতে অন্র্ব দৃষ্ট হয় ষাহ৷ চাষাবাদের পক্ষে কিছুতেই অনুকুল 
নহে । শু'টিধারী শস্যে শিকড়গুলিতে শু'টিকা হইয়া উঠে এবং তাহাতে ভূমিস্থ 
নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। ক্ৃষি-বিভাগের ডেপুটী ভিরেক্টর সাছেব বলিতেছেন ধে, 
এই ক্ষেত্রের সীম মটরের গাছে সাধারণতঃ এবন্প্রকার গুটিক] হয় ন!। 
অগ্নত্ব ইহার কারণ, তাহাতে আবার চুণের ভাগ কম, প্রচুর সার ব্যবহার করিলে 
কতকট। সুফল হয়। জমিতে উপযুক্ত মাত্রায় চুণ থাক নিতান্ত প্রয়োজন-_-চুণ 
জমির অম্নত্ব নষ্ট করে, জমিস্থিত ফস্ফরিক অন্ন ও পটাসকে গলাইয়! উদ্ভিদের 
এহণোপযোগী করিয়। দেয়, প্রদত্ত সারের সহিত মিশ্রিত হইত! সারের আশু কার্যোর 
সহায় হয়। জমিতে পটাসের মাত্র। পর্য্যাপ্ত প্রমাণে আছে কিন্তু ফম্ফরিক অস্ত্রের 
অভাব দেখা বায়। ্‌ 

এই ক্ষেত্রের জমির পরিমাণ ৩৫৩৭ একরু। ইহার সধ্যে ২৮১ একর জঙ্গি 
উচ্চ এবং ৬৯ একর নিচু জমি আছে। নিচু জমি ও উ”চু জমির পরিমাণ যোগ 
করিলে কিন্তু প্রায় ২ একর জমি বাড়িয়া ধায়। বোধ হয় অঙন্কপাতে ভুল আছে। 
উ্চু জমির ১২৩ একর বাড়ী ঘর, বাত্ত। ঘ্বু/ট, পুকুর ও উত্তিদ সংরক্ষণোদ্যানে 
আবদ্ধ; বাকী জমিতে চাষ হয়। ইহাতে হুয়,আউশ ধান এবং আখ। নিচু 
জমিতে কেবল আমন ধানের আবাদ হইয়! থাকে! পৌষের শেষ পর্যস্ত ইহাতে 
জল থাকে সুতরাং আমন ধানের আবাদ ইহাতে সুচারুরূপেই হইয়া থাকে। 
এখানে বৎসরে বারিপাতের পরিমণ ৭২ ইঞ্চ। €চত্র হইতে কাস্ত্িক মাস 
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পর্ধ্যত্ মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ হয়। স্থতরাং আশু কিম্বা আমন খান চাষের বেশ হুষোগ 
হইয়া থাকে। |... জী 
অত্র ক্ষেত্রে ৬ প্রকার আমন ধানের আবাদ কর। হয়। 
€১) মালতী--শাদা, মাঝারি দানা চাউল 
(২) লোহাডাঙ-_লাল, মোট] দান। রি 


0৩) লাল বাঙ্লাম__,, বালাম জাতীয় 

(৪) কাট।রি তোগ-_-শাদ, খুন সরু দান। চাউল 
(৫) বদস! 2ভোগ--», ৫ রত ৯ 
(৬) দাউদ খানি ,, ১১ 2১৯ 


খানের ক্ষেতে সার- 

কোন ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া, কোন ক্ষেতে ধব্চে বুনিয়। 
রি সার প্রয়োগ করিয়া, কোন ক্ষেতে মাছের গুড়া দিয়। দেখ! হইয়াছে যে, 
হাড়ের গড় ও ধঞ্চে বুনিয়! বিশেষ ফল পাওয়। যায়। একর প্রতি তিন মণ 
হাড়ের গুড় দেওয়। হইয়াছিল তাহাই পর্য্যাণ্ড বলিয়। মন্ধে হয়। ছাড়ের গুড়া থে 
বৎসর ব্যবহ!র কর! ষ।য় সে বৎসর যে শুধু ফল পাওষা যায় এমন নছে পর বৎসরও 
জমি যথেষ্ট সারবান থাকে এবং ফপন প্রায় সমান থাকে, সামান্ত মাত্র কমে। 
মাছের গড়াতে সদ্য বৎপরে কিছু কাজ হয় কিন্তু পরবত্পর আর সেই সারের 
কোন ক্ষমত। জমিতে অবশিষ্ট থাকে না, আাবার জমিতে সার প্রদানের আবশ্টক 
হয়। ধঞ্চে বুনিয়! একরে ২২ মণ ধান, ৫৭ মণ খড় পাওয়। গিয়াছে। হাড়ের 
খুঁড়াতে ২৫ মণ ধান, ২৬ মণ খড়, মছের গুড়া দ্িয়। ১৮ মণ ধান, ৩৭॥ মণ খড় 
উৎপন্ন হইয়াছে । পরবস্তা বৎসরে প্র সকল জমিতে ঘথারুমে ১৬ মণ ধান, 
৩২ মণ খড় ; ৯৯॥ মণ ধান, ৫০ মণ খড় এবং ১৬ মণ ধান, ৩৪ মণ খড় জন্মিয়াছে। 

চাকার জমিতে হাড়ের গুড়াই বিশেষ সার। 
ধান রোপণে বিশেষত্ব_-৮ ই, ১০ ইঞ্চ, ১২ ই, তক্ষাতে এবং প্রতি গর্তে ১২, 
৩ ট। হিসাবে চার। রোপণ করিবার উদ্যোগ ছিল কিন্তু পরীক্ষ:লব্ম ফল সুস্পষ্ট বুঝ! 
যায় নাই। চার! রোপণে মিতব্যবী হইলে কিন্বা অধথ। বীজ ধানের অপব্যয় ন। 
করিলে একর প্রতি ১॥* মণ বিঘ] প্রতি ॥* মণ ধ।নের তল। ফেলিলে “বথেষ্ট। 
আমাদের দেশের সাধারণ চাষী যে অধিতব্যয়ী একথা আমর কখন বলিব ন। 
তাহার। পাতল। ও ঘন চার। রোপণের কৌশঙগ জানে, তাহার। কখন গোছা গোছা, 
কখন ব1 দুই একটি চার1 এক গর্ডে রোপণ করে এবং অবস্থ। বুঝিয়! কার্ধ্য করিতে 
জানে। তাহাদের বিদ্যাট! কেহ শিখিক্প। প্রচার করে নাই, তাই অনেকে সরকারী 


৯২শ সংখ্যা। সরকারা কুষি সংবাদ ৩৭১ 


স্টিভ ও পিসি সানি ৬ পি পিন লী পন্ড লজ লা ৯ পিছ শন ছি একি জকি শি ০ম এছ লা ওটি শি তা সিসি তা সিসি এছ শি কিক ক ৬ ০ * ৩৬ ও ওসি এ ০. এপি, পানি এস্হর এছ, ০৬ ক ৬. ১ তত জে ভাত 25 ১৯ লাজ তি. জা ঠীইি ৪ ওত শা পট তেজ লা তি 


বিবরণীর এই অংশটী সম্পূর্ণ নৃতন তত্ব বলিয়া মনে করেন। এ সম্বন্ধে খনার বচন 
উদ্ধ ত করিপা আমর! দেখাইয়াছি। তবে বীজের অভাব অপেক্ষা বীজ নষ্ট হওয়। 
বরং ভাল এই প্রথায় অধিকাংশ সময় এ দেশের চাষীর] কার্দ্য করিয়। থাকে । 
এক বিঘার জন্য হয়ত ত্রিশ সের ধানের তল! ফেলিতে কুন্ঠিত হয় না। একট। মানায় 
একট! লাউ গাছ বাহির হওয়। দরকার কিন্তু তাহার। প্রত্যেক মাদায় ৩ বা৪ ট! 
লাউ বীজ বসাইয়া থাকে এবং গাছ বাহির হইলে একটা চার। রাখিয়। বাক 
গুলি তুলিয়। অন্যত্র বলায় বা ফেলিয়। দেয়। 

আমন ধান কার্টিযা লইয়! জমি চধ1 ইহ। বে কর্তব্য তাহা আর কোন চাষীকে 
শিখাইতে হয় না। জমিতে রস থাকিতে থাকিতে এ সময় জমি চঘষা ধেভাল 
তাহ। সহজেই বুঝ। যায়, জমিতে যত রৌদ্র বাসাত লাগিবে ততই জমির মাটি 
সারবান হইয়। উঠিবে। ঢাকাতে পরীক্ষ। ক্ষেত্রে ইহ! বেশ প্রতিপন্ন করিয়। 
দেখান হইয়াছে। 


* ভঞ্চি 


ঢাকাতে আউশ ধান-_ 

এখানে আউশ বোন! হয় বৈশাখে, কাটাহয় আাবণ ভাত্রে, 
২৪ পরগণারই অগ্ুরূপ। কয়েক রকম আউশ আছে, তার মধ্যে গরফার চাউল 
শাদ। হয় বটে কিন্তু চাউল বড় মোটা, ফলনে প্রতি একরে ২৩ মণ। লায়কোজ, 
সূর্য্য যুখীর বেশ সরু দান। কিন্ত লাল; ফলন লায়কোঙ্জের ২৮০ মণ, সূর্যমুখী 
২৩৪০ মণ। সি,পি আউশের ফণপন ১* মণ। সরকারি রিপোর্টে এতদঞ্চলে 
আউশের মধ্যে গরফা, হৃূর্যাযুখী ও সেরাকোজের চাষ লাঁতঙ্নক বলিয়। 
নির্দেশ করা হইয়াছে। 


ঢাকাতে আখ-_ 

ছুই রকম বারবাডভোজ, ভোরাকাট। টানা, হলদে টানা, ঢাকাগ।গারি 
এই ৫ রকম আখের চাষ করা হয়। আখে একর প্রতি ৩* মণ গোময় ২* মগ 
রেড়ীর খল দেওয়! হইয়াছিল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চুণও জমিতে ছিটান 
হইয়াছিল। 


আখেন ফলন-_ 

সব বৎসরের আখ হইতে একর প্রতি ৬১ মণ এবং পুরাতন ইক্ষু 
হইতে ৪* মণ গুড় উৎপন্ন হইয়ছে। এই প্রদেশে ৩ মণের অধিক গুড় একরে 
হয় না, সুতরাং বুঝা। বাইতেছে বে সার যন ধরিয়। দিয় আখ চাষ করিলে উন্নতি 
হইতে পারে। তদ্দেশপাপীর পক্ষে এইরূপ চাষ দৃষ্টাত্তস্থল বলিতে হইবে। 


৩৭২ | কুষক- ত্র, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড 
সেচন অল-_ 

| এখানে আউশ ও আমন ধানের চাষের জন্য জল সেচনের কোন 
আবশ্ঠকত। দেখা যায় না। এই প্রদেশে ৭২ ইঞ্চ বারিপাঁত হয়। ঠচত্র মাস 
হইতে আরম্ভ হইয় কার্তিক মাস পর্যস্ত মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় কুতরাং ধানের জন্য 
জলের অভাব হয় না। কিন্তু উচ্চ জমি পৌবধ মাসেই রস শৃন্ত হইয়া ফাটিয়া উঠে। 
এই কারণে রবি খন্দ ভাল হয়না। আধখে জল পেচনের বিষয় এই বিবরণীতে 
কোন উল্লেখ নাই। | 


শশ্তের ফলন-__ 

সরকারী ক্ষেত্রে এক একরে গড়ে আমন ধান ১৯ মণ, আউশ 
১৮ মণ, নূতন আখের গুড় ৬১ মণ, পুরাতন আখে ৪* মণ, পাট ১১ মণ জন্মিয়াছে। 
রবিখন্দ সরিষা, তিগ, শোরগুঞার চাষ কর! হইয়াছিপ। তাহাদের ফল আদে। 
আশাপ্রদ নহে। জোয়ার, সয়বীন, বরবটী ও অরহর চাষ করিয্াও দেখ! হইয়াছে । 
অরহরের ফলন ৬।/* মণ নিতান্ত মন্দ নহে কিন্ত অন্থগুলি আদে ভাল হয় নাই। 
পাটের ফলন নিতান্ত কম। 


চাকা ক্ষেত্রের আয় ব্যয়--১৯১২-১৩ পালে 

ব্যয় ২৭,৬৮৮-৯-১*০ টাকা আয় 
১১,৬৫৩-৭-৩ টাক। মাত্র। আয় ব্যয়ের কথ। তুলিয়। ডেপুটি ডিরেক্টর ক্ষেত্র 
তত্বাবধারকের ( (00 ০1১০১119997) উপর নিরতিশয় কটাক্ষ করিয়াছেন। 
ক্ষেত কর্ডাই এই অত্যধিক ব্যয়ের জন্ত একাই দায়ী তিনি এই কথ বলেন। 
তিনি যন্ত্রার্দি মেরামতের একট! কারখান| রাখিনাছেন। একট! মিস্ত্রি রাখিলে 
বেখানে কাজ হয় সে জায়গায় একট। কারখান৷ স্থাপন করিয়া অযথ। বেশী 
খরচের আবশ্তকত। দেখা যায় না। ডেপুটি ডিরেক্টরের কথায় বেশ বুঝ। যায় যে, 
তাহার সহিত ক্ষেত্রাধ্যক্ষের একটুও মতের মিল নাই। বাৎসরিক ক্ৃষি-বিবরনীতে 
কষি-বিভাগের কর্তার মুখে তাহার অধীনস্থ কর্মচারীর দোষ এরূপ ভাবে 
প্রকাশিত হওয়| কিছুতেই বিজ্ঞোচিত নহে। ইহার ফল মন্দ হয়, ভাল কখন 
হয় না। সকলেই ঘরের দোষ সামলাইয়! চলে। তবে আমর! দেখিতেছি €ষ, যার 
দোধেই হউক খরচ অধিক হইয়াছে। আমরা জানি উত্ভতিদতত্ববিদের জন্, 
রাপায়নবিদ কিন্ব। তন্ততন্ববিদ ইহাদের জন্য গভর্ণমেণ্টের বাবে পয়স। খরচ হইবে । 
ইছার। তত্বান্থসন্ধ।ন কার্ষেয ব্যাপূত থাকেন, তাহার ভাবী ফল ভাল হইলেও 
উপস্থিত তাহাদের পরিশ্রমে কোন অর্থলাভ হয় না। কিন্তু ডেপুটি ভিরেইউর ঠিকই 


১২শ সংখ্যা | ] সরকারী কষি সংবাদ ৩৭৩. 


খনি রিও পস্থ। এসি এন্স পাশ শান এটি পন জি প্র £লত লিল ০ ৪ শি পদ আস পে পি পদ্ছিত এস পি পাকষি-ক ছি এ ৬ পি ও আছ - পি ওটি ড এ এ জনি এন করি 


বলিয়াছেন যে, জমি চাষ করিয়া লাত দেখান কর্তব্য নতুব! তাহাদের, চাষাবাদ 
কি প্রকারে আদর্শ হইবে এবং তাহার দেশের চাধীকে কোন চাষের কৌশল 
বুঝাইতে গেলে সে কথ। তাহাদের কাণে স্থান পাইবে কেন? এই কথাই আমর 
ক্লষকে বার বার আলোচন। করিয়। থাকি । 


চাকার বীজাগার-_ 
নিয়লিখিত বীজ, সার ও কষি-যস্্র এখ।ন হইতে বিতরিত হইয়াছে। 


জলি ধান ৪ ৪ ৭ ম্ণ 
সরু সি পি আউশ ... রঃ না 
বাদসাভোগ ধান ছি 5 
চিনি গুড়া 5, ২. 
দাউদ থানি » ২ +ঃ 
কাটারি ভোগ ,, ৩ 9, 
পাট বীজ ১ টন ১৭ 3) 
ধঞ্চে বীজ রা যা ১৬৪] ০ ১, 
জোয়ার নব বন ॥* .. 
ভুট। ০০৬ নি ৬ সেনু 
গম রঃ রা ১২ মণ 
আঅবহর ০০, ১০৪ টি 
ঝবরবটী রা ৫ ৩০ পেন 
সয়বীন পু রা ৯০ ১) 
শণ উঠি পু ২০ ১) 
ঢাক! গাগারী আখের টুক্র। নি ১৪,৬০০ 9, 
হলদে টান। 2 55, 3; 
১৪৭ বারবে ডোস্‌ *** নন ২০০০ )১ 
ডোর কাট। টানা ... নি ৩,৭৬৭ ১, 
৩৬৭ বারবে ডোস্‌ **. রা ৩৩৯০০ ,, 
মেষ্টন লাঙ্গল ১, রি ২ টা! 
টি, সি, লাঙ্গল ৪ রর ১ 
হাড়ের গুড়! এ রিও ৭৫ মণ 


ঢাকাক্ষেত্রে কবি-শিক্ষা--৮ জন ছাত্র এই ক্ষেত্রে কাজ শিখিয়াছে। তাহারা 
সকলেই সরকারি ক্ষেত্র পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত আছে। 


৩৭৪ ঃ কষক-_ভৈত্র, ৯৩২০ [ ১৪শ খণ্ড | 


শত উন পি কি নটি পি তত. ০ সউ হালছি আদি এলি জি, এসির এল লে উি্। পন্ড সত জা বাসস শস্য এ হও পি পতি জি গাছ জনি পি ও ৯ স্নান পোপ ক কা ক সম এস সি (২, এস এই এ এত ভি ০ ও ৫৭ এটি এরি ০০১ ০ এছ পি তি এছ ও এত এ» পি লি সি লি রনি জলজ ২১ ৩০ লা হন ওসি চাপ ও এ কাছ এট ৮ ৩ ই এটি মই, এস, ৯৯ ০ 


ঢাকা গাণ্ডেরি আখ-_ ৃ 

এই আখের আবাদ বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে । সমবায় খণ দন সমিতির 
( 0০০1১72৮1৮০ 0731৮ ৪০০1৩%৮ ) উদ্দ্যোগে কতকগুলি ঢাক গাগ্ডেরি আখের 
কটিং বা টুকরা টৈমননিংহের অন্তর্মত জামালপুর সবডিবিসনের কতিপর চাষীদের 
মধ্যে চাষের জন্য বিভাগ করিয়। দেওয়! হইয়াছিপ্র। চাব সস্তেষঙ্জনক হইয়াছে। 
জয়পুর গবর্ণমেণ্ট থাসঘহলে এই আখের আবাদ কর! হুইয়াছে। 


খড়ি আখ-- 
খড়ি আখে রস কম বলিয়! বড় কেহ ইহার আদর করিত না 

কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শৃগালাি হুষ্ট জস্ততে ইহা নষ্ট করিতে পারে না, 
ইহাতে সহজে পোকা ধরে না এবং ইহ! অনাবৃষ্টি সহ।. ইহাতে রস অধিক না 
হইলেও ধসে চিনির মাত্র! অধিক। ক্ষি বিবরণী পাঠে ঞ্জান। যায় যে বীরভূষে 
ইহার চাষে ১৫৫২ টাক অর্থাৎ বিঘায় ৩৫২ টাকার উপর লাভ হইয়াছে। 
বাকুড়ায় ইহার আবাদ করিয়! একরে ৫৪ হইতে ৬০ মণ গুল উৎপন্ন হইয়[ছ। 

বাকুড়াতে জাত ইক্ষুর চাষ হইতেছে, মুশাঁদাবাদে শ্রীধুক্ত বাবু প্রসন্গনাথ দে 
মহাশয়ের ক্ষেতের মরিসস্‌ আক ২১ ফিট পর্ধ্যস্ত হইয়াছে। 





গোপালবান্ধব- ভারতীয় গো্জাতীর উন্নতি বিষয়ে ও €বজ্ঞানিক পাশ্চাত্য 
প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, গো-সেবা ইত্যাদি 
বিবয়ে “গোপাল-বান্ধব” নাষক পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি ও খ্বোপালক সম্প্রদায়ের 
হিতার্থে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহ! গৃহপঞ্জিকা, রামায়ণ, 
মহাভারত বা! কোরাণ শরীফের মত থাক। কর্তব্য। দ্রাম ১৬ টাকা, মাশুল %* 
আনা। যাহার আবশ্ঠক, সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও 
উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিষ্ঞালয়ের ক্ববি-স্দশ্য, বফেলে! ভেয়ারিম্যান্স্‌ এসোপিয়েসনের 
মেম্বরের নিকট ১৮ নং রসা৷ রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায্ম পত্র 
লিখুন। এই পুস্তক কবক অফিসেও পাওয়া] যায়। - কধকের ম্যানেজারের নামে 
পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পিতে পাঠান যায়। এরূপ পুস্তক বঙ্গতাবায় অদ্যাবধি 
কখনও প্রকাশিত হয় নাই। স্বরে না লইলে এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ 
হইবার অত্যধিক সন্ভাবন|। রঃ নি 
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বাধ জলে ডিম ফুটান__ 
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাধাজলে 

ভিম ফুটেনা। সে কথা সাধরণতঃ সত্য। ছোট পু্ষরিণীর স্থির জলে কোথাও 
ডিম ফুটার কথা শুন। যায় নাই; কিন্তু বড় বিল ব! দিঘিতে ডিম ফুটে। দিঘির 
কিন্ব। খিলের জলে তরঙ্গ উঠে ও হাওয়ায় জল আলোড়িত হয়। জলের আগোড়ন 
ভিন্ন মাছের ডিমগুপি সঞ্জীবিত হয়ই ন।। ট্যাবট (517১9) সাহেবের পরীক্ষায় 
ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি পর পর ক্রমশঃ নিয়ে তিনটি পুক্ষরিনী লইঘ়। 
পরীক্ষ। করিয়াছেন। নাপ। কাটাইয়। দিলে সহজে একটি হইতে অপরটিতে 
সবেগে জল আসিঘ্া৷ পড়িতে পারে । আোতের জলে ডিম ফুটে, আতের প্রতিকুলে 
চলিতে চলিতে এবং জল মধ্যস্থ শিলাতে আছাড় খাইয়। আঘ।ত পাইয়া মাছ গুলি 
ডিম প্রসব করে। সেই ভিম পুং মতগ্ের লাল। নিষেক দ্বারা সদ্যই সঞ্জীবিত হয় 
এবং আোতের টানে বহুদূরে ভাসিয়৷ যায়। দুরে ভাসিয়া না গেলে বা জল 
আ্রোতস্থিত উত্ঠিদাদিতে আটকাইয়। না গেলে মাছের। সদ্যপ্রস্থত ভিমগুলে খাইয়। 
ফেলে । প্রবাহই ডিম ফুটিখার অনুকূল অবস্থ। বলিয়া মনে হয়। প্রাকৃতিক 
ব্যবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ডিম ফুটান যায়। ট্যাবট সাহেব তাহাই 
করিয়া সফল হইয়াছেন। 

একটি পুক্তর হইতে ৩৪ ফিট নিয়ে নাল। কাটাইয়। জল ৫লিয়াছেন। 
নালা ক্রম নিম্ন, ঢালে ঢালে নামিয়। আলিয়াছে। তৃতায় পুকুরটি ৫ ফিট নিম্বে 
অবস্থিত। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পুক্ষরিণীর সংযোজক প্রণাঙগীটিও ক্রমনিস্ত। 
জল ছাড়িলে মাছগুলি আত বাহিয়! সহঙ্গে উঠিতে পারে এই একম। এই 
প্রচার ব্যবস্থায় ডিম ও ফুটিয়াছে। 
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মত ১৩২ " সাল রী. 


অধুন। কষি-শিক্ষ। বিস্তার কল্পে নান। প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, রাজ। 
প্রজ। মিলিয়া নানারপ চেষ্টা করিতেছেন তথাপি আঙষর। দেখিতেছি যে প্রকৃত 
উন্নতির এখন অনেক বাকী । 

কৃষির উন্নতি বিধানার্থ, রাজ। কৃষি-বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন । যেদেশের 
রাজন্স প্রহৃত পরিমাণে দেশের কৃষির উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে, যে 
দেশের কোন প্রদেশে শস্তহানি হইলে প্রজাগণ অনশনে প্রাণ হারায় এবং 
রাজার রাজন্বহানি হয় ও কোধাগার শুন্ত হইয়া পড়ে, যে দেশের অধিকাংশ 
লোকেরই ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই নাই, কষিই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, সে 
দেশের রাজ। হইতে হইলে, রাজাকে কৃষির ব্যাপারট। ভাল করিয়া! বুঝিতে 
হইবেই এবং কৃষি কথার বিশেষ আলোচন! করিতে হইবে। রাজ্য রক্ষার্থ 
রাজন্বয আদায় হয়, প্রজজাগণ সেই রাজস্ব প্রদান করে সুতরাং প্রজারক্ষ! কর! সর্বাগ্রে 
আবশ্তক এবং প্রজার রক্ষণকল্ে রাজন্বের কতকাংশ ব্যয় করা রাজোচিত । 

ভারতে সম্রাটই ভূগ্বামী, ভারতের সমস্ত ভূমির উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। 
তবে সম্রাট ইচ্ছ। করিয়া অনেক স্থলে চাষীর নিকট হইতে কর আদায় না করিয়া 
রাজা, জমিদার ব। কিন্বা পত্তনিদারের নিকট হইতে আদায় ক্সিয়া থাকেন। 
ইহার অমির মধ্য সন্বভোগী, প্রকৃত চাষীগণ তাহাদের অধীনে প্রজা। সম্রাটের 
খাস-মহল আছে ; থাস-মহলে সম্তরাটই একমাত্র জমির উপসন্বভেগী। খাস-মহলের 
প্রজার! রাজ-সরকারে খাস কষাণ। সকল কৃষক সম্রাটের গ্রজ। হইলেও যাহার! 
মাজ। জমিদার কিন্বা পরতনিদারের অধীনে জমি জম রাখিয়। চাষাবাদ করে 
তাহার সাক্ষাত সম্বন্ধে সম্রাটের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। জমিদারগণই 
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তাহাদের ম! বাপ, তাহাদের ভাগ্য বিধাত।। ভারতের ছুভার্গ্য বশতঃ ভারতের 
অধিকাংশ জমিদারগণের প্রজারক্ষা! বিষয়ে কোন উদ্যোগ আয়োজন নাই। 
তাহার ভূমির কর আদায়ে বন্ধপরিকর, প্রজার ছুঃখ কষ্টের কাহিনী কদাচিত 
তাহাদের কর্ণগোচর হয়। নিয়মম্ত্ত, সময়মত কর আদায় হইলেই তাহার! সম্তষ্ট 
এবং তাহার। সম্রাটের প্রাপ্যগণ্ড। রাজ-সরকারে পৌছিয়। দিয় নিশ্চিন্ত । নিশ্চিম্ত 
বলি কেন, তাহাদের মুনফার টাক। বিলাস ব্যপনে কি প্রকারে ব্যয় করিবেন তাহার 
চিন্তায় নিমগ্র । জমির্দারের অধীনে প্রঞ্জাগণকে শ্ায় খাজন। ছাড়। কত রকমে, 
কত রকম বাবে অতিরিক্ত টাক দিতে হয়, জমিদার সরকারে প্রজার খাজন! 
বাকী পড়িলে আর উপায় নাই, সুদের স্ুদ্দে তাহার আসল খাজন। কোন কালে 
আদায় হুইবান্র উপায় থাকে না। জমিদার সরকারের কর্ধচারীগণ প্রবল পরারাস্ত, 
তাহাদের সহিত দ্বন্দে আটিয়া উঠে এমন শক্তি অতি অল্প প্রজারই আছে। 
কর্মচারীগণের চক্রবাহ এমনই ম্ুঘৃঢ় ও সুরক্ষিত যে, তাহ। ভেদ করিয়া কোন 
প্রজাই জমির এই সকল সন্বাধিকারীর নিকট পোৌছিতে পারে না। এই হিসাবে 
থাস মহলের প্রজ্জাগণ অপেক্ষাকৃত স্ুবী এবং তাহাদদিগের আবাদী ভূমির করও 
অপেক্ষাকৃত লবু। স্ুল কথায় মধ্যসব্ভোগী জমিদারগণের অধীন কূষকপণ 
প্রকৃতপক্ষে কষি-মজুর মাত্র । ইহাদের সহিত তুলনায় খাসমহলের প্রজার অবস্থ। 
কিঞিৎ ভাল। কিন্তু সম্রাটের খাসমহল কতটুকু, সব জমিই, রাজা, জমিদার 


প্রন্তি বাক্তিগণের করতলস্থ। 
আমর! এই প্রথার বিরোধী নহি । আমর! চাই যাহারা জমির সহিত সম্বন্ধ 


ব্লাখেন কাহার] যেন স্বচক্ষে জমির অবস্থ। দেখেন এবং প্রজার ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়। তাহ!দের অভাব অভিযোগ স্বকর্ণে শোনেন। রাজ! নিঙ্গ প্রাণ বিনিময়ে 
প্রজার হৃদয় অধিকার করিবেন। প্রজার ভাবুক যে; “সও পিতা, পিতরস্তেবা 
কেবলং জযহেতব' । তাহাদের পিভৃগণ তাহাদের জন্মদাত। বটে কিন্তু রাজ 
সহায়ত। ব্যতীত তাহাদের শারীরিক মানসিক সর্বধবিধ মঙ্গলসাধন হওয়। দম্তব নহে। 
ভগবান প্রীরামচন্দ্র লোকশিক্ষার্থ এই প্রকারে রাঞ্য পালন করিয়া! দেখাইয়াছেন। 
কত কত হিন্দু রাজ] এই রকমে প্রজাপালপন করিতেন, এখনও অনেকে লোক 
রঞ্জনের জন্য আগ্রহান্বিত। বাদসাহ আকৃ1রের রাজ্য পালনে এই নিয়ম অনুতিত 
হইত। * তিনি প্রক্গ। বসল ছিলেন বপিগা তাথাকে “িল্লিখরে। বা জগদীখরে। বা” 
আখ্য। দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে এই নিয়মের বিপর্যযক় ঘটিয়াছে, 
জমিদ[রগণ প্রজার সহিত এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ভুলিতে বসিয়াছেন। 
বন্তমান প্রবন্ধে জমিদার বলিতে আমরা বঙ্গের প্রধান প্রধান ভূম্বাবীগণকে 


লক্ষ্য করিয়। এত কথা বলিলাম। ইহারাই আমাদের দেশের মধ্যে যান্ডাস্পঘ। 
$ 


৩৭৮. ০ “ক্কধক-চৈত, ১৩২০ ১৪শ খণ্ড এ 


পন অনা শী ও পিন টেপ পচ শী জজ তি 


দেশের ছিতের মি: লক্ষ রাখেন ইহাদের মধো এমন পোকও আছেন 
বং প্রাণপণ চেষ্টাও. 'করিয়। থাকেন আুতরাং তাহার বাস্তবিকই গণনীয়। 
' তাছাঘের নিক্স্তরে, আরু, এক শ্রেণীর জমিদার আছেন যাহাদিগকে সাধারণতঃ 
মধ্যবিত্ত বল! যায়, -ই*হাদেরও জমির' সহিত- সম্পর্ক কম নহে, সারণ ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্ক্তিরই কম বেনী কিছু পরিমাণ জমি আছে। অপরাপর দেশে 
এ প্রকার-চ্ষুদ্র জমিদার ব। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নাই। কৃষির কোন উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে এই শ্রেণীর লেকের কৃষি বিষয়ে উৎসাহ উদ্রেক করা প্রথমেই আবশ্তক। 
কারণ একদিকে তাহাদের উপর যে উচ্চতর শ্রেণীর জমিদার আছেন, তাহার! 
সাক্ষাত সম্বন্ধে জমির সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না__নন্তদিকে ইহাদের 
নিয়তর শ্রেণী অর্থাৎ কৃষকগণ মামুলী চাষাবাদ লহঙ্কা ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের 
উন্নতির উপায়োপ্তাবনের ব। উদ্ভাবিত উপায় কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমত। 
নাই। অতএব উনিনিতা সেই মধ্য-শ্রেণীর ভূন্বামীগণকে লইয়া আরম্ত কর! 
কর্তব্য, কারণ ই“হাদেের কৃষিজ্ঞান জন্মিলে ইহারা উপর এবং নিয় উভয় শ্তরের 
লোক সমূহকে ক্ষি বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারেন। 

ইহাদের সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আছে, কিন্তু কার্ধযাস্তরে ব্যাপৃত থাকায় 
ইহাদের অবসর কম। আমরা ইহাদের সুবিধাজনক কোন না কোন ব্যবস্থ। 
করিতে বলি। 

প্রজার জমি হাজিয়। মঙ্গিয়া যাইতেছে, অথন। জলাভাবে তাহাতে চাষ হইতেছে 
না, তাহার আবাদের মধ্যে পানীয় জলাভাবে গে। মহিষ 'ও মানুষ দারুণ কষ্টভোগ 
করিতেছে, প্রজার! ভাল বাজ অভাবে ভাল ধান, ভাল পা5, ভাল আখ, ব ভাল 
যব, গম, জে উৎপন্ন করিতে পারিতেছে না, পয়প1] অভাবে জমিতে ভাল সার 
দিতে পারিতেছে না, ভাল কৃবি যন্ত্রের অভাবে তাহার। এখনও একগুণের পরিবর্তে 
দশগ্ডণ পরিশ্রম করিতেছে, কৃষির অভিনব তন্বগুলির কোন সন্ধান রাখিতে 
পারে না বলিয়া তাহার] অদ্যাপিও মামুলী চাষাবাদ লয়! আছে। তাহাদের 
দুঃখ স্বচক্ষে দেখিবার তাহাদের কানন স্বকর্ণে শুনিবার লোক তাহার। খু'জিয়। 
পায় না। তাহাদেরই পরিশ্রমলন্ধ অর্থের বিশিষ্টাংশ লইয়। জমিদারগণ বড় মানুষ 
হইয়া উঠিগাছেন? তাহাদের গাড়ী, মোটর, ্টাহাদের সুরম্য অট্রালিকা, মনোরম 
উদ্যান, বারদোয়ারি ব! হাওয়া খান।, তাহার্দের লীলাকানন, তাহাদের €শলাবাল 
দেখিপে মনে হয় তাহারা বাস্তবিকই শ্রীণম্পন। কিন্তু রাঙ্গা, গ্রজ! উভয় লইয়। 
রাজ্য । প্ররাজ্যের এক অঙ্গ বেশ পুষ্ট, বেশ সুন্দর কিন্তু অপর অঙ্গে ক্ষত ও উহ! 
ব্দেনায় ক্রিষ্ট অতএব তাহাদের সুথে কি সর্বাঙগীন শাস্তি আছে ১ তাহাদের 
সম্পদের পিছনে কি কাল বিপদের ছায়। ঘন হুইয়! উঠিততেছে না ? 


১২শ সংখ্যা ।] কৃবি-পিক্ষা,.. ৩৭৯ 


৭ ৯০ কির হবি বসি হা বারের তাস পানি ক ৬ ও রি টি চি পির এস চাস পি এরি পি লী এস জি 


আমর! দেখিয়াছি ৫ যে ইউরোপ, আামেরিকার জমিদারগণ তাহাদের অমিধারির 
মধো বাস করেন। দশ হাঞ্জার একর লইয়। হয়ত" একটি ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে 
তাহার বাস, তিনি নিজে ক্ষেত্রকর্মে নিযুক্ত” 'ভাহার মধীনেঞঠাহার প্রজাগণ ক্ষেত্র 
পালনে নিয়োঙিত। আমাদের দেশে জমিদারগণ, সহর নগরে বাদ করেন, 
তাহাদের জমিদারী বহু বিস্তৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহ। বহুদূরে অবস্থিত। তিনি 
কখন তাহার জমিদারীক্তে পদার্পন করেন কফি না সন্দেহ। আ্টীহার জমিদারীর 
কাধ্য তাহার লোকজন ত্বারা সংসাধিত হয়। তিনি কৃষি কর্মে, উদ্যান পালনে, 
পশুপালনে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ । 

এমত অবস্থায় কষিকর্মের আরম্ভ কোথ! হইতে হওয়া উচিত, কাহাকে 
লইয়া প্রথমে কৃষি-পর্যযালোচন। করিতে হইবে তাহাই বিচার্ধ্য বিষয় । 
গভর্ণমেন্ট কষিতত্বান্ুপন্ধানাগার স্থাপন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে ছাক্রগণের শিক্ষার্ 
কৃষি-কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, কৃষি পরীক্ষ।-ক্ষেত্রে কষে কথার আলোচন। 
হইতেছে, গভর্ণমেন্ট বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়। তাহাদিগকে উন্নত প্রণালীর কুষি- 
বিদা-বিশারদ করি আনিতেছেন। দেশের লোকও বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছেন। তীাহারাও বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন। ফলে তারতে কতগুলি 
বিশেষজ্ঞের আমদানী হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের কার্য ষোগায় কে? গভর্ণমেণ্ট 
তাহাদের জন্ত কাজ খুপ্সিয়া না পাইয়া তাহাপ্দগকে সাধারণ রাজকার্য্ে নিয়োগ 
করিতেছেন, জমিদারগণও বিশেষজ্ঞগণের মশ্াব অন্থভব করিতেছেন না। এমত 
অবস্থায় কর্তব্য কি? 

আমর] আমাদের দেশে কষি শিক্ষা বিস্তারের ছুইটি উপায় অবলম্বন করিতে 
বলি প্রথমতঃ জমিদারগণের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে । ত্বাহার্দিগকে কৃষি বিষয়ে 
আস্থ/বান করিতে হইবে । চাষের ও চাষীর মর্ম বুঝিলে তাহারা জমির উন্নতির 
কথ। ভাবিবেন এবং সুবীঞ্জ সকয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং কির প্রধানবল 
গোধন রক্ষাপ্ন বদ্ধপরিকর হইবেন। জমিদারগণের কৃষিতক্বালোচনার অন্ত 
গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় কতিপয় জমিদার ভদ্রসস্তান লইয়৷ প্রাদেশিক কৃষি-সমিতির 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। যেখানে কোন চেষ্টাই ছিপ ন। সেখানে কতক চেষ্টা হইলেও 
ভাল। নেই মামার অপেক্ষ।! কাণ। মামাও ভাল ।, কিন্তু এই সভা সমিতি গুলিতে 
ধে ভাবে"কবি কথার আলোচন। হয় আমর] তাহ। হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আলোচনার 
কথ। বলিতে চাই। এই সকল সমিতিতে মন্তব্যের ছড়াছড়ি, কাজে কেহ কিছু 
করুন আর ন৷ করুন সুন্দর সুন্দর বিবরণী পাঠের মহাধুম। এখানে আমর! দেখি 
যে, কাজের দিকে ঘত কিছু হউক আর না হউক নাম কেনার দিকে অধিকতর 
দ্রত্তি। যাহাই হউক একেবারে কোন চর্চ। না থাকার চেয়ে এই রকম সভ। 


৩৮০ কুষক- চৈত্র, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 
সমিতিও ভাল । কিন্ত আমাদের বিশ্বাস যে ইহাতে দেশের কাধ্য বেশী কিছু 
অগ্রসর হইবে ন।। 

জমিদারগণের কৃষিতত্বলোচনার স্বিধার্থ নৈশশ্রেণী খোলা আবহঠক । 
অনেকে কাধ্যাস্তরে দিনের বেল! ব্যস্ত থাকেন তাহার। কিন্তু নৈশশ্রেণীতে যোগ 
দিতে পারেন। যাহার] জমর সহিত কোন না কোন সম্বন্ধ রাখেন তাহার! তথায় 
আপিয়। কবি রসায়ন, উত্ভিদ বিদ্যা, কৃবি ও উদ্যান তত্ব ওুকবি সন্বন্ধীয় নান! বিষয় 
আলোচনা করিতে পারেন। স্থবীজ সঞ্চয় কাহাকে বলে, সুবীর পাইলে এক 
গুণের স্থানে কি প্রকারে দশ গুণ শস্ত উৎপন্ন কর! বায় তাহার! শিক্ষণ করিয়। 
ওয়াকিব হইতে পারেন এবং তখন আর তাহাদিগকে অতিবৃষ্টি ব। অনারুষ্টিতে 
তাদুশ বিপন্ন করিয়া ফেলিতে পারিবে না । কি কৌশলে, কম খরচে জযিতে সার 
যোগাইতে পার! বায়, কি কৌশলে ফসলের পোকা নিবারণ কর! যায়, কি উপায়ে 
জমিতে রস রক্ষা! কর! যায় ইত্যাদি অনেক জ্ঞান লাত করিতে পারেন । বিশেষজ্ঞর। 
ঠাহাদেরই শিক্ষ1 কার্যে নিয়োজিত হইতে পারেন এবং চ্ঠাহাদের দ্বারা তাহাদের 
অনুষ্ঠিত কৃষি-কম্মের পরিদর্শন কার্ধ্য হইতে পারে এবং সময় সময় ক্ষেত্রম্বামী ও 
চাষীগণের সমক্ষে ক্ষেতে দাড়াইয়! কৃষি-তত্ব বৃঝাইয়। বলিবার অবপর করা যাইতে 
পারে। আমর যে কার্য বুঝি না তাহাতে আমাদের মন সহজে আকৃষ্ট হয় না, 
বুঝিলে আমর তাহাতে অনুরাগী হইতে পারি। এই জন্ত আমরা বলি আগে 
জমিদারগণের মধ্যে কষি অন্ুরাগ জন্মাইয়া পরে কষকগণের কৃবিশিক্ষা বিধানের 
চেষ্টা বিধেষ় 1 

দ্বিতীয় কথ।--কৃবিজ্ঞান বিস্তারের দ্বিতীয় উপায় স্থানীয় ভাবায় কৃষি পুস্তকাদির 
বহুল প্রচার করা। ভারতে যেখানে ঘত ক্ধিতব্বের অলোচন। হউক না 
আলোচিত বিষয়গুলি সাধারণে প্রচারিত হওয়। কর্তব্য। যাহার সামান্ত ভাষা-জ্ঞান 
আছে সে বুঝিতে পারে এমন সহজ সরল ভাষায় পুস্তক পুক্তিক! প্রকাশিত হইবে। 
কৃষি-বিভাগ মনে করিলে এই গুলি বিনামূল্যে বিতরণ করিতে পারেন নতুব। 
অতি অল্প মূল্যে এক আনারও কম মূল্য হইলে ভাল, এ সকল বিক্রিত হইবে। 
কবি বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ভাবার এ সকল পুস্তিক! ছাপাইবার অস্ুবিধ। হইতে 
পারে। আমর! বহুবার বলিয়ান্ছি এখনও বলিতেছি ভিন ভিন্ন কৃষি সমিতির 
উপর প্র ভার অর্পণ করা হউক । আমর] আমাদের তরফ হইতে বঙ্গিতেছি যে, 
আমর। এই প্রকারের ভার লইতে রাজী ও ইচ্ছুক আছি। 


জাত ৮ কাশি লি তি জি. লোপ পসম্র ভাসি শী কিন লি সি /্ 


১২শ সংখ্যা । ]. ূ পত্রাদি ' ৩৮১ 


পত্রাদি 


কলার মরদ1--শ্ররমজীবন সমদ্দার, কেটিয়।, বীরভূম । 

মহাশয়, 

ওকষকে” কলার চাষাবাদ ও ব্যবস। সন্বন্গীয় প্রবন্ধে কলার-ময়দার উল্লেখ. আছে 
কিন্তু উহ]! কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহ লেখ! নাই। কলার ময়দ। গ্রস্ত ত 
প্রণলী জানিতে ইচ্ছ। করি । পালে। ও ময়দ! প্রস্তুত কর। কি একই রকম? 

উত্তর-_কলার ময়দ। প্রস্তুত কর! অতি সহজ । পাক। কলার ময়দ! ভাল হয় 
ন।। পাকে নাই অথচ পুষ্ট হইয়াছে এমন কল! লইয়া-_-কাচ। কলাম যেমন 
খোসা ছাড়ায় তেমনি খোস। ছাড়াইয়। চাক। চাক। করিয়। কাটিয়। বেডে শুকাইয়। 
লইতে হয়। এই শুফ কলার চাকাগ্ুলি ঢে'কিতে কুটিয়। অথব। ধাতায় তাঙ্গিয়। 
সাধারণতঃ গমের ময়দ1 ব! চাউলের গু'ড়! যেমন করিয়া! করে, সেই রকমে ময়দ। 
প্রস্তত করিলেই হইল। যত সরু চালনি দ্বার ছ'াকিবে তত মিহি ময়দ। 
হইবে। 

ময়দাতে খে।স৷ ভূষি মিশ্রিত থাকে কিন্তু পালে! নিভাজ শ্বেতসার। এরারুট 
বা পানিফল ব1 গুপ্রঞ্চ বা কোন বীজ প্রভৃতির পালে! প্রস্তুত করিতে হইলে, 
উহাদ্দিগকে কাচ। অবস্থায় ঢে"কি বা হামানদিস্তায় কুডয়। লইতে হয়। পরে সে 
গুলিকে জলে ফেলিয়া চট.কাইলে শ্বেতসার জলের নীচে জম৷ হয় এবং 
ছিবড়াগুলি জঙগ হইতে তুলিয়। ফেলিয়৷ এ জলটা স্থিরভাবে কয়েক ঘণ্ট। রাখিয়।- 
দিলে দেখ! যায় যে. সমস্ত শ্েতসার নীচে জম। হইয়াছে, তখন জল ফেলিয়। দিয়! 
উহ। শুকাইয়। লইলে পালে প্রস্তত হইল। কলার ময়দা এবং পালে! উভয়ই 
হইতে পারে। 


সার-সংগ্রহ 
ধানের উফর। রোগ 
সাবোর কৃষি-বিদ্যালগ্ের কীটতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত দেবেপ্রনাথ মিএ লিখত। 


এই রোগটী প্রথমতঃ নোয়।খালি ও ঝ্রিপুর। জেলাতেই দেখা যায় এবং ইহার 
স্বানায় নাম 'উফরা ব। 'উপর।'। ত্রিশ বখ্সর হইতে এই রোগের অস্তিত্ব জান! 


ভাসি পপি লতি গদি শীত তা ও তি শান শীষ এ সি কী পি শীত প্রি পলি লাস শী শামি ভাবি ভা তি হত এ তিজ ৪ ৯৫০৭১৬৭ হলে স্টিক) ৬৩ 


৩৮৯ | কুষক-_চে্র, ১৩২৯৩ রর ১৪. রশ খণ্ড । 


ও এ উপ এ ৬ জা ত স৯ পি তি পল শি শিশির ক ৩ তত পপ লা পি রনি কচ গতি এ " শা লাশ ন্এ এছ। ক ক প্র এ ৩৭ এসি জি ভা 


গিয়াছে, বিশ ব রৎসর র পূর্ব হতে ইহার সংক্রামণ অধিক হইয়াছে; দেশীয় জোৌরাদিগের 

মতে গত ৬ ৭ বৎসর হইতেই 
ইহার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি 
হইয়। পড়িয়াছে। বাটলার 
সাহেব উফর। ঝোগ সম্বন্ধে 
বহু আলোচন1! করিয়। 
রোগের কারণ ও সম্প্রতি 
ইহার কতকটা প্রতিকার 
স্থির করিয়াছেন। উফর] 
আঙ্দ ও আউশ ধানেই 
দেখা গিয়াছে, বোরে। ধনে 
ইহাঞ্ম আক্রমণ এখনও দৃষ্ট 
হয়জাই। এষ রোগের ঘর! 
শস্টের কতট। ক্ষতি হইয়াছে 
তাহ] সঠিক জানা যায় নাই, 
তবে নোয়াখালি জেলায় 
স্ধ/রাম, বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ 
ও লক্ষীপুর থানায় অনিষ্ট 
খুবই বেশী হইয়াছে। ১৯১০ 
সালে কেবল বেগমগঞ্জ 
থানায় ২০০,০০০ মণ ধান 
নষ্ট হইয়াছে, চৌহুমানিতে 
প্রায় অর্দেক ফসল বিনষ্ট 
হইয়। গিয়াছে । বাটলার 
সাহেব মনে করেন ক্ষতির 
পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ও 

ধানের উফরা রোগ ২, অনেক বেশী। 

১_-পাকাউকরার পরিণত অবস্থা» ভাট] সরু হইয়। গিয়াছে ও শীষের নিম্নাংশে রঙের বিকৃতি 


হ্ইয্লাছে। ২--এই স্থলে ডাটার ক্ষত স্পষ্ট নহে, শীষের নিন্নাংশে আক্রমণ হয় নাই। ৩--পাকা 
উফরার ম্বভাব-পরিচায়ক লক্ষণ । ৪-_-তোড় উফরার আক্রমণ । 





নোয়াখাপিতে জুন মাপের শেষে যখন আউশ ধানে শীষ বাহির হইতে আরম্ত 
২য় তখনই এই রোগ্রেপ প্রথম আক্রমণ দৃষ্টগোচর হয়। প্রথমে ইছ। ক্ষেতের এক 


১২শ সংখ্যা । ] সার-সংগ্হ ৩৮৩ 


এক খণ্ডে মাত আবদ্ধ থাকে এবং প্রথম হইতেই ইহা সমস্ত কেতে ছড়াইয়। পড়ে 
ন!। যদিও যে থণ্ডে এই রোগ ধরে সে খণ্ডের সমস্ত ধানই নষ্ট হইতে পারে 
তথ(পি আউশ ধানের সমগ্র অনিষ্টের পরিমাণ অধিক নহেঃ কারণ এই রোগ 
বহুবিস্তৃত হইবার পুব্রেই আউশ ধান মাঠ হইতে উঠান হয়। 

আগষ্ট মাসের প্রারস্তেই, যখন আউশে উফরার আক্রমণ অন্যপ্ত তীর, তখন 
অমন ধানের জীবনের অর্ধ কালও পূর্ণ হয় না৷ এনং তখনও ইহাতে ইহার শীষ 
বাহির হইবার সময় হয় না। এই অবস্থাতেও আমন ধানে উফরা রোগের প্রথম 
লক্ষণগুপি পাওয়। গিয়াছে । জুন মাসের পুব্বেই এই রোগের স্ত্রপাত আউশে 
হওয়। সম্ভব, কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থার লক্ষণে পরীক্ষ। করিবার সুযোগ পাওয়! 
যায় নাই। ছিটান আমন ধান ও মিশ্রিঠ আমন ও আটশ ধান অ.গই মাপের 
শেষে কিন্ব। সেপ্টেথরের প্রথমে এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে । সম্তভাতঃ আউশ ও 
আমন ধানের রোগপ্রবণতায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু রোগের কারণ- 
গুলি যত দিনযায় ততই ক্রমিক বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাশ্ত হইতে থাকে; তবে আউশ 
ধানের স্থিতি অল্পক্গাল বলিয়। উহার বড় বেণী ক্ষতি করিতে পারে না; আমন 
ফিতে অনেক সময় লগে, সুতরাং তাহার অনিষ্ট অধিক হয়। জুসাই মাদের 
শেষে কেবল ছিটান আমন ধানে এই রোগের প্রথম অবস্থ। দেখ! গিয়াছে ; তখন 
দেশয় লোকের ইহাকে “পাতা? উফর। কছে। এই সময়ে সমস ও আক্রান্ত গাছের 
বিশেষ কোন প্রভেদ দেখ। যায় না, কেবল পাতার অগ্রভাগ শুকাইয়। আসে, 
কতকগুলি প্রশাখার উপরিভাগ মলিন ও হুর্বল হইয়] পড়ে এবং পাতায় ও 
পঞ্রকোষে মধ্যে মধ্যে বাদামী রঙের দাগ দেখাযায়। ঝুঁড়ির ভিতরের পরদা 
কুধি'ত হইয়। পড়ে ও কখন কখন তাহার উপর অস্পষ্ট বাদামী রঙের দাগ থাকে। 
গাছের ভাটার নিয়।ংশের কিছুই পরিবর্তন হয় না কিন্তু উপরের অংশে কতকগুলি 
বাদামী রঙের দ।গ দেখা যায়। 

মাঠ হইতে ফনল উঠাইবার এক মাপ পুর্বে উফবার শেষ লক্ষণগুলি দেখা বায়, 
তখন গাছ প্রায়ই বাড়ে না, ব।হিরের পাতাশুপি কখন কখন শুকাইয়া যায়, আবার 
সময়ে সময়ে ইহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, পত্র£কাষের উপর বাদামী রঙে দাগ 
থাকে ও ড'াটার এক বা ততোধিক গঁঁটের ঠিক উপরে এক একার ক্ষত দেখ 
যায় ঃ এই ক্ষতগুলি রোগ চিনাইয়৷ দেয় এবং প্রায়ই পাতাযুক্ত গ?টের উপরে 
কিম্বা নীচে অর্ধ ইঞ্চির ভিতরেই থাকে । ভাটার এই অংশের রঙ গাঢ় বাদামী 
কিবা কাল হয় এবং ইহ! হুর্ধল ও কুঞ্চিত হইয়] যায় ও কখন কখন অত্যন্ত সরু 
হইয়া পড়ে । যেস্থলে রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে রঙের বিকৃতি 
ডখটার কেবল এক দ্বিকেই দেখা যায় কিন্ত ইহা সচরাচর চারি দিকেই বিস্তৃত 


: ৩৮৪ | ক্যফক_ চৈত ১৩২০ চড ১৪শ খণ্ড। 
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হইয়া থাকে। আবার না কোন স্থলে ড টার অনা অংশে « ক্ষুদ্র কষুপ্র ৷ দাগগুলি 
বর্তমান থাকে, ফুলের ডাটার রঙও কখন কখন বদলাইয়৷ ধায় এবং সময়ে 
সময়ে ইহ] কুঞ্চিত হুইয়াও পড়ে, শীষ উপরের পর্নকোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিন্ত 
উহার বাঠিরেও আলিম! পড়ে। শীষের এই প্রথম অবস্থার রোগকে চাষীর! 
থোড়? ও শেষোক্ত প্রকারকে “পাকা উফর। কহে। *থোড়' উফরাতে ডাটা 
উপরের অংশ মাকুর ন্টায় কুপিয়। উঠে, এবং উহার মধ্যেই ধানের শীষ সম্পুর্ণ ভাবে 
আবদ্ধ থাকে। এই স্ফীত অংশ ও পাত। সম্পূর্ণ শু হইয়া! যায়; 1কন্ত রোগের 
প্রথম অবস্থাতে পত্রকোবষের ছুই ধার মাত্র শুকাইয় যায়; কখনও নিয়দিক হইতে, 
কখনও উপর দিক হইতে 'শুকাষ্টতে আরম্ভ করে। পন্রকোষের মধ্য অংশ 
কিছুকাল সবুঙ্গই থাকে কিন্তু শীত্রই ইহাতে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়; 
এই সকল দাগ কখন কখন বিস্তৃত হইয়া পড়ে কিম্বা! এক সঙ্গে ভাটার অনেকট। 

ংশ আবৃত করিয্া! থাকে; প্রায়ই এই দাগঞগলি পাতল। (কিম্বা গাঢ় রঙের হয়; 
 শেব গাঁটের উপরে যেখানে পত্রকোন ড'াটার ক্ষত ঢাকিয়থাকে তাহার নিম্মভাগে 
একই প্রকারের দাগ দুষ্ট হয়। পত্রকোষের ভিতরের শীষে যে সকল ফুল থাকে 
তাহাতে প্রারই পরাগপঙ্গম হর না ও ফলগুলি কুধ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত শীষে 
ছাতা পড়ে । পাকা" উফরাতে কোষ হইতে হয় সম্পূর্ণ শীব কিন্ব! উহার কিয়দংশ 
বাহিরে আলিয়া পড়ে। ফুলের ভাটাতে ইহার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়; উপরের পত্রকোধ প্রায়ই বাদামী ও শুষ্ক হইয়। যায়.৪ ইহ! শীষের উপরিভাগ 
আবদ্ধ করিয়। রাখে ও নীচের অংশ বিকৃত হইয়! পড়ে । বীঙ্গকোষের নীচের 

ংশে ফল গ্রায়ই থাকে ন। এবং উপরের অংশ কখন কখন শুন্ত থাকে, আবার 
সময়ে সময়ে ইহাতে পরিপক বা অপরিপক ফলও থাকে । শ্মামন ধান অধিক 
দিনের ফসগ বলিয়া ইহাকে এই রোগ দ্বারা গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইতে 
দেখ।যায়। 


_. অনুসন্ধান ধার। প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কীট (115201) কিন্ব। কোনও জীবাণু 
(88118) ঘর! এই রে।গের উৎপত্তি নহে। (২ 61176010) বা (7061 ০718)) 
জাতীয় এক প্রকার পোকার (৮০17) আক্রমণই এই রোগের কারণ। এই 
জাতীয় অনেক পোক। বৃক্ষ ব। প্রাণীদেহের উপর থাকয়া জীবন ধারণ করে। 
উদর রোগ যে শ্রেনী হইতে উৎপন্ন তাহ! (15152001105) জাতিতুক্ত। এবং 
ইহার নাম (77165701709 812902) 1. এই পোক। গ।ছের পেশীর উপরই থাকে 
ও ইছ। অত্যন্ত ক্ষু্র। রোগের প্রথম অবস্থাতে পাতার কড়ির তিজরের পর্দার 
অধ্যেই পোকাগুলিকে দেখিতে পাওয়! যায়। 'থোড়” উকরাতে ভাটার কুঞ্চিত, 
কাপ অংশের শীষের নীচে পোকাগুপি একত্র সমবেত হইয়া থাকে) পাকা 
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উফরাতেও ডাটার পুর্বে [ক্ত অংশে ইহাদ্িগকে দেখ। যায় কিন্তু শীষেই ইহার। 
পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলের বাহিরে থাকে । এক একটী পোক। অত্যন্ত ক্ষুত্র, হা 
ইর্চি লম্বা ও এত ইঞ্চি চওড়াঁ-শুধু-চোখে দেখা একেবারেই অসম্ভব; 
যখন এক স্থানে বহুসংখ্যক সমবেত হুইয়। থাকে তখন শাদ। সুত্রসমষ্টির 
হায় দেখায় । ছোট, 
বড়, সকল রকম 
পোকা, ও তাহাদের 
ডিম, সব একসঙ্গে 
মিশ্রিত থাকে। পুর্ণবয়স্ক 
পোকার মুখে একটী 
ছোট কাটা থাকে, 
শুধিয়। খাইবার সময় 
ইহার! এই কাট! বাহির 
করে। প্রত্যেক স্ত্রী- 
পোক।1৫* হইতে ১০০টি 
পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে । যদি 
১০০্টী ডিম ফুটিয়। ৫০টি 
পুরুষ ও ৫০টিস্ত্রীপোক। 
বাহির হয় তাহ হইলে 
[তিনবার বংশ পর্য্যায়ে 
এক গোড়া পোকা 
হইতে ২৫০০০ (পাকা 
উত্পন্ন হইবে-_-ইহ1 


হইতেই এই পোকার 
১_পরিশত বয়ঙ্ক পুরুৰ পোকা। (ফটো গ্রঁফ হইতে )। বংশ বৃদ্ধি করিবার 

২__বন্ুসংখ্যক পোকার সমবেত অনস্থা ॥। (ফটোগ্রাফ হইতে )। ্ 

৩_পুরুশ পোকা (শতাধিক গুণ বদ্ধিত)। ৪-.স্ত্রী পেকা ক্ষমতা উপলব্ধি কর! 

(শতাধিক গুণ বদ্ধত)। ৫-অপরিশত পোকা (শতাধিক গুণ যাইতে পারে। এযাবৎ- 

বদ্ধিত) | ৬-_ভিশ্বস্থিত ছোট পোকা ( বহুগুণ বন্ধিত )। 








ধানের উকরা পোকা 


ৃ কাল এই পোকণ কেবল- 
মাত্র ধানেই পাওয়া গিয়াছে এবং ধানের যে অংশ মাটীর উপরে থাকে তাহাতেই 
দেখা গিয়াছে ; শিকড়ে, মাটীতে বা! জমির আগাছাতে ইহা দেখ। যায় নাই। 
যে সকল গাছে এই রোগ ধরে শন্ত উঠাইবার পর গণছের পরিত্যক্ত অংশে ইহা 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা প্রমাণ হইয়াছে. যে, শুক হইয়াও এই 


৩৮৬. ক্লষক-_চৈত্র, ১৩২০ [ ১৪শ খণ্ড। 
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পোকা অনেক দিন বচিয় থাকিতে পারে, এমন কি ১৯৫ মাস পর্যত্ত বাচিয়া 
থাকিতে দেখ! গিয়াছে । তবে জলে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়। থাকিলে এই €পাকা।' চারি 
মাসের অধিক কাল বাচিয়! থাকিতে পারে ন|।' | 
জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পব্যস্ত পোক্াগুপি অধিক সজীবত1 প্রাপ্ত হয় ও 
চারিদিকে নড়িয়া-চড়িয়। বেড়ায় । ডিসেম্বর মাসে তাহাদের নড়িয়া বেড়াইবার 
ক্ষমত আর থাকে নাও তাহার! শীষের ভিতর ও শন্য উঠাইবার পর পর্িতাত্ত 
অংশের মধ্যে কুগুলীকৃত হইয়া থাকে । বর্ধার আরুস্তে মাঠে যখন জল আসে 
তখন ইহার পুনরায় কার্য্যতৎপর হয়। সব্দীব গ্রাছ হইতেই ইহার! আহার 
গ্রহণ করে ও গাছের উপরেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, ধান পাকিলে ইহার! নিদ্রিত 
হইয়। পড়ে । রোগের সংক্রামণের সময় পোকার জলের উপরদিয়া এক গাছ 
হইতে অপর গাছে যায়, এমন কি জলের নীচে থাকিলেও জলের উপর উঠিয়! 
গাছের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্বেই বল! হইয়!ছে ষে পোকার মুখে ছোট, সরু কাট। 
থাকে, ইহা বিন্ধ করিয়। ইহাপ। গাছের রসটানিয়। লয়। এই সরু কাট গাছের 
কঠিন অংশে প্রবেশ করাইতে পারে না, সেই জন্য গাছের কোমগ স্থানেই এই 
রোগের আক্রমণ দেখ। যায়ঃ ড'টার প্রত্যেক গঁঁটের ঠিক উপরের অংশ খুব 
কোমল ও সরু, সুতরাং এই স্থানেই উফরার আক্রমণ বিশেধভ:বে পরিলক্ষিত হয়। 
এই রে।গনিবারক কোন,সঠিক উপায় নিদ্ধারণ বহু সমম ও পরীক্ষা! সাপেক্ষ ; 
তবে ছুই প্রশ্চার উপায়ে উহা নিবারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ 
রোগ উৎপাদক পোকার বংশ খর্ব করিবার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ধানগাছের এই 
রোগপ্রবণ ঠা যাহাতে অল্প হয় তাহার উপায় স্থির করা। প্রথমেই মনে হইতে 
পারে যে গাছে কোনও বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়! দিলে পোকার বংশ খর্ব 
করিতে প।র। যায়, কিন্তু ইহা! একেবারেই অসম্ভব, কারণ পোকাগুলি গছের 
কুঁড়ির অভ্যত্তরেই থাকে; উত্ত বিষাক্ত পদার্ঘ উহাদের সংস্পর্শে আপিতে পায় ন।। 
ধান উঠা হয়া লইবার পর মাঠে পরিত্যক্ত অংশগুলি আলাইয়। দিলে পোকা 
বিনষ্ট হইতে পারে) রোগাক্রান্ত বীঞ্জ পর বৎসর বপন কর উচিষ নে, কারণ 
যে সকল গাছে “পোকা” উফর। ধরে সেই-সকল গাছের বাঞ্ষে পোকা থাকে, এই 
সয়ে ইহার। জীবিত থাক্ষে কি না তাহা জান যায় নাই। যদি এই রোগ বীঙ্গ 
হইতে আসিত তাহ। হইলে এই ব্যাধির ব্যাপ্তি আরও বেশী হইত, কারণ বাঞ্জ 
বিনিময় সর্ধজই অতি অধিক পরিমাণে হইয়। ধাকে ) যদি মাটী হইতে এই" রোগ 
রিগ্ুত হইত তাহা হইলে যে সকল জমিতে ধান নড়িয়। রোপণ করা হইয়াছে 
দে সকগ জমি নিশ্চনই পুর্বে আক্রান্ত হুইয়। পড়িত, কেনন৷ শীতের শেষে নীচু 
জমি হইতে মাটী কাটিয়া পাটের জমিতে দেওয়া হয় ও ইহ! হইতে টৈমস্তিক 


১২শ সংখ্য। রি ৭ লতি  সার-সংগ্রহ . ৬৮৭ 


258 জি স্সিপান্ছি পিসি ভি লিন রসি গলি পন ২ ৪ কি পা এ সস পা 2 লাগি ৫ পিক রসি তা 2৩ ০৯ পা কা ছি রাই লিল | সান তি ক জন জা জট 


ধানের দ্বিতীয় ফসলও ) জয়া! _ হয়। আক্রান্ত গাছের সহিত সু ুস্থ গাছ, রাখিয়া দেখ! 
গিরাছে যে এই পোকা আসিলেই গাছ ব্য।ধিগস্ত হইয়। পড়ে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত 
কর] যাইতে পারে ষে বীঞ্জ-জর্ম হইতে গাছ উঠাইয়া রোপণ করিবার সময় এই 
রোগ বর্তমান থাকে ন1। ্‌ 

গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়াইয়। ফেলিলে খুব উপকার হয় এবং 'ইহ। -ক্কহি- রী 
কাধ্যের একটি অতি প্র্নো্নীয় কার্ধা বলিয়া মনে কর। উচিভ।. ধান, উঠাইবার . 
পর জমিতে লাঙ্গল দিলে গাছের গোড়া মাটীর সহিত মিশির। অতি শীঘ্র. পচিয়। যার: 
এবং পোকাও মরিয়! যাইতে পারে, কেননা ইহ। প্রতিপন্ন হইয়াছে বে, ভি 
জমিতে এই পোক। ঝাচিয্। থাকিতে পারে না। যে সকল জি খুব শু ও শক্ত 
হইয়। যায়, এক পশল। বৃষ্টির পর তাহ! খুবই নরধ হইয়া পড়ে, তখন ইহার, উপর, 
লাঙ্গল দেওয়। সহজ হুইয়। উঠে । রোগ নিবারণের জন্য গাছের সুস্থতার, দিকেও 
মনোযোগ রাখা বিশেষ দরকার । দেখ! গিয়াছে যে বীঞ্জ-জমি প্রস্তত করিয়। : 
যে সকল ধান বোপণ কর! হয় তাহাতে উফরার আক্রমণ হয় না, সুতরাং যাহাতে 
বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়৷ ধান রোপণ করিবার প্রণালী বৃদ্ধি হয় তাহার, চেষ্টা : : 
কর। অতি আবশ্তক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষিবিতাগের উপদেশান্ুপারে এই রোগ 
নিবারণের জন্ত জমিতে চুণ ছিটান হুইয়াছিঙ্গ, ইহাতে রোগের আক্রমণ বিলম্বে 
হইয়াছিল বটে কিন্তু ফস্ল রক্ষ। পায় নাই, অধিকন্তু ইছাতে ব্যয় অধিক পড়ে। 


পরীক্ষা করিয়া দেখ। গিয়াছে যে, যে সকল ধান-জমির মুত্তিকার বাছুর চলাচল 
বছর্দিন ধরিয়া বাধ। পায় সেই সকল জমিতেই উফরা রোগ দেখ! দিবার বেশী 
সম্ভবনা । যাহাতে জমি হইতে অত্যধিক জল স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইয়া: 
যায় তাহার দ্বিকে দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। 

উপস্থিত রোগনিবারক যে সকল উপায় আলোচন। করা হইল তাহা এখনও 
পরীক্ষ। স।পেক্ষ। এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়৷ ইহার প্রতিকারের জন্য 
বঙ্গীয় গতর্ণমেণ্ট বর্তমান বৎসরে রোগনিবারক পরীক্ষার জন্য এগার হাজার টাক? 
মঞ্ভুর করিয়াছেন।--€প্রবাপী) 
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বাগানের মাসিক কার্ধ 


৮১১০-০৫১০৬৪ 


বৈশাখ মস 


সব্জীবাগান।__ম।খন সীম. বরবটি, লবিয়া প্রস্ৃতি বীঞ্জ এই সময় বপন করা 
উচিষ্ঠ। টে-পারি কেহ কেহ ইতি পুর্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্ত টেশপারি বীজ 
বলাইবার এখন সময় হয় নাই। শসা, বিলাঠি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াল বা বিলাতী 
কছু, পাল। কিন্গ।, পুঁই, ভেঙ্গে, নটে প্রভৃতি শাক বীর্গ এখনও বপন করা চলে। 
1কন্ত 8বশাখের প্রথম সপ্তাহের ষধ্যে প্র সমস্ত বীঞ্জবপন কার্য শেষ করিতে পারিলে 
ভাল হয়। ভুট।, ধুন্দুল, চিচিঙ্গ। বীজ £বশাখের শেষ পর্যযস্ত বপাইক্ে পার যায়। 
আশু বেগুনের চারা ঠতর়।রি হুইয়। গিয়াছে । ইুবশাৰ মাসে ২১ দিন একটু 
তারি বৃষ্টি হইলে উহাদ্দিগকে বীঙ্-ক্ষেত্র হইতে উঠইয়া রোপণ করিতে হয়। 

কবিক্ষেত্র ।__বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আশুধান্ঠ, ধন্দিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি 
বীর বপন করিতে হয়। গবাদি পুর খাছের জন্যও এই সময বিয়।ন। ও গিনি 
খাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে । কিন্তু বল। বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে - 

“যে” হইলে তবেই এ লমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুন্রাঃ জোয়ার প্রভৃতি বীজ 
ইবশাখের প্রথমেই বপন কর। উচিত: যদি উত্ত কার্য্য শেষ ন। হইয়। থাকে, তবে 
বৈশাখের শেক পর্যাস্ত বপন করা চলিতে পারে'। 

কিবিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে ব। বৈশাখের প্রথমেই উহ!দের 
বীজ বপন কর। সম্ভব হত, তাহা হইলে তৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুশি ততয়ার 
হইয়! তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবারু উর্পযুক্ত হইয়। উঠে । ঠচন্রর মাসের মধ্যেই 
বীঙজ-ইচ্ষু বা আখের টাক বপাহবার কার্য শেষ হইয়। গিয়াছে । ইক্ষুক্ষেব্ডে বৈশাখ 
মাসে মধ্যে মধো আবশ্টক মত জল পসেচ্ন করেতে হইবে। ছুই শ্রেণী আখের 
মধ্যস্থল, হইতে মাটি উঠাইয়। আখের গোড়ায় দিয়! গোড়। বাধধিয়। দিতে হইবে। 

ইন্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্তক হইলে সেচ. দিতি হউবে। চুবড়ী 
আলু ও ওল এই সময়ে ব ক্যেষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিপে তাল হয়। কলা, 
ঝাশ ও তত গাছের €গোড়ায় পক মাটি এই সময় দিতে হয়। 

[ফল কাগান ।- বৈশাখ মাসে কষণকলি, আমারাস্থস্‌, দে(পাটী. গ্লোব আমাবাস্থাস্‌ 
সনক্লাওয়ার বা রাধাপদ্া, লক্জাবতী, ম।টিনিয়াভায়াও), মেরিগোল্ড, স্বামুখী, 
পিনিয়া, ধুতুর। প্রন্থৃতি দেনী মরনুমী ফুলবীঙ্গ বপন করিতে হয়। বেল ও যুইফুলের 
ক্ষেতে এখন জর পসিঞক্নের স্ুব্যবস্থ। চাই। উপযুক্ত গরিমাণে জগ পাইলে 
সপরিধ্যাণ্ড ফুল ফুটিবে। 

ফুলের বাগান।__সাম, লিচু. কাঠাল, জাম প্রস্ভৃতি গাছে আবক মত জল 
সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণ!বেক্ষণ তিন অন্ত কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস 
গ/ছগুপির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীত ফল 
ধরে ও যত পাঁইলে ফলগুর্লি বড় হয়। 

অ[দ।, হলুদ, আর্টিচোক বদ্দি ইতিপুর্ববে বসাইয়! দেওয়া না হইয়) থাকে তবে 
সেগুলি বসাইতে আর কালবিশম্ব কর। উচিত নহে। 


